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নিউ ৫সণ্টণাল বুক এজেন্সী 

৮1১ চিস্তামণি দাস তেন 25 কলিকাত।-» 


মুদ্রাকর £ 
দেবেশ দত্ত 

অকুণিম! প্রিন্টিং ওয়াকস্‌ 

৮১ সিমলা! স্ত্রী 2 কলিকাতা -৬ 


মুখবন্ধ 


পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্ভালয়গুলির “থি, ইয়ার ডিগ্রি কোর্স'-এর পা্যতালিকা 
অনুসারে এবং বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় উপযোগিতার কথা মনে রেখে 
বর্তমান পুস্তক প্রণয়নের প্রয়াস করেছি। পাঠ্যতালিকা প্রস্ততের সময় সাম্প্রতিক 
মনোবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতি পক্ষপাতিত্ প্রদর্শন করা 
হয়নি ; বর্তমান পুস্তকেও এ-জাতীয় পক্ষপাতিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ, 
এখানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের তথ্যাংশের উপরই প্রধান গুকত্ব আরোপের প্রয়াস 
করেছি এবং মমালোচনাংশ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছি । 

বিদেশী মনোবিজ্ঞানী রচিত কয়েকটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করেই বর্তমান পুস্তকটির 
রচন' সম্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে উড এয়ার্থ, মান্‌ এবং মগান রচিত 
মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন । অর্নেক্ত ক্ষেতে এদের স্দন্ম 
আলোচন| অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হযেছে । এ-ছাডা, পরিভ।ষা ও বাংল। 
প্রকাশভঙ্গির জন্য অধ্যাপক পরেশনাথ ভট্টাচা্ ও অধ্যাপক প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
রচিত মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক দু'টিও অনেক ক্ষেত্রেই বঙমান রচনার বিশেষ 
সহায়ক হযেছে । এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 

গ্রন্থে মুদ্রিত ছবিগুলির জন্য চিত্রকর শ্রীঘুক্ত লক্ষ্মীকান্ত রায়-এর কাছে আমি 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । 


সিটি কলেজ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
কলিকাতা'-৯ 


১৫৬৩৪ 


স্চীপত্র 
প্রথস্ম পল্লিচে্ক্হদ 
মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বন্ত ও পদ্ধতি 


মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ (পৃঃ ১৫); মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত (পূঃ ৫-৮)। 
আচরণের ব্যাখ্যাস্র : ব্যক্তি ও তার পারিপাশ্িক জগৎ ( পঃ৮-১২)) মনো- 
বিজ্ঞানের উপান্ত ও পদ্ধতি : অন্তর্র্শন ও পরিদর্শন (পৃঃ ১২-১৬); মনোবিজ্ঞানে 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (পৃঃ ১৬-১৯); জনি-পদ্ধতি (পৃঃ ১৯-২১)$ মনোবিজ্ঞানের 
সংজ্ঞা (পৃঃ ২১-২৪); মনোবিজ্ঞানের পরিসর (প2 ২৫ ২৬) মনোবিজ্ঞীনের 
বিভিন্ন শাখা (পৃঃ ২৬৩৩): শিশু-মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ২৭-২৮), পরীক্ষামূলক 
মনে বিজ্ঞান (পৃঃ ২৮-৩০ ), শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ৩০), অস্থভাবী 
মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ৩০৩১), শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ৩১-৩২), শিল্প-সংকত্রান্ত 
মনোবিজ্ঞান (পৃঃ ৩২-৩৩) ; মনো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা ( পূঃ ৩৩-৩৪ ) 3 ব্যক্তি-জীবনে মনোবিজ্ঞানের 
উপকারিতা! (পৃঃ ৩৫-৩৬); সমাজ-জীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা (পৃঃ ৩৬-৩৭) 


ন্িতীন্তর পলিম্্হেদ 
স্লায়ুতন্ত 
শরীরের গড়ন: জীবকোষ, অঙ্গ ও তন্ব (পৃঃ ৩৮-৩৯); আ্াঘুতন্ত্রর গঠন ও 
কাধ (পৃঃ ৩৯-৪3)$ নিউরনের গঠন ও কাধ (পৃঃ ৪৪-৪৯)7 প্রান্ত-সন্নিকর্ষ 
(পৃঃ ৪৯-৫২);ন্নায়বিক শক্তি (পৃঃ ৫২-৫৩); প্রতিবতত বুত্তাংশ (পৃঃ ৫৪-৫৭); 
মন্তিক (পঃ ৫৭-৬২); মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্ধ নিরূপণের পদ্ধতি 
( পুঃ ৬২-৬৫); মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য (পৃঃ ৬৫-৭১) 


(1৮০ ) 


ততীন্্ পল্লিচ্ছ্হেদ 
সংবেধন 


সংবেদনের অর্থ (পৃঃ ৭২৭৪); সংবেদনের ধর্ম (পৃঃ 9৪-৭৫); সংবেদনের 
শ্রেণীবিভাগ (পৃঃ ৭৬-৭৯) সংবেদনের তীক্ষতা-বুদ্ধি: ভেবের-ফেকুনের নিয়ম 
(পৃঃ ৭৯-৮৪); বিশিষ্ট সংবেদন (পৃঃ ৮৪) চাক্ষুষ সংবেদন (পৃঃ ৮৫-১*২) 
শ্রোত সংবেদন (পৃঃ ১২-১০৭); রাপন সংবেদন (পৃঃ ১০৭-১,৮)7 ভ্রাণ-সংবেদন 
(পৃঃ ১০৯); ত্বক-সংবেদন (পৃঃ ১০৯-১১১)$ সংবেদন-জটিলতা এবং সহ-সংবেদন 
(পৃঃ ১১১) 


চতুর্থ সপল্লিচ্চ্ছেদ 
প্রত্যক্ষ 


প্রত্যক্ষর অর্থ (পৃঃ ১১২-১১৩)% মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ; 
বিশ্লেষণ (পুঃ ১১৩-১১৫)7 সংবেদন ও প্রত্যক্ষ (পৃঃ ১১৫-১১৬); প্রত্যক্ষ পুসহে 
গেস্টাল্ট মতবাদ (পৃঃ ১১৭-১১৮); “দেশ'- প্রত্যক্ষ (পৃঃ ১১৯-১২০); “দেশ ব 
দূরত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (পুঃ ১২০-১২২)7 ঘনত্ব প্রত্যক্ষ (পৃঃ ১২৩-১২৫); গণ্ডি 
প্রত্যক্ষ (পৃঃ ১২৫-১২৬)7 কাল প্রত্যক্ষ (পুঃ ১২৬-১২৭); উপর-নীচ এবং ডান 
বামের প্রত্যক্ষ (পুঃ ১২৭-১২৯) 


সহ৪ক্ম পল্িচ্ল্চ্ 
কল্পন। ও স্থাতি 


কল্পন। ও প্রতিরূপ ( পৃঃ ১৩০-১৩১ ); প্রত্যক্ষ, গ্রতিরপ ও ধারণা (পৃঃ ১৩১ 
১৩৩); প্রত্যক্ষ থেকে প্রতিবূপ (পৃঃ ১৩৩-১৩৫ ); আইডেটিক্‌ প্রতিবূপ এবং আই 
ডেটিক্‌-প্রবণ ব্যক্তি (পৃঃ ১৩৫); প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ (পৃঃ ১৩৫-১৩৬) 
স্থৃতির বিশ্লেষণ (পৃঃ ১৩৭-১৪০); সংরক্ষণের সমস্তা (পৃঃ ১৪০-১৪২); পুনরুৎ 
পাদনের সমস্যা: অভিভাবন ও অনুষঙ্গ (পৃঃ ১৪২-১৪৩)) অন্থবজের নিয়ঃ 
(পুঃ ১৪৩-১৪৭); প্রখর ম্মৃতিশক্তির পরিচয় (পৃঃ ১৪৭-১৪৮); ন্মতিশক্তি বি 
চেষ্টা করে বাডানো সম্ভব? (পৃঃ ১৪৮-১৫০); স্বৃতির পরীক্ষা ( ১৫০-১৫৩) 
বিশ্বৃতি (পৃঃ ১৫৩-১৫৪ ); স্থতি-রোগ (পৃঃ ১৫৪-১৫৫)) অতি-স্মরণ (পৃঃ ১৫৫) 


(1৩০ ) 


ভ্রম-প্রত্যক্ষ এবং অমুল-প্রত্যক্ষ (পৃঃ ১৫৫-১৫৭)$ বিবিধ প্রকারের ভ্রম-প্রত্যঙ্ষ 
(পৃঃ ১৫৭-১৬১)) দিবাস্বপ্র (পৃঃ ১৬১) স্বয়ংসম্পূর্ন চিন্তা (পৃঃ ১৬১-১৬২)$ স্বপ্ন 
€ পৃঃ ১৬২-১৬৪)7 স্বপ্র সংক্রান্ত ফ্রয়েড-এর মত (পৃঃ ১৬৪-১৬৫); গঠনমূলক 
কল্পন। এ তার প্রকারভেদ (পঃ ১৬৫-১৬৭) 


স্বন্ট পল্ভিচ্ছ্ছে 
চিন্ত। ও বিশ্বাস 


চিন্তার স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সাধনী (পুঃ ১৬৮-১৭০ ); ধারণা (পৃঃ ১৭০-১৭৩); 
ভাষ| ও চিন্ত! (পৃঃ ১৭৩-১৭৪ )7 বিশ্বাসেব হুরূপ 9 কারণ (পৃঃ ১৭৪-১৭৬) 


সপ্তম পল্লিচ্ছ্েদ 
অনুভূতি ও আবেগ 


অশ্ুভূতিব স্বরূপ (পৃঃ ১৭৭-১৭৯)7 অন্তভূত্তি দঙ্গদ্ধে ছু ট্‌-এর 'ভ্রিমাপ মত' 
(পৃঃ ১৭৯-১৮০); অনুভূতির সর্ত : অ্ুথ-ছুঃখা্ভূতির নিয়ম (পৃঃ ১৮০-১৮১) 
স্থখ-ছুঃখ সংক্রান্থু মতবাদ (পৃঃ ১৮১-১৮২); স্ুথ-ঘুঃথ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্থা 
(পঃ ১৮২-১৮৪); আবেগ (পঃ ১৮৪-১৮৫); আবেগ ও ঠহিক পরিবগন 
(পৃঃ ১৮৫-১৮৮) ; মিথ্যা-আবিষ্কারক যন্ত্র (পৃঃ ১৮৯); আবেগ সংক্রান্ত মতবাদ : 
(ক) জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ, (খ) ক্যানন্-বার্ড মতবাদ (পৃঃ ১৮৯-১৯৬)7 মেজাজ, 
স্বভাব এবং ধাত (পৃঃ ১৯৬); আবেগের শ্রেণীবিভাগ (পৃঃ ১৯৭-১৯৮)। আবেগ 
ও সহজাত-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত ম্যাকৃডুগ্যালের মত (পৃঃ ১৯৮-২৯১)$ কয়েকটি আত্ম- 
কেন্দ্রিক আবেগের পরিচয় (পূঃ ২০১-২০৩); কয়েকটি পবকেন্দিক আবেগ 
(পূঃ ২০৩-২০৪)$ কয়েকটি নেব্যক্তিক আবেগ (পৃঃ ২০৪-২০৫ ' 


অস্টম শল্িচ্ছদ 


ক 
প্রেষণার অর্থ (পুঃ ২০৬-২০৭ ) ৯উদেশ্ট, প্ররোচক এবং উদ্দীপক (পৃঃ ২*৮)) 


প্রয়োজন ও উদ্দেশ্তর গ্রকারভেদ (পৃঃ ২০৯-২১০); দৈহিক প্রেষণা (প£ ২১০-২১১)) 
ধদহিক গ্রেষণ| ও 'হোমিওস্টাসিস্‌্' (পৃঃ ২১১-২১২)) কয়েক রকম দৈহিক গ্রেষণ। 


( ॥০ ) 
(পৃঃ ২১২-২১৬)) দৈহিক নোদনা ও সহজ-প্রবৃত্তি (পৃঃ ২১৬-২১৮); শিক্ষা-নিরপেক্ষ 
প্রেষণ। (পৃঃ ২১৮-২১৯) / শিক্ষালন্ধ বা অধীত গ্রেষণ (পৃঃ ২১৯-২২৩); অবচেতন 
প্রেষণ (পৃঃ ২২৩-২২৫); প্রেষণার সংঘাত (পৃঃ ২২৫-২২৭); বজিত প্রেষণার 


পরিণাম (পৃঃ ২২৭-২২৯) 
শবনম পক্িচে্ছাদ/ 
মনো 


'মনোযোগ'-এর অর্থ (পৃঃ ২৩০-২৩২)$ মনোযোগ ও অমনোযোগ (পৃঃ ২৩২- 
২৩৫); মনোযোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য (পৃঃ ২৩৫-২৩৮) ; মনোযোগ ও কেন্দ্রীয় 
স্ায়ৃতন্বর ভূমিকা (পৃঃ ২৩৮-২৭০) মনোযোগ-চাঞ্চল্য (পৃঃ ২৪০-২৪২)) 
মনোযোগের সত্ত (পৃঃ ২৪২-২৪৪) 


দস্পক্ম পল্লিচ্চ্ছেদ 
প্রতিক্রিয়া-কাল 


প্রতিক্রিপ্না-কাল (পৃঃ ২৪৫-২৪৬)$ প্রতিক্রিয়-কাঁলের তারতম্য : ক্যাটেল্‌- 
পরিচালিত পরীক্ষা (পৃঃ ২৪৭-২৪৮ ) 


এব্লাদস্ণ পল্িজ্্ছেদ 
ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়। 


ইচ্ছা-মূলক এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়। (পৃঃ ২৪৯-২৫০); স্বতঃম্ফৃতড ক্রিয়া 
(পুঃ ২৫০); প্রতিবর্ত ক্রিয়া (পৃঃ ২৫০-২৫১)7 সহজ-গবৃত্তি (পৃঃ ২৫১-২৫২) 
সহজ-প্রবৃত্তি ও আবেগ : ম্যাকৃডুগ্যালের মত (পৃঃ ২৫২-২৫৪)) সহজ-প্রবৃত্তির 
উৎস এবং মান্তষের সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত মতামত (পূঃ ২৫৪-২৫৮); ভাবগতি ক্রিয়! 
(পূঃ ২৫৮-২৫৯) $ অভ্যাস (পৃঃ ২৫৯) 


ভ্রাদস্ণ পল্লিচ্ল্ছেদ 
বুদ্ধি 


বুদ্ধির অর্থ ও সংজ্ঞা (পৃঃ ২৬*-২৬৩)) বুদ্ধির অভীক্ষা (পৃঃ ২৬৩-২৬৮) 
মানসিক বয়স ও বৃদধ্যস্ক (পৃঃ ২৬৮-২৭০); স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা (পৃঃ ২৭০-২৭২) ; 


(104০ ) 


'ভীক্ষা-পদ্ধতি (পৃঃ ২৭২-২৭৪)) স্টান্ফোর্ড-বিনে বুষ্ধ্যঙ্কর তাৎপয (পৃঃ ২৭৪- 
২৭৭) [.3. নির্ণয়ের ব্যবহারিক মুল্য (পৃঃ ২৭৭-২৭৮); কার্ধসম্পাদন-মূলক 
অভীক্ষা (পৃঃ ২৭৯-২৮২)) দলগত অভীক্ষা (পৃঃ ২৮২-২৮৪); বুদ্ধির উপাদান : 
সাধারণ দক্ষতা ও বিশেষ দক্ষতা সংক্রান্ত ম্পিয়ারমানের মত ( পৃঃ ২৮৪-২৮৫) 


ভ্রয্সোদস্ণ পল্িচ্ন্হে 
মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় (পৃঃ ২৮৬); গঠনবাদ বনাম ক্রিয়াবাদ 
(পুঃ ২৮৭-২৮৯)) ওয়াটুসপনের আচরণবাদ (পৃঃ ২৯০-২৯২)) ম্যাকৃড়ুগ্যালের 
অভিপ্রায়বাদ (পৃঃ ২৯৩-২৯৫)) কফকা প্রমুখর গেস্টাল্টবাদ (পৃঃ ২৯৫-২৯৭ ), 
ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (পৃঃ ২৯৭-২৯৮) 


চতু'ুস্প পল্লিচ্জ্েদ 
ব্যক্তিত্ 


ব্যক্তিত্ব অর্থ (পৃঃ ২৯৯-৩০০); ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (পৃঃ ৩০০-৩০১)) 
ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ (পৃঃ ৩০১-৩০৬)) ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের বিবিধ পদ্ধতি : 
ব্যক্তিত্ব-অভীক্ষা : ব্যক্তি-ইতিহাস, মূল্য-মাপক পদ্ধতি, কাগজ-পেন্দিল ব্যবহার 
করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পঞ্ছতি, জর্জ ওয়াসিংটন অভীক্ষা, আল্পোর্ট এ.-এস, 
রিয়াক্সান্‌ স্টাডি, প্রেসি »--0 অভীক্ষা, অন্তরৃতত্ব-বহিবৃতিত্বর রুট্‌-এর 
অন্তবূ্তত্ব-বহিরৃর্তিত্ব অভীক্ষা, আচরণ-অভীক্ষা, অন্তবৃতত্ব-বহিবৃর্তত্বরআচরণ-অভীক্ষা, 
সাধুত্বর অভীক্ষা, সাক্ষাৎকার, অবাধ অনুষঙ্গ ও স্বপ্র-বিশ্লেষণ, অভিক্ষেপ-পদ্ধতি, 
রোর্শাকু অভীক্ষা, কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভাক্ষা (পৃঃ ৩৬৩২২); ব্যত্তিত্বর 
উপাদান (পৃঃ ৩২৩)) ব্যক্তিত্বর দৈহিক ও জৈব উপাদান (পৃঃ ৩২৩-৩২9)) 
এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থি ও হম্বোন (পৃঃ ৩২৪-৩৩২) 7 শরীরের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ 
(পৃঃ ৩৩২-৩৩৭)) ব্যক্তিত্বর সামাজিক উপাদান (পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮); স্বাভাবিক 
ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব (পৃঃ ৩৩৮-৩৪০); অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও মনোবিকার : 
উদ্ধাযু বা নিউরোসিস্‌-_নিউরস্থেনিয়া, সাইকস্থেনিয়া, হিন্টিরিয়া; বাতুলতা-_ 
দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতা, থেদোন্মত্ত বাতুলতা, প্যারানো ইয়া, সিসোফ্রেনিয়া 
ব। ডিমেন্সিয়। প্রিককৃম্‌, চিকিৎসা ( পৃঃ ৩৪০-৩৫২) 


(1৮ ) 


পহগুদস্ণ পল্জিচ্ছ্ছেদ 
ঃসমীক্ষণ ও ফয়েডীয় স্বপ্নুতত্ত 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (পৃঃ ৩৫৩-৩৫৪ )7 অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি (পুঃ ৩৫৪-৩৫৫)) 


নিজ্ঞান (পৃঃ ৩৫৫-৩৫৮)7 স্বপ্রতত্ব (পৃঃ ৩৫৯-৩৬০): স্বপ্ন ব্যাখ্যার পদ্ধতি 
(পৃঃ ৩৩০-৩৬১) ; সমালোচনা (পৃঃ ৩৬২-৩৬৩ ) 


আোড়ম্প পল্িচ্জ্েদ 
শিক্ষা 
শিক্ষার অর্থ (পুঃ ৩৬৪-৩৬৫ ); থর্ণডাইকের পরীক্ষা ( পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬) "শিক্ষার 
নিয় সংভ্রান্ত থ্ণভাইকের মত : ফল-স্থত্র, অনুশীলন-হত্র, প্রস্তুতি-সুত্র 
( পঃ ৩৬৬-৩৬৯) ; শিক্ষা সংক্রান্ত গেস্টাপ্ট মত (প: ৩৬৯-৩৭১)) শিক্ষা ও সাপেক্ষ 
ছিবর্ত (পৃঃ ৩৭১) 


হগুদস্প পল্লিচ্ছেদ 
সাপেক্ষ প্রতিবত' 


পাভলভের গবেষণ: (পু ৩৭২-৩৭৫); পাঁভিলভের পরীক্ষা ( পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭ ) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি 


১। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ (0115 085 01)01021991 0১011)1 
91 1০) 


“সাইকো ।লজি'-র (7১৯5০০105) প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা মনোবিজ্ঞান, 
মনস্ততব, মনোবি্ঠ| প্রভৃতি শব গ্রচলিত। “সাইকি? (151/018?) এবং 'লোগস' 
(1০/09-_এই ছুটি গ্রাক শবের সমন্বয়ে সাইকোলজি শব্দের উতৎ্পত্তি। “সাইকি' 
মানে আত্মা, 'লোগস? মানে জ্ঞান। অতএব, বুযুৎ্পত্তির দিক থেবে “সাইকো- 
লঙ্জি*-র অর্থ “আত্ম। সংক্রান্ত জ্ঞান” বা 'আত্মতত্ব'। 

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে দীর্ঘদিন ধরে “পাইকোলজি”-কে মূলত এই অর্থেই 
গ্রহণ করা হয়েছে : আম্মা সংক্রান্ত দার্শনিক বা তত্রগত আলোচনাই মনোবিছ। 
বলে বিবেচিত হয়েছে, মনোবিদ্যা। হয়ে থেকেছে দর্শনেরই অর্গমাত্র। কিন্ত 
মোটের উপর বল! যায়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর “সাইকোলজি” শব্দটি প্রত্যাখ্যান 
ন| করলেও তার উপরোক্ত অর্থ বর্জন করেছেন। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে 
আত্মা বলে সক্ষম ও স্বতন্ব কিছু একান্তই আছে কিনা এবং থাঞলে তার স্ববপ কী-_ 
ইত্যাদি প্রশ্ন দার্শনিকর্দের পক্ষে অবান্তর না হলেও আধুনিক মনোবিভ্নে তার 
স্কান নেই। কেনন|, মনোপিষ্জান আর দর্শনের অঙ্গ বলে বিবেচিত নয়__আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মনোবিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র ও 
স্ুনিিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত করতে চ।ন। 

অবশ্ঠই মনোবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এক বিজ্ঞীনে পরিণত করার এই প্রয়াণ 
অপেক্ষারুত সাম্প্রতিক এবং তাব সকতাও সম্পূর্ণ তর্কীতীত নয়। তবুও আধুনিক 
মনোবিষ্ঞানের দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে এই কথাটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য : মনোবিজ্ঞান 
আসলে একটি বিষ্ঞান, অতএব তার দৃষ্টিকোনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ । 

বিজ্ঞানকে সাধারণত ছু'ভাগে ভাগ কর| হর: জ্ঞান-নিষ্ঠ (1১9১1৮১০) এবং 
আদর্শনিষ্ঠ (০:10৮8০)| কোন বিষয় আসলে ঠিক কী রকম-_জ্ঞান-নিষ্ঠ 
বিজ্ঞানে তারই স্ুশৃশখখল আলোচনা । যেমন, পদাথবিজ্ঞীন খা জীববিজ্ঞান । 
অপরপাক্ষে, কোন বিধয় ঠিক কী রকম হওয়া উচিত তারই স্তশুঙ্থল আলোচনাকে বলা 


২ মনোবিজ্ঞান 


হয় আদর্শ-নিষ্ঠ বিজ্ঞীন। যেমন, নীতিবিজ্ঞান বা তর্কবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান 
জ্ঞান-নিষ্ঠ বিজ্ঞান ; আদর্শ-নিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। 

আবার জ্ঞান-নিষ্ঠ বিজ্ঞানের মধ্যে জ্যামিতি প্রভৃতি গণিতবিজ্ঞানে কয়েকটি 
মূলস্ত্র থেকে শুরু করে অবরোহ-পদ্ধতি (09৭5০61%9 1107০0) অনুসারে অগ্রসর 
হবার আয়োজন । অপরপক্ষে, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পর্যবেক্ষণ (0789:61০7) 
ও পরীক্ষার ([321)0210707:) সাহায্যে__অর্থাৎ, অভিজ্ঞতামূলকভাবে-_-উপাদান 
সংগ্রহ করে আরোহ-পদ্ধতি 00775061৮0 29৮1।00) অনুসারে অগ্রসর হবার 
আয়োজন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে এই দ্বিতীয় প্রকার বিজ্ঞীনেই 
পরিণত করতে চান। অবশ্যই পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রেও গাণিতিক হিসাব 
প্রভৃতির স্থান আছে; তবুও বিজ্ঞানগুলি প্রধানতই অভিজ্ঞতামূলক । তেমনি 
মনোবিজ্ঞান থেকেও গাণিতিক বিচার প্রভৃতি বর্জন করার প্রশ্ন না-উঠলেও 
মনোবিজ্ঞানকে গধানতই অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করতে হবে-_ অর্থাৎ, 
মনোবিজ্ঞানেও প্রধানত পরিদর্শন ও পরীক্ষার উপরই নির্ভর করতে হবে। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণকে এই অর্থে ৫বজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বলে গ্রহণ 
করলেও প্রশ্ন উঠবে, মনোৌবিজ্ঞানের বিষববস্ত কী হবে » মনোবিজ্ঞান নাম থেকে 
সহজেই মনে হয়, তার আলোচ্যবিষর হল “মন? । ধস্তত অনেকেই এই কথা বলে 
থাকেন। কিন্তু কথাটি সর্ববাদীসম্মত নয়। আসলে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! 
নান। সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বহু মৌলিক প্রশ্নেও মতভেদ 
আছে। যেমন, একটি সম্প্রদায়ের মত আচরণবাঁদ (13091)9,51081517) নামে 
খ্যাত। এই মতে, “মন” বলে আসলে কিছুই নেই-__আত্মার মতো! মনও গাচীন 
দার্শনিক সংস্কীরের স্মারকমাত্র ; তথাকথিত মন বা মানসিক অবস্থাগুলি দেহিক 
প্রক্রিয়াবিশেষ । অন্যেরা অবশ্য এ-জাতীয় চরম মত গ্রহণ করেন ন। | কিন্তু মন বা 
মানসিক অবস্থা প্রভৃতি অস্বীকার ন|-করলেও তার! অনেকেই মনোবিজ্ঞানকে মন 
সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে সম্মত নন। কেননা, মন কিংব। চিন্তা-চেতনা ও ভাব-আবেগ 
প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত সম্ভব নর; অতএব মনোবিজ্ঞানকে 
মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান বললে তা আর অভিজ্ঞতামূলক হবে না। কিন্তু মন ব| 
মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলেও আচরণ (19911951091) অভিজ্ঞতা - 
সাপেক্ষ। অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বলছেন, এই আচরণই 
মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । যেমন, আমর জানি একটি মানুষের অভ্যন্তরে নানা 
ঘটনা ঘটে চলে; এগুলিকে আমর! সাধারণভাবে মানসিক ঘটন! বলে উল্লেখ করি। 
যথা: চিন্ত।-চেতন|, ভাব-আবেগ ইত্যাদি। এ-জাতীয় ঘটন] সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ৩ 


অগ্কমানও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কখনই আমরা এগুলিকে জানতে 
পারিনা। প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি শুধুমাত্র তার আচরণটুকু: লোকটি যা! 
বলছে, য| করছে, যা লিখছে ইত্যাদি। এবং এজাতীয় আচরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার 
উপর নির্ভর করেই আমর| তার আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি অন্তমান করতে পারি । যে- 
মানব কথ|। বলতে পারেনা, লিখতে পারেনা, শরীরের অন্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালন! 
করতে পারেন! তারও অভ্যন্তরে চিন্ত/-চেতন। বা! ভাব-আবেগ জাতীয় ঘটন৷ ঘটা 
অসম্ভব নয়; কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর কাঁছে সেগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞ/ত থাকবে । কেননা 
শুধুমাত্র আচরণ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই তিনি মানুষের আভ্যন্তরীণ 
ঘটনাগুলি অন্তমান করতে পারেন । 

এইভাবে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত হলে মনো বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের 
করেকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হবে। মনোবিজ্ঞানী শান্ত ও শিপিপ্তভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির 
আচরণ পর্ধবেক্ষণ করেন এবং ঘথাসন্তব নিলিপ্তভাবেই নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
প্রভৃতি বোবাবার চেষ্টা কবেন। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের আভ্যন্থরীণ অবস্থা 
পথালে।চন। করে কে।ন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে পে-গিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত বৈশিশ্ক্যর 
দ্বার! গ্রভাবিত হতে পারে । এই কারণে তিনি অন্তান্য ব্যক্তির আচরণ পধবেক্ষণের 
উপরই প্রধান গুরুত্ব আরোপণ করতে চ।ন। অতএব, মনেবিজ্ঞানের দৃষ্টিকৌণ থেকে 
একথ| অস্বীকার কর।র প্রয়োজন নেই ধে ব্যক্তিতেব্যক্তিতে পার্থক্য আছে; 
সমস্ত মানঘই ছাচে-ঢাল। হবু একই রকমের নয়। কিন্তু এই পাথক্যের দিকটিই 
একমাত্র সত্য হলে মনোবিভ্গানীর পক্ষে কোন সাধিক ব| সাধারণ সত্যে উপনীত 
হবারও সম্ভাবন| থাকেন|। অর্থাঘ, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিতে- 
ব্যক্তিতে পার্থক্য স্বীকৃত হলেও সকলের মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য স্বীকারযোগ্য। 
একই অবস্থায় পকলে মোটের উপর একইভাবে আচরণ করে, একই পরিবেশের 
সর্দে সকলে মোটের উপর একইভাবে নিজেদের খাপ থাইরে নেবার চেষ্টা করে, 
একই সমস্ত! সকলে মোটের উপর একইভাবে সমাধান কগতে চার। বস্তত 
মনোধিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সকলের মধ্যে আচরণের এ-জাতীয় মৌপিক সাদৃশ্য 
স্বীকৃত বলেই তিনি শুধু যে কয়েকটি সাবিক সত্যে উপনীত হবার প্রয়াস পান 
তাই নয়, তার পক্ষে ব্যবহারিকভাবেও অন্ান্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। 
নিজেদের জীবনে বাধাবিস্ন ও সমস্তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপণের প্রবণতা 
অনেকেরই হতে পারে; ফলে কোন ব্যক্তি কল্পন| করতে পারে যে তার মতো 
সমস্যার সন্ুখীণ আর কাউকেই হতে হয়নি। এ-জাতীয় কল্পনার ফলে সমস্তা- 
সমাধানের পরিবর্তে ব্যক্তিটি আরো হতাশই হয়ে পডবে | কিন্তু মনোবিজ্ঞানী তাকে 


৪ মনোবিজ্ঞান 


দেখাতে পারেন, আরো বহু ব্যক্তি মোটের উপর একই সমস্তার সম্মুখীন হয়েছে এবং 
সে-সমস্তার সমাধানও করেছে । এইভাবে বিভিন্ন.ব্যক্তির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্ঠোর 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনোবিজ্ঞানী আলোচ্য ব্যক্তিটিকে বিশেষ সাহায্য 
করতে পারেন । 

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ অনুসারে শুধু যে পরিণত বয়সের সমস্ত মান্ষের মধ্যে 
সাদৃশ্য বর্তমান তাই নয়, বস্তত সমগ্র প্রাণীজগতে আচরণের বহৃবিধ সাদৃশ্য স্বীকার- 
যোগ্য । কেননা, উন্নততর মস্তিষ্ক প্রভৃতির অধিকারী হিসাবে উন্নততর প্রাণী হলেও 
মানুষ শেষ পর্যন্ত গ্রানীজগতেরই অন্তর্ভুক্ত । অতএব, প্রাণী হিসাবে অন্থান্ত প্রাণীর 
সঙ্গে তার আচরণের বহুবিধ সাদৃশ্য ও বঙমান। বস্তত এই স্বীকৃতির উপর নির্ভর 
করে আধুনিক মনোবিজ্ঞীনীরা নান! প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে অনেক 
সময় মানব-আচরণের মূলস্ত্রও অন্সন্ধান করে থাকেন। তবুও মনোবিজ্ঞানীর 
দৃষ্টিতে মানুষের আচরণ নিছক একটি প্রাণীর আচরণমাত্র নয়। কেননা, মান্য 
মূলতই সামাজিক প্রাণী; তাই তার আচরণের একটি সামাজিক দিকও বর্তমান । 
যেমন, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মান্তষের কথা কওয়া শুধুই তার স্বরযন্তরের প্রক্রিয়া নয়, 
অন্যান্য মানুষের সঙ্গে চিন্তা আদানপ্রদানের কৌশলও। 

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোন ব্যক্তিরই 
অতীতকে সম্পূর্ণভাবে বঙ্জন করতে সম্মত নন। তার দৃষ্টিতে শৈশব থেকে বার্ধক্য 
পর্যন্ত মানব-আচরণের মধ্যে ধারাবাহিকতা বর্তমান । কেউ হয়ত ভাবতে পারেন, 
“কিছুদিন আগে আমি নেহাতই ছেলেমাঙ্গষ ছিলাম', কিংবা, “এখন আমি সম্পূর্ণ 
বদলে গিয়েছি, নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছি", ইত্যাদি। কিন্তু শৈশবকে সত্যিই 
সম্পূর্ণভাবে ব্জন করা সম্ভব নয়। পরিণত বয়সের মানুষ নাঁনান নৃতনদিকে নৃতনভাবে 
আত্মনিয়োগ করতে পারে ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বের সুত্রপাত শৈশব 
থেকেই । বস্তত, জন্ম থেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব কীভাবে বিকশিত হয় আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে তার আলোচন। বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। 

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে আরো বক্তব্য এই যে অন্টান্ঘ বিজ্ঞানের মত 
মনোবিজ্ঞানও কার্ধ-কারণ বাদের উপর প্রতিষ্িত। কোন ঘটনাই অকারণে ঘটেন!, 
প্রতিটি ঘটনারই স্থুনিরিষ্ট কারণ বর্তমান। তাই মনোবিজ্ঞানী বলেন, প্রত্যেক 
আচরণেরই বিশিষ্ট কারণ স্বীকার্য। অনেকে হয়ত বলেন, “লোকটাকে এমনিই খারাপ 
লাগে”, “হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল”, 'অকারণেই মেজাজটা খারাপ লাগছে', 
ইত্যাদ্দি। যেন এ-জাতীয় মানসিক ঘটনার কোন স্নিদ্িষ্ট কারণ নেই। কিন্ত 
মনোবিজ্ঞানী তা অস্বীকার করেন। কোন মানসিক ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে যত 


মনোবিজ্ঞ।নের স্বরূপ, বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি ৫ 


তুচ্ছ, অর্থহীন বা অবান্তর মনে হোক না কেন, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তার নির্দিষ্ট 
কারণ থাকতে বাধ্য এবং অনুসন্ধানের সাহাষ্যে কারণটি সনাক্ত করাও সম্ভব । 
এই দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেই মনঃ-সমীক্ষণ (7১5$01,98015915) নামের একটি 
আধুনিক সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানীরা দৈনন্দিন ভূলচকের মত তুচ্ছ ও আঁপাত- 
অকারণ আচরণেরও সুনিদিষ্ট কারণ আবিষারের দাবি করেন। 


২। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু (175 90191০6%-78:36697 ০01 7১৪ ০1:০0- 
1025) 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; সম্প্রদায় গুলির মধ্যে 
মনোধিজ্ঞানের স্বরূপ, পদ্ধতি গুভতি নান৷ মৌলিক প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। অতএব, 
মনোবিভগনেব খিবপপব প্ব সংক্রান্ত কোন সর্ববাঁদীসম্মত মত গ্রত্যাশ! করা যায় 
না। তবুও, আপুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বড অংশ মনোবিজ্ঞানকে 
আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে "গ্রহণ করতে চান। আচবণ বলতে কী বোঝাঘ ? 
সংক্ষেপে, ব্যক্তি ও তার পারিপাগ্রিকের মধ্যে পাবম্পরিক আঁদানপ্রদান বা 
পারস্পরিক ক্রিয়।-প্রতিক্রির়াকে আচরণ বলা হর। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক : 

সামনে একটা সাপ দেখলাম-_অর্থাঙ, প্রাকুতিক পরিবেশ আমাকে একভাবে 
প্রভাবিত করল : প্রারুতিক পরিবেশ থেকে একপ্রকার আলোক-তরদ্দ আমার চে।গে 
এলে, ফলে আমার চোখ ও মস্তিষ্কের মধ্যে একরকম পরিবত্তণ ঘটল এবং আমার 
অভ্যন্তরে “দেখা” বা “জ।না” বলে এক অবস্থার স্থষ্টি হল। আভ্যন্থরীণ অবস্থাটিকে 
আমরা মানপদিক আখ্যা দিই । কিন্ত শুধু 'জানা? বলে মানসিক অবস্থা নয়। সাপ 
দেখে আমি ভর পেলাম; অর্থাৎ সাপ সংক্রান্ত ভান আমার মধ্যে আরো একরকম 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তণ ঘটালো, তাকে বলা হয় অন্ুভূতি। এই অগভূতির ফলে আবার 
আরো একরকম আভ্যন্তরীণ পরিবর্তণ ঘটল 7; অর্থাৎ আমার কগ্রপ্রবৃত্তি জাগলে।__ 
আমি একট।| লাঠি এনে সাপটা মেরে ফেললাম । অতএব, আমার পারিপাশ্থিক 
পৃথিবীতেও আমি এক ধরণের পরিবর্তন আনলাম : পারিপাশ্বিক পৃথিবী আমাকে 
একভাবে প্রভাবিত করেছিল, গ্রত্যুত্তরে আমিও পারিপান্থিক পৃথিবীকে একভাবে 
প্রভাবিত করলাম। অনেকের মতে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলতে গুধানত এঁ 
আভ্যন্তরীণ ঘটনাঁবলীই, যেগুলিকে সাধারণত মানসিক আখ্য। দেওয়৷ হয় । এ-জাতীয় 
। ঘটনাঁবলীকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করার প্রথা আছে : চিন্তন (11730), 
| অনুভূতি ([901176) ও সংকল্প (ড1]117)। কিন্ত এই আভ্যন্তরীণ বা মানমিক 
ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, পারিপাশ্বিক জগৎ 


৬ মনোবিজ্ঞান 


আমাদের কীভাবে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যুত্তরে আমর পারিপাশ্থিক জগৎকে 
কীভাবে প্রভাবিত করি শুধুমাত্র সেটুকুরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব। এই 
পারস্পরিক প্রভাবকে আচরণ বলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেই বলবেন, 
এই আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্্ব এবং এই আচরণকে অবলম্বন করেই উক্ত 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি অন্ুমিত হতে পারে । যথা, উপরোক্ত দৃষ্টান্তে আমার জ্ঞান, 
ভয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব 
নয়। তার পরিবর্তে সাপ দেখে আমি চিৎকার করেছি, দৌডে গিয়ে লাঠি এনে 
সাপটা মেরে ফেলেছি-_শুধুমার এ-জাতীয় আচরণগুলি সন্বন্ধেই তীর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা ঘটে । তাই মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক অন্ান্ বিজ্ঞানের সমগোত্রীয় 
একটি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে এ-জাতীয় আচরণকেই তার বিষয়বস্তু বল। 
বাঞ্চনীয় । 

কিন্ত শুধুমাত্র আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বললেই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়না । কারণ, আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে মনোবিজ্ঞান ছাডাও 
আরে ছুটি বিজ্ঞান বর্তমান। একটি হল শরীরবিজ্ঞীন (911551010৫5) এবং 
অপরটি হল সমাজবিজ্ঞান (9০০101065)। অতএব, মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য 
বোঝবার জন্য এই ছুটি বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও পার্থক্য বোঝা দরকার | 

আমাদের সমস্ত আচরণ একাধারে শারীরিক প্রক্রিয়াও। সামনে সাপ দেখলাম-_ 
পারিপাশ্বিক জগৎ আমাকে একভাবে প্রভাবিত করল, আমি সাপের অস্তিত্ব 
জানলাম। কিন্তু তার জন্য চোখ বলে শরীরের অঙ্গটির এবং ন্ায়ুতত্ত্রেরর_ বিশেষত 
মস্তিষ্বের__প্রক্রিয়। প্রয়ৌজন । শরীরের এই অঙ্গ গুলির প্রক্রিয়া! ছাড1 পারিপাখ্িক 
জগৎ আমাকে প্রভাবিত করতে পারতো না, আমার অভ্যন্তরে চিন্তন নামের 
মানসিক অবস্থা ঘটত না । তেমনি, আমরা পরে দেখবো, সাধারণত যে-আভ্যন্তরীণ 
ঘটনাকে ভয় নামের অনুভূতি বলা হয তার জন্ত শরীরের স্বতঃক্রির অ।যুতন্ত্রে 
($060001010 9০8৪ 958$907) এবং কয়েকটি গ্রন্থির (31270) প্রক্রিয়া 
প্রয়োঙ্গন | চিৎকারের ক্ষেত্রে শরীরের স্বরযন্ত্র সক্রিয়; দৌড়ে যাওয়া, লাঠি আনা 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে শরীরের পেশীগুলি সক্রিয়। এইভাবে যে-কোন আচরণের মূলেই 
কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া বর্তমান । এবং শরীরের বিভিন্ন অস্বপ্রত্যঙ্গ কীভাবে 
কাঁজ করে তাঁর আলোচনা শরীরবিজ্ঞানে | অর্থাৎ, শরীরবিজ্ঞানী দেহের প্রতিটি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া বিচার করেন : দেখবার সময় চোখের মধ্যে কী ঘটে, কথা বলার 
সময় স্বরযন্ত্রে কী ঘটে, কীভাবে কাজ করে শরীরের বিভিন্ন পেশী, ইত্যাদি, 
এবং এই সমস্ত অঙ্গের ক্রিয়া কীভাবে স্বাযুতস্ত্রের সাহায্যে স্থসংবদ্ধ সমগ্রতায় 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ৭ 


পরিণত হয়,_তারই আলোচনা শরীরবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত। অতএব, শরীরবিজ্ঞান 
ছাডা মনোবিজ্ঞান সম্ভব নয়; মনোবিজ্ঞান শরীরবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে 
নির্ভরশীল । 

কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত বলতে যদ্দি আচরণ বোঝায় এবং আচরণ 
যদি প্রধানত শরীরেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া হয় তাহলে শরীরবিজ্ঞান 
ছাড়াও মনোবিজ্ঞান বলে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের স্থযোগ কোথায় ? উত্তরে বলা হয়, 
আচরণ সংক্রান্ত আমরা যা জানতে চাই তা শুধুমাত্র শরীরবিজ্ঞান থেকেই জানা সম্ভব 
নয়। কেননা, একটি মান্গুষ বিভিন্ন অঙ্ধপ্রত্যর্গের যোগফলমাত্র নয়; পক্ষান্তরে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মান্ষটির এক সামগ্রিক ন্যক্তিসন্তাও বর্তমান। সেই ব্যক্তি- 
মানষটি, উডওয়ার্থ (ঘঘ০০৫০:৮) যেমন বলছেন, ভালবাসে বা ঘ্বণা করে, 
সাফল্য অর্জন করে বা অকৃতকার্য হয়। তাকে সম্পাদন করতে হয় দায়িত্ব, সমাধান 
করতে হয় সমস্তা । আশপাঁশের অন্ঠান্য মানুষের সঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারে, 
বা হয়ত পারে না। পারিপাশ্থিক জগতের সঙ্গে এই মানুষটি এক বিচিত্র ও জটিল 
সম্পর্কজালে জডিত। অবশ্যই তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে 
এই সম্পর্কজালটি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির প্রক্রিয়া জানলেই পুরো 
মানষটির__ব্যক্তিটির-_সম্পূর্ণ পবিচয় পাওয়া যায় ন|। সে-পরিচষের জন্য শরীর- 
বিজ্ঞান ছাড়াও মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজন । 

আবার, কোন মানুষই পৃথিবীতে একা-একা বাচে না। বাঁচবার জন্য আদিম যুগ 
থেকেই মানুষ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, গডেছে নানারকম সম্পর্ক । 
এই কারণে বল! হয়, মানষ একান্তভাবেই সামাজিক জীব। এবং সামাজিক জীব 
হিসাবে তার আচরণ দলগত, ব্যক্তিগত নয়। এই দলগত আচরণই সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়। 

যেহেতু সামাজিক পরিপ্রেক্ষাবাদ দিয়ে কোন মানুষের আচরণ বেজ্ঞীনিকভাবে 
বোঝা সম্ভব নয় সেইহেতু মনোবিগ্ঞানীর পক্ষে সমাজবিজ্ঞানকেও উপেক্ষা করা 
অসম্ভব। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যটুক্ও উপেক্ষণীয় নয়। 
সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি মানব-আচরণের সমাজগত দিকটির উপরই একান্তভাবে আবদ্ধ, 
কিন্তু মনোবিজ্ঞানী মানব-আচরণকে বোঝবার জন্য তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষাকে 
অগ্রাহ্য না-করলেও এই সমাগত আচরণের উপরই একান্তভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন 
ন__অর্থাং, তার আচরণের ব্যক্তিগত দ্বিকটির উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ 
করেন। ও 

অতএব, সংক্ষেপে, আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে প্রধানত তিনটি: 


৮ মনোবিজ্ঞান 


শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান । শরীরবিজ্ঞানে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির 
প্রক্রিয়া আলোচিত হয়, সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মান্ষের সমাজগত বা 
সমষ্টিগত আচরণ। মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে একদিকে তা দৈহিক প্ররক্রিয়া- 
বলীকেও অগ্রাহ্া করেনা, আবার অপরদিকে সামাজিক পটভূমি বাদ দিরেও 
মানব-আচরণের ব্যাখ্য। খোজে না? কিন্তু এইভাবে শরীরবিজ্ঞান ও সমাঁজবিজ্ঞানের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেও মনোবিজ্ঞানী তার বিশিষ্ট বিষরবস্ত হিসেবে অন্তান্ত 
মানুষের সঙ্গে সম্পকিত পুরো মানুষটির বা ব্যক্তিটির আচরণ বিশেষভাবে আলোচনা 
করেন। 

আচরণ-সংক্রান্ত এই তিনটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে উড ওয়ার্থ 
একই দেশের তিন রকম মানচিত্র রচনার উপম| ব্যবহার করেছেন । কোন মানচিত্রে 
দেশটির বিভিন্ন গ্রাম ও নগরকে খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার আধ়োজন,যেমন শরীর- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেহের অল্গপ্রত্যঙ্গ গুলির প্রক্রিয়! খু'টিয়ে বিচার করা হয়। কোন 
মানচিত্রে আবার দেশটির স্থান মূলতই এক মহাদেশের অংশ হিসেবে” যেমন সমাজ- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানষের ব্যক্তিগত আচরণের ধিক উপেক্ষা করে সমাঁজগত আচরণের 
উপরই একান্তিক গুরুত্ব আরোপণ করা হয়। এ-ছাড়াও দেশটির একটি মাঝারি 
ধরণের মানচিত্র রচন1 করা যার-_-যে-মানচিত্রে দেশটির গ্রাম ও নগরকে খু'টিয়ে 
বর্ণনা করবারও আগোজন নেই, আবার দেশটিকে শুধুমাত্র এক মহাদেশের অংশ 
হিসেবেও দেখাবার প্রয়াস নয় । মনোবিজ্ঞানে যেন মাঁনব-আচরণের এই জাতীয় 
একটি মাঝারি ধরণের মানচিত্র রচনার প্রয়াস করা হয়। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানীর 
দৃষ্টিতে মানব-আচরণ শুধুমাত্র দেহের বিভিন্ন অক্গপ্রত্য্গের প্রক্রিয়া নয়, তার পরিবর্তে 
সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিটির আচরণই তিনি বিচার করেন; এই ব্যক্তি অবশ্যই 
সামাজিক জীব, কিন্তু তবুও মনোবিজ্ঞানী তার আচরণের ব্যক্তিগত দিক উপেক্ষা 
করে শুধুমাত্র সমজগত বা দলগত আচরণের উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন না। 


৩। আচরণের ব্যাখ্যাসুত্র। ব্যক্তি ও তার পারিপার্থিক জগৎ 

পারিপাশ্বিক জগৎ এবং ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ বল! হয়। 
এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায় তা বিচার কর! যাক । 

মানুষ অবশ্যই তার পারিপাশ্িক অবস্থার উপর নানাভাবে নির্ভরশীল । 
পারিপার্গিক অবস্থা উপযুক্ত নাহলে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করাই সম্ভব নয়। 
যেমন অসহা শীতে বা অসহ্থ গরমে আমরা বাঁচতে পারিন! ; পারিপাশ্বিক পৃথিবী থেকে 
খাঙ্য ও অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পারিপাশ্থিক 


মনোবিজ্ঞানের ব্বরূপ, বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি ৯ 


জগতের উপর নির্ভরশীল হলেও মাগ্ষ নিক্ষিয় নয়; পারিপা্থিকের প্রভাবকে সে 
প্রতিরোধও করে এবং প্রয়োজন মতো৷ পারিপাশ্থিক অবস্থাকে পরিবর্তনও করে। 
অর্থাৎ, একদিকে যেমন পারিপ|প্বিক জগং মানুষের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে, অপরদিকে তেমনি মাগ্রষ নিজেও পারিপাশ্থিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে এবং এই পারিপাশ্বিক জগৎকে পরিবতিতও করে । পরিবতিত পারিপাশ্থিক 
জগৎ আবার তার উপর নৃতনভাবে প্রভাব বিস্তার করে; ফলে মানুষও আবার 
নৃতনভাবে পারিপাশ্িক জগৎকে প্রভাবিত করে। এইভাবে পারিপাশ্খিক জগতের 
সঙ্গে মাছষের আদানপ্রদান চলে । 

উডওর়ার্থ সাংকেতিক সুত্রের সাহায্যে এই আদানঞ্দানের ব্যাখ্যা দিতে 
চেয়েছেন। পারিপাশিক জগৎ বা ০৮৫ অর্থে দ্ধ অক্ষর ব্যবহার করে এবং দেহ- 
ধারী জীব হিসেবে মীশষ বা 0৫21708 অর্থে 0 অক্ষর ব্যবহার করে বলা বায 

ফ-৯০-৮ 

এই সাংকেতিক স্ুত্রের সাহায্যে পারিপাঙ্জিক জগতের স্দ্দে মানুষের সক্রিয় 
আদানপ্রদানের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হতে পারে। -৯০: অর্থাৎ, পারিপাশ্থিক জগং 
সক্রিয়ভাবে মাগৰকে গ্রভাবিত করে । আবার ০-৯৬৬ : অর্থাৎ, মাষও সক্রিয়- 
ভাঁবে পারিপাশ্িক জগংকে প্রভাবিত করে । এইভাবে, ঘঘ-৯০-৯-৯০-৯ড-.. 

. অবিরাম পারস্পরিক প্রভাব ঘটে চলেছে । একটি দৃষ্টান্ত দেখ। যাক। 

রাত্রে ঘরে শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল; অর্থাৎ, পাবিপাঠিক জগৎ সক্রিরভাবে 
আমাকে প্রভাবিত করল। একে ধলব : ্-৯০। ফলে, উঠে পড়ে আমি 
এ[লো জালালাম-_অর্থাং, পারিপাশ্রিক জগৎকে আমি গুভাবিত করলাম । এক 
বলব: ০-৯৬। আলে! জলতে দেখলাম, ঘবে চোর ঢুকেছে; পারিপাশ্বিক 
জগৎ আবার সক্রিরভ'বে আমাকে প্রভাবিত করল । একে বলব: ড-৯০। 
চোর দেখে আমি চিংকার করে সকলের ঘুম ভাঙিরে দিল।ম-_অর্থাৎ, পারিপাস্থিক 
দগতে নতুন করে পরিবর্তন আননাম। একে বলব: ০-৯ভা; ইত্যাদি, 
ইত্যারদি। এইভাবে পরপর ঘটনাবলী বচার করে গেলে দেখা যাবে একদিকে 
আমার উপর পারিপাশ্বিক জগতের প্রভাব বা '-৯০ এবং অপরদিকে পারিপাশ্বিক 
জগতের উপর আমার প্রভাব বা ০-৯ঘ। 

গ্রাহক ও কারক (09981)607৮ ৪0 171160%0: ) : কিন্তু বহির্জগৎ বা 
পারিপাশ্থিক পৃথিবী ব্যক্তির উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তিই বা 
কীভাবে পারিপাশ্বিক পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে? কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিচার 
কবা যাক। চোখে দেখলাম মেঘ জমেছে, কানে শুনলাম মেঘ ডাকছে; ইত্যাদি, 


১০ মনোবিজ্ঞান 


ইত্যাদ্দি। বহির্জগৎ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করল। অর্থাৎ, জা-৯০। 
কিন্তু কী করে করল? পদার্থবিজ্ঞানে জেনেছি, কোন বস্ত থেকে আলোক-তরঙ্গ 
আমার চোখে এলে বস্তুটি দেখতে পাই; শব্দ-তরঙ্গ কানে এলে শুনতে পাই । 
আমার দেহে কয়েকটি অঙ্গ আছে যেগুলি এইভাবে বহির্জগৎ থেকে-আসা প্রভাব 
গ্রহণ করে। এগুলিকে বলে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় (1১990796015 বা 39088 00879) 
যথা: চোখ দিয়ে আলোক-তরঙ্গ গ্রহণ করি, কান দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ করি, 
ত্বক বা চামডা দিয়ে পারিপার্থিকের তাপ ইত্যাদি গ্রহণ করি, নাক ও জিভ দিয়ে 
গ্রহণ করি নানারকম রাপায়নিক প্রভাঁব। অর্থাৎ, এই গ্রাহক বাঁ 736901১৮0:- 
গুলির মধ্যস্থতাতেই পারিপান্িক জগৎ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
আবার, আমাদের দ্রেহে কয়েকটি অঙ্গ আছে যার সাহায্যে আমরা 
পারিপাত্রিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করি। এগুলিকে বল! হয় কারক বা 
171960:1 কারক বলতে প্রধানতই নানাপ্রকার পেশী : হাত-পা পরিচালনা 
প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া শরীরের পেশীর সাহায্যে সম্পাদিত হয় এবং এ-জাতীয় ক্রিয়ার 
ফলেই আমরা পারিপাশ্থিক জগতে পরিবর্তন আনতে পারি। কারক বা! 1769৫01 
হিসাবে অবশ্য শরীরের পেশী ছাড়াও নান। গ্রন্থি বা 9181)4 আছে । 

উদ্দীপক ও প্রতিবেদন (36770]58 270 [3991)01:56) : বহিজগতৎ থেকে 
আমাদের উপর যে-প্রভাব এসে গ্রাহক বা 1১3991%০৮-গুলিকে উদ্দীপিত করে 
সেগুপিকে বল! হয় উদ্দীপক (9৮177018) | চোখে আলো! আসে, কানে শব 
আসে,_এই আলো, শব্দ প্রভৃতিকে বল! হয় উদ্দীপক । কিন্তু মনে রাখা দরকার, 
অধিকাংশ উদ্দীপকেন্র উৎস বহির্জগহ হলেএ আমাদের শরীরের অভ্যন্তর থেকেও 
নানান উদ্দীপকের উদ্ভব হতে পারে। যেমন, ক্ষুধা-তিষ্ঞা বোধের সময় উদ্দীপক 
বাইরে থেকে আসে না, শরীরের অভ্যন্তর থেকেই তা পাওয়া যায় । উদ্দীপক 
পেলে আমর! যেন নানাভাবে সেগুলির প্রতি সাঁড়া দিই; অর্থাৎ, উদ্দীপকগুলি 
পবার ফলে আমর| নানাভানে সক্রিঘ্ন হই। এই সাড়া ব! সক্রিয়তাকে বলা হয় 
গ্রতিবেদন (0১991১978০)--অর্থাং, উদ্দীপক হল কারণ, প্রতিবেদন কার্ধ। 

অধিকাংশ প্রতিবেদনের মূলেই অবশ্য শরীরের কোন-না.কৌন কারক ব 
[77866০৮ ক্রিয়শীল। সাপ দেখে লাঠি তুলে নিলাম_-হাতের পেশীগুলির ক্রিয়া 
ঘটল । খাবার দেখে মুখে লালা এলো--চোয়ালের কাছের করেকটি গ্রন্থি (যার নাম 
9811%575 01009 ) সক্রিয় হল। কিন্ত মনে রাখ! দরকার, বাহ বা আভ্যস্তরীৎ 
উদ্দীপকের ফলে আমাদের যে-কোন সক্রিয়তাঁকে মনোবিজ্ঞানে প্রতিবেদন বলা হয়৷ 
কানে শব্দ এলো, শব্ধ শুনলাম__শোনা'-র জন্য কাঁন ও মস্তিষ্কের সক্রিয়তা দরকার । 
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শবটিকে মেঘের ডাক বলে চিনতে পারলাম, একে বলা হবে প্রত্যভিজ্ঞা বা 
[3999218100 এবং মনোবিজ্ঞানে এই জাতীয় ক্রিয়াও প্রতিবেদন বলে স্বীকৃত। 
অতএব, অধিকাংশ প্রতিবেদনের জন্ঠ পেশী প্রভৃতি কারকের সক্রিয়তা প্রয়োজন 
হলেও সমস্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে তা নয়। 

তাহলে, সংক্ষেপে, উদ্দীপকের ফলে প্রতিবেদন, বা, প্রতিবেদনের কারণ হল 
উদ্দীপক । উদ্দীপক (9610:5]1ঘ3) বোঝাবাঁর জন্য ৪ অক্ষর ব্যবহার করে এবং 
প্রতিবেদন (3:959899) বোঝাবার জন্য [ অক্ষর ব্যবহার করে সাংকেতিক স্ত্র 
হিসাবে বলা যাঁয় : 

9-৯], 
কিন্তু এই সাংকেতিক স্ুত্রটিকে যান্ত্রিকভাবে গ্রয়োগ করে মনে করা যায়না যে 
উদ্দীপক জান! থাকলেই হিসাঁব করে প্রতিবেদন নির্ণর কর। সম্ভব বা প্রতিবেদন 
থেকে হিসাব করে উদ্দীপক নির্ণয় করা যায়। কেননা, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য 
আছে: একই উদ্দীপক সকলের মধ্যে হুবস্থ একইভাবে প্রতিবেদন জাগায় না। 
যেমন, সাপ দেখার ফলে আমার ও পাপুডের হুবহু একই প্রতিবেদন হবে না। 
আবার, বিভিন্ন সময়ে বা বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির মধ্যে একই উদ্দীপক বিভিন্ন 
প্রতিবেদন জাগাতে পারে । যেমন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আহারের ভামন্ত্র 
যে-প্রতিবেদন জাগায় ক্লান্ত ও অন্থস্থ অবস্থায় তা জাগায় না। তাই উপরের 
সাংকেতিক স্থত্রটিকে সংশোধন করে বলা উচিত : 
৪-৯০-৯]২ 

অর্থাৎ, উদ্দীপক ও প্রতিবেদনের মাঝে দেহধারী জীব বাঁ 0:৫035/ হিসাবে 
ব্যক্তিটির বৈশিষ্ট্যও মনে রাখা গুয়ৌজন : এই ব্যক্তির উপরই উদ্দীপক সক্রিষ হয় 
এবং তার ফলে ব্যক্তিটির বিশিষ্ট গুতিবেদন জাগে । অর্থাৎ, প্রতিবেদন শির্ভর করে 
'উদ্দীপক-এবং-ব্যক্কির" উপর; ব্যক্তি বাদ দিরে নিছক উদ্দীপকের উপর নয় । 

আরে! মনে রাখা দরক।র, উদ্দীপক পেয়ে ব্যক্তির ষে-প্রতিবেদন জাগবে তার জন্য 
প্রায়ই ব্যক্তির অভ্যন্তরে একরকম পূর্প্রস্তুতি বর্তমান থাকে। অথাৎ, প্রকৃতপক্ষে 
কাজ শুরু করার আগেই ব্যক্তিটি কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। 
এই পূর্বপ্রস্তুতিটিকে বলা হয় 9০৮। যেমন, ফুটবল খেলার মাঠে রেফারী বাশী 
বাজালেই খেলোয়াড় বল মারবে । বীশীর শব্ধ হল উদ্দীপক; বল মারা প্রতিবেদন । 
কিন্ত এই প্রতিবেদনের জন্য খেলোয়াড় আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে থাকছে । তার 
এই প্রস্ততি বা 99$ বাদ দিলে উদ্দীপক ও প্রতিবেদন সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না। 

অতএব, উদ্দীপক, প্রতিবেদন, ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও পূর্বপ্রস্তুতি এই সমস্ত বিষয় 
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মনে রাখলে পারিপাশ্থিক পৃথিবীর সঙ্গে ব্যক্তির আদানপ্রদান বা তার আচরণ 
বোবঝাবার জন্য পূর্ণাঙ্গ সাংকেতিক স্মত্র হিসাবে বলা যায় : 
ঘ-৯৪-৯০৮৮৬৯, 

প্রথমত, উদ্দীপক আসে (প্রধানত ) বহির্জগৎ থেকে ; বহির্জগতই উদ্দীপকের উৎস । 
অতএব, দ-৯৪। ভব অক্ষর দিয়ে জগৎ (ছয০]7) এবং 9 অক্ষর দিয়ে 
উদ্দীপক (9610এ10১) বোঝানো হয়েছে । এই উদ্দীপক দেহবিশিষ্ট জীব বা 
0:£8171570 হিসাঁবে ব্যক্তির উপর সক্ক্রির হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই একরকম 
পূর্বপ্রস্তুতি ব্মান থাকে । 0 অক্ষর দিযে ব্যক্তি এবং % অক্ষর দিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি-_ 
অর্থাৎ, 0 অক্ষর দিরে পূর্বপ্রস্তুতিবিশিষ্ট ব্যক্তি-_বোঝানো হয়েছে । এই ব্যক্তির 
মধ্যে জাগে প্রতিবেদন । অতএব, ০%-৯]২। 7 অক্ষর দিয়ে প্রতিবেদন 
(13099190789) বোঝানে। ভয়েছে। এবং প্রতিবেদনের ফলে বহির্গতে কোন 
পরিবর্তন ঘটে। অতএব, ৯৯ভ। তাই উপরের জআ-৯৪-৯০৬-৯৯জ 
সংকেত-সুত্রের সাহাধ্যে আচরণ ব। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির আদান প্রদান 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। 


৪। মনোবিজ্ঞানের উপান্ত 0৪৪) ও পন্জতি 0166)90) : অন্তর্দর্শন 
(1156981)906107)) ও পত্রিধশন (17757906192) 

প্রতিটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নিরযোগ্য পিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য সর্বপ্রথম 
প্রয়োজন নির্রযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা। যে-তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী তার 
সিদ্ধাস্তে উপনীত হন তাঁকে বল! হয় উপান্ত (7%৮০)। স্বভাবতই 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপযুক্ত উপান্ত সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। কিন্ত 
মনোবিগ্জানের উপাত্ত বলতে কী বোঝায়? আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, 
মনোবিজ্ঞান হল আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান; অতএব মনোবিজ্ঞানের উপান্ত 
ভল আচরণ সংক্রান্ত উপান্ত। আচরণকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, তার 
প্রধানত তিনটি দিক আছে: (১ বহির্জগৎ থেকে পাওয়া কোন উদ্দীপক 
(961070109), (২) দেই উদ্দীপকের ফলে দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে ব্যক্তির 
মধ্যে পরিবততন, (৩) এই দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতে পরিবর্তন | 
অতএব, মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত বলতে এই তিনটি দিক সংক্রান্ত তথ্যই। অর্থাৎ, 
মনোবিজ্ঞানী তার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য ভ্রিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। (১) 
বহির্জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপক সংক্রান্ত তথ্য, (২) উদ্দীপক লাভের ফলে 
দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে ব্যক্তিটির অভ্যন্তরে যে-পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তন 
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সংক্রান্ত তথ্য, এবং (৩) ব্যক্তিটির ক্রিয়া ও তার ফলে বহির্জগতে যে-পরিবর্ঠন 
ঘটে সে-সংক্রান্ত তথ্যও । 

কিন্ত প্রশ্ন হল, কোন্‌ পদ্ধতি অন্ুনরণ করে মনোবিজ্ঞানী এ-জাতীয় তথ্য 
বা উপাত্ত আহরণ করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর1! একমত 
নন। একটি মতে, মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি বলতে মৃূলতই 
অন্তদর্শন ([06:089966107)। অপর মতে, এই পদ্ধতি বলতে মুলতই 
পরিদর্শন (17791090810) 

ধারা অন্তদর্শন পদ্ধতির পক্ষপাতী তীরা অবশ্য একথা স্বীকার করেননা 
যে আচরণই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়বস্ত | তাদের মতে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত 
হল মন বা মানপিক অবস্থা । এবং মন ব। মানসিক অবস্থাকে জানবার 
একমাত্র উপার হল নিজের মনের প্রতি মনোনিবেশ করা, মনকে অন্থম্থ 
করে নিজের মানসিক অবস্থাবলী সংক্রান্ত পাক্ষাৎ জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা । যথা, 
একটি মানসিক অবস্থাকে বলা হয় “ভয়”। এই ভষু সংক্রান্ত তথ্য সংগত 
করবার একমাত্র উপায় হল আমি যখন নিজে ভয পাই তখন আমার অভ্যন্তরে 
ঠিক কী ঘটে তা অন্তভব কর|। অর্থাং, সংক্ষেপে, নিজের মনের সাহায্যে 
নিজের মন ও মানসিক অবস্থাকে স্পষ্টভাবে অনুভব করা, জানা, বোঝা । 
স্বভাবতই অন্দর্শমকে নিজের ভাব-আবেগ নিয়ে তন্ময হয়ে থাকা ধা অহেতুক 
মাথা ঘামানো। বা কল্পনাবিলাগ বলে মনে করলে ভূল করা হবে। অন্তার্শনেব 
সমর্থকের! অন্তর্র্শনকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবেই গ্রহণ করবার প্রস্তাব 
করেন। তাদের বক্তব্য এই যে মনোবিজ্ঞানী যথাসম্ভব নর্বক্তিক বা অনসক্ত 
ভাবেই নিজের আভ্যন্তরীণ বা মানপিক অবস্থীকে সাক্ষাংভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার 
আয়োজন করবেন এবং এ-জাতীয় আয়োজন ছাডা মনোবিজ্ঞান সম্ভবই নয়। 
কেননা, মন বা মানপিক অবস্থাকে জানবার আর কোন উপায় নেই-অন্তের 
মনে কী ঘটছে না-ঘটছে তা আমি কখনই সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জানতে 
পারিনা; যদি জানতে চাই তাহলে এ অন্য ব্যক্তিটিকে প্রশ্ন করে তার 
, মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তারই অনুভূতির উপর আমাকে নিভর করতে হবে 
_-অর্থ।ৎ, নির্ভর করতে হবে তার অন্তর্র্শনের উপরই । অতএব, সংক্ষেপে, 
মনোবিজ্ঞানকে যদি মন ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ কর 
হয় তাহলে নিজের মন ও নিজের মানসিক অবস্থাকে নিজেনিজে অন্থভব করা 


বা সাক্ষাংভাবে জানা ছাডা মনোবিজ্ঞীনের উপাত্ত সংগ্রহের আর কোন 
পদ্ধতি হতে পারে ন। 


১৪ মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে 
গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি তোলেন । 
এবং মনোবিজ্ঞানকে অন্ঠান্ত বিজ্ঞানের সমতুল্য অভিজ্ঞতামূলক একটি বিজ্ঞানে 
পরিণত করতে হলে শুধুমাত্র অন্তর্শন পদ্ধতির উপর নির্ভর করা অসম্ভব। 
কেনন।, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সাধিক সত্যে উপনীত হওয়া ; অপরপক্ষে, ব্যক্তিবিশেষ 
যদি অস্তার্শনের সাহায্যে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাস্তবিকই স্থস্পষ্টভাবে 
জানতে পারেন তাহলেও তাঁর জ্ঞানটুকু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকই হয়ে 
থাকবে_-সেই জানার ভিত্তিতে কোন সাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব 
হবেনা । তাছাডা, ধারা অন্ত্র্শন পদ্ধতির বিরোধী তারা বলেন প্রকৃতপক্ষে 
এইভাবে এমনকি নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবলীরও প্রকৃত পরিচয় পাওয়] 
সম্ভব নয়। অর্থাৎ, পদ্ধতি হিসাবেই অস্ত্দর্শন অসম্ভব, বা অন্তত গুরুতর ক্রটিপূর্ণ | 
অন্ত্দর্ণনের বিরুদ্ধে তীদের প্রধানতম আপত্তি হল : 

(১) অন্ত্র্শন অসম্ভব, কেনন। যখনই আমি আমার কোন মানসিক অবস্থাকে 
সাক্ষাৎ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে জানবার চেষ্টাকরি তখনই আমার উক্ত মানসিক 
অবস্থাটি অন্তহিত হতে বাধ্য । ধরা যাক, রাগ বা উত্তেজনা! জাতীয় মানসিক 
অবস্থা। আমি যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমার নিজের এই জাতীর মানসিক 
অবস্থার সাক্ষাৎ পরিচয় পেতে চাই তাহলে আমাকে নিলিপ্ত ও নৈর্বক্তিক হতে 
হবে-_অর্থাৎ, তখনই আমাকে ধার, স্থির ও শাস্তভাব গ্রহণ করতে হবে। কিন্ত 
ধীর-স্থির ভাব গ্রহণ করা মানেই রাগ ব1 উত্তেজন] জাতীয় আমার আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা অন্তহিত হওয়া । তেমনি, ভীত অবস্থাতেই কেউ যদ্দি ভয় বলে নিজের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে জানতে চান তাহলে তার জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত-_অর্থাৎ্, 
নিলিপ্ত ও নৈর্বক্তিক__হবে না; অপরপক্ষে, নিজে নিলিপ্ত ও নৈর্বক্তিক ভাব অবলম্বন 
করে ভয় বলে নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উপলব্ধি করতে গেলে সেই মানসিক 
অবস্থ। প্রশমিত হবে বা অন্তহিত হবে । অতএব, নিজের মানসিক অবস্থাকে নিজে- 
নিজে জান] অন্তত বেজ্ঞানিকভাবে সম্ভব নয়। 

(২) তাহলে, অন্তরর্শনের সমর্থকেরা যাকে অন্তরর্শন বলেন তা বড় জোর 
“অতীতদর্শনঃ বা 7৪৮:০৪9৫৮1০0 মাত্র । অর্থাৎ, নিজের মনের সাহায্যে নিজের 
মানসিক অবস্থাকে কখনই সরাসরি অস্ুভব করা যায় না; তার বদলে বড় জোর 
অনুভকংকরা যায় নিজের অতীত মানপিক অবস্থার স্মতিবিশেষই । যথা, 
উত্তেজনা বলে আভ্যন্তরীণ অবস্থাটি ঠিক কী তা উত্তেজিত অবস্থাতেই সম্যকভাবে 
জান সম্ভব নয় ; বড় জোর উত্তেজন। প্রশমিত হলে উত্তেজিত অবস্থায় আমাদের 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ১৫ 


অভ্তান্তরে ঠিক কী ঘটেছিল তা ভেবে দেখতে পারি। অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
পাক্ষাভাবে জানা যায় না) তার পরিবর্তে বড় জোর অতীতমুখী হওয়া__অর্থাৎ, 
অতীত আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্মৃতি বিচার করা__যেতে পারে । অতএব, অস্তর্শনের 
পরিবর্তে বড জোর অতীতদর্শন (7১96:030996102) সম্ভব | 

(৩) কিন্তু এজাতীয় সম্ভাবনার বিরুদ্ধেও একটি দার্শনিক আপত্তি উঠে। 
অস্তর্দর্শন অনুসারে একই মন একাধারে জ্ঞাতা (07097) ও জেঞয় (1000১) 
বা 0১:৪০); কিন্তু তা সম্ভব নয়। চোখ যেমন সমস্ত বস্ত দেখে কিন্তু নিজেকে 
“দখতে পারে না তেমনি জ্ঞাতাও সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয় কিন্তু নিজেকে 
জ্ঞানের বিষয় হিসাবে জানতে পারে না। 

(৪) অন্তর্শনের বিরুদ্ধে আরো একটি আপত্তি এই যে আমাদের জানার 
স্বাভাবিক প্রবণতা বহিবিষয়ের গ্রতি, আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি নয়। যেমন, 
কোন একটি চিত্তাকর্ষক খেল! দেখার সময় স্বভাবতই আমরা খেলার প্রতি আকৃষ্ট 
হই, কিন্তু খেলা দেখতে দেখতে আমাদের অভ্যন্তরে যে-অবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টি হয় 
সেগুলিকে নিলিঞ্ভাবে বিচার করার প্রবণতা! থাকে না। 

অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্শন পদ্ধতিটি পরিহার 
করে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ভিসাবে পরিদর্শনের (179909৫6107) উপর নির্ভর 
করতে চান। এই পরিদর্শনকে অনেক সময় বহিদর্শন (8:051908192) বা 
বিষয়গত পদ্ধতি (019০61৮০ 219৮১০) বলা হয়। এই পদ্ধতির মূল কথা হল, 
অপরের আচরণাবলী পর্যবেক্ষণ করা । যথা, সাপ দেখে ভয় পাওয়া বলে আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাকে জানবার জন্য আমরা নিজেদের ভীত অবস্থাকে সাক্ষাত্ভাবে জাঁশবাঁর 
চেষ্টা না করে সাপ দেখে অপরাপর ব্যক্তি কীভাবে আচরণ করে_চিৎকার করে, 
দৌডোয়, পাশ্তবর্ণ ধারণ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি-তা। পরিদর্শন করে 
মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত আহরণের প্রয়াস করব। আচরণাবলী পরিদর্শন বলতে 
অবশ্ঠই শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবভঙ্গি বা! কার্কলাপ পরিদর্শন করা নয়; 
সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির মাধ্যমেও যেহেতু আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকাশ সেইহেতু 
পরিদর্শন পদ্ধতি অনুসারে এ-জাতীয় কীত্িকলাপ বিচার করেও মনৌবিজ্ঞানের 
প্রয়োজনীয় উপাত্ত আহরণ করা যায়। 

আরো কথা আছে ।. অন্ত্র্শন যদিই বা সম্ভব হয় তাহলেও অনেক ক্ষেত্রে 
মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে তার উপর নির্ভর করার প্রশ্নই উঠে না; অর্থাৎ পরিদর্শন ছাড়া 
সে-ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত সংগ্রহ কর! অসম্ভব যেমন শিশু, বিকারপগ্রস্ত মানব 
বা মানবেতর প্রাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানবার পক্ষে অস্তর্শন স্পষ্টতই অসম্ভব ; 


১৬ মনোবিজ্ঞান 


অথচ, শিশু প্রভৃতির আচরণ পরিদর্শন করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বহু মৃল্যবান 
তথ্য সঞ্চিত হয়েছে। আবার, মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মান্থব সমাজ-নিরপেক্ষ নয় ; 
সমাজবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে মনোবিজ্ঞান অসম্ভব । কিন্তু মানুষের 
সমাজগত আচরণকে জানবার একমাত্র উপায় পরিদর্শন : সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, 
সংস্কার, কাহিনী প্রভৃতিকে বিচার করা। তাছাড়া! আমরা আগেই দেখেছি, 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই কেন মনোবিজ্ঞানকে আর মন সংক্রান্ত 
বিজ্ঞান না বলে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে চান এবং মনোবিজ্ঞান যদি 
আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলেই স্বীকৃত হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি বলতে 
মূলতই পরিদর্শন হতে বাধ্য ; আঁচরণকে অন্তর্শন করবার প্রশ্ন উঠে না, আচরণ 
সংক্রান্ত তথ্য আহরণের একমান্র উপায় পরিদর্শনই | কিস্তব তাই বলে অনেকে 
যেমন অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে শুধুমাত্র পরিদর্শনের উপর নির্ভর করার প্রস্তাব 
করেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, কোন কোন 
সময় অস্তর্র্শনের উপর নির্ভর করেই পরিদৃষ্ট আচরণের ব্যাখ্যা অন্বেষণ করতে হয়। 
তাই অন্ত্র্শনকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার না-করেও বলা যায়, মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য 
বিজ্ঞানের সমতুল্য প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্ধাদ। দিতে হলে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে প্রধানত 
পরিদর্শনের উপর নির্রতাই বাঞ্চনীয় । ূ 

৫। অনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (11501)6117167768] 1019101)00 1] 
চ১৪ড০180100) 

স্বাভাবিক অবস্থায় বা প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-ঘটনা ঘটে তা পরিদর্শন করাকে 
অনেক সময় শুধু পর্যবেক্ষণ (৪170019 01)99:%8600) বল হয়। এ-জাতীয় 
পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে অনেক সময় স্থনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। 
কিন্ত স্থনিশ্চিত জ্ঞানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য । অতএব, বিজ্ঞানীরা তীদের পর্যবেক্ষণবে 
আরো বেশী নির্ভরযোগ্য করবার উদ্দেশ্যে একপ্রকার কত্রিম পরিবেশ রচনা করেন : 
এই পরিবেশ তাদের আয়ন্তাধীন ; এ-জাতীয় আয়ন্তাধীন পরিবেশে কোন ঘটনা 
ঘটিয়ে সুনিপুণভাবে ঘটনাটিকে পর্যবেক্ষণ করার নাম পরীক্ষা (01971009206) । 
স্বভাবতই পরীক্ষামূলক জ্ঞান অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ; এই কারণে বিজ্ঞানীরা 
সম্ভব হলে পরীক্ষার উপরই নির্ভর করার পক্ষপাতী । পরীক্ষার সময় পরিবেশটি 
বিক্ঞাঁদীর আয়ত্তাধীন বলেই তিনি প্রয়োজন মতো পারিশাশিক অবস্থাকে নান 
ভাবে পরিবর্তন করে দেখতে পারেন তার ফলে আলোচা ঘটনাটিতে ঠিক কোন 
ধরণের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং এইভাবে অগ্রসর হয় তিনি নিভূর্ল কার্ধকারণ 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ১৭ 


মনোবিজ্ঞানকে অন্তান্ত বিজ্ঞানের একটি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে 
নোবিজ্ঞানীর পক্ষেও পরীক্ষার উপর নির্ভর কর] বাঞ্চনীয় । এই প্রয়োজন- 
বাধেই মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রচলনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 
[র আচরণ পরীক্ষামূলকভাবে পধবেক্ষণ করা হবে তাকে বলা হয় পরীক্ষা-পাত্র 
30166)। আয়ত্তাধীন-__অতএব সুস্পষ্টভাবে জানা--কয়েকটি অবস্থায় পরীক্ষা- 
ত্রের আচরণ কী ভাবে ঘটে মনোবিজ্ঞানী স্থনিপুণভাবে তাইই দেখতে চান। 
ই উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি পরিবেশ রচনা করেন যে-পরিবেশে আলোচ্য 
[াচরণের উপর প্রভাব থাকতে পারে এ-জাতীয় সমস্ত সর্তই মনোবিজ্ঞানীর 
ায়ত্তে থাকে । এই সর্তগুলির মধ্যে একটি ছাড়া বাকি সবগুলিকে হুবহু একই 
টাবে রাখা হয় এবং শুধুমাত্র এ একটি স্র্তকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে পরিবর্তন করে 
ওয় হয়। যে-সর্তটকে এইভাবে পরিবর্তন করে যাওয়া হয় তাঁকে বলে "স্বাধীন 
রিবর্তনশীল+ (17709790097 ৮119) সর্ত। মনোবিজ্ঞানী দেখেন, এইভাবে 
কি সর্তগুলি সম্পূর্ণ অপরিবতিত রেখে শুধুমাত্র “স্বাধীন পরিবর্তনশীল" সর্তটিকে 
রিবর্তন করার ফলে পরীক্ষা-পাত্রের প্রতিক্রিয়ায় কী পরিবর্তন দেখা দেয়। 
[তিক্রিয়ার এ-জাতীয় পরিবর্তনকে বলা হয় 'অধীন পরিবর্তনশীল' (1)919900970% 
18:59)১]9 ) প্রতিক্রিয়া । এইভাবে পরীক্ষক “স্বাধীন পরিবর্তনশীল" সর্ত এবং 
সধীন পরিবর্তনশীল" প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভরযোগ্য কার্ধকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
ধয়াস করেন | যথা :__ 


এই ছবিতে মনোবিজ্ঞানে স 

'ীক্ষামূলক পদ্ধতির 

পয়োগ দেখান হয়েছে। স 

1 দিকে পরীক্ষকের ৬ 

মায়তাধীন সর্তগুলি নির্দিষ্ট ০ পি ০০ -৯অ 
য়েছে-_ পরী ক্ষা-পাত্রের টি র 

মালোচ্য আচরণের উপর স 

ধগুলির প্রভাব থাকা সম্ভব । 

চার মধ্যে চারটি সর্ত সম্পূর্ণ রর 

মপরিবতিত আছে-_. 


গুলিকে “স' বলে চিহ্নিত কর! হয়েছে; মাত্র একটি সর্ত পরিবর্তনশীল-_্বাধীন 
রিবর্তনশীল” সর্ত হিসাবে সেটি "স্ব বলে উল্লিখিত। এই সর্তটি স্থপরিকল্পিতভাবে 


বিবর্তন করে গেলে পরীক্ষা-পাত্রের প্রতিক্রিয়ায় যে-পরিবর্তন দেখ! দেয় 'অধীন 
২ 


১৮ মনোবিজ্ঞান 


পরিবর্তনশীল" প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছবির ডান দিকে তা “আ" হিসাবে উল্লিখিত। 
আলোচ্য পরীক্ষায় মনোবিজ্ঞানী 'স্বা” ও “অদর মধ্যে কাধকারণ সম্পর্ক নির্ণয় 
করবেন । 

আগেই দেখেছি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ্ের পক্ষে শুধু পধবেক্ষণের তুলনায় পরীক্ষা 
অবশ্যই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য । এই কারণে যেখানে পরীক্ষা সম্ভব সেখানে 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার উপরই নির্ভর করতে চান। তাই আধুনিককালে 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত__এই 
পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই মনোবিজ্ঞান অন্তান্ত বিজ্ঞানের সমতুল্য বৈজ্ঞানিক মযাঁদ। 
লাভ করতে পারবে, সম্ভব হবে মনোবিজ্জানে বিতর্কাতীত বা স্বনিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া । কিন্তু মনে রাখা দরকার, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন জড়বিজ্ঞানে 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ খত সহজ মনোবিজ্ঞানে তা নয়। অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানে 
পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ-প্রসঙ্গে কয়েকটি বিশেষ সমস্তা আছে; পদার্থবিজ্ঞান 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে সে-জাতীয় সমস্যা নেই। কেননা, পদার্থবিজ্ঞান গভৃ(তিতে জড বা 
অচেতন বস্তু নিয়ে আলোচনা ; অপরপক্ষে মনে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট আলোচ্য বিষয়ই 
হল ভাবাবেগ প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ অবস্থাপন্ন চেতন ব্যক্তি । তাই পদার্থবিজ্ঞান 
প্রভৃতিতে পরীক্ষার সময পারিপাশ্থিক অবস্থা যত সহজে এবং যত স্থনিপুণভাবে 
আয়ত্তে রাখ। যায় মনো 1বজ্ঞানে ত। সম্ভব নর। 


সমস্যাটি বিচার করা বাক। মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় পারিপাশ্বিক সর্ত ছাডাও 
পরীক্ষা-পাত্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এক রকমের সঙ এবং এই সত পরীক্ষকের 
সম্পূর্ণ আরন্তে থাকে না। অতএব সমস্তা হল, পরীক্ষক কী করে পরীক্ষা-পাত্রর 
আভ্যন্তরীণ সঙ্গুলিকে আরত্ত করবেন ? যথা পরীক্ষার সম্ভাবনায় পরীক্ষা-পাত্র 
যদি উত্তেজিত হরে ওঠে তাহলে এই উত্তেজনাবশত তার আচরণে পরিবর্তন ঘটবে, 
অতএব পরীক্ষার ফলে বিশ্ুদ্ধভাবে “অধীন পরিবর্ঠনশীল' প্রতিক্রিরা পরিদৃষ্ট হবে ন| 
_ অর্থাৎ, “ম্বাধীন পরিবর্তনশীল? সঙ্ডের প্রভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকবে পরীক্ষা 
পাত্রের আভ্যন্তরীণ উত্তেজন। প্রভৃতির প্রভাবও। দ্বিতীয়ত, সমস্ত ব্যক্তিই ছণচে 
ঢালা হুবহু একই রকমের নয়। অতএব, একই পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন 
প্রতিক্রিরা দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে এজাতীয় পার্থক্যের ফলে 
মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় বিশেষ সমস্ত! দেখা দেয়-__পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
সে-জাতীয় সমস্যা নেই। 

সমন্তাগুলির সমাধানকল্পে মনোবিজ্ঞানী প্রধানত ছু'রকম প্রচেষ্টা করে থাকেন। 
প্রথমত, পরাক্ষার পূর্বে পরীক্ষ-পাত্রকে পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ দেবার সময়ই তিনি 
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বিশেষ সাবধাঁনতী' অবলম্বন করেন, যাতে পরীক্ষা-পাত্র পরীক্ষার সম্ভাবনায় 
উত্তেজিত হয়ে না-ওঠে বা তার অভ্যন্তরে কোন রকম অবাঞ্চিত ভাবাবেগ দেখ। 
না-দেয়। পরীক্ষকের এ-জাতীর নির্দেশের উপর পরীক্ষার সাঁফল্যকে বহুলাংশে 
নির্ভর করতে দেখ! গিয়েছে । তাছাড়া দেখ| যায়, একই পরীক্ষা-পাত্রের উপর কিছু- 
দিন ধরে পরীক্ষা চালাবার পর তার মধ্যে অবাঞ্ছিত আভ্যন্তরীণ অবস্থ। উদয়ের 
সম্ভাবনা বহুলাংশেই প্রশমিত হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি 
প্রয়োগের স্বার্কতা অনেক বেশি নিভর করে মনোবিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার 
উপর । এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বলতে, নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য 
মনোবিজ্ঞানীর! শুধু যে একই পরীক্ষা-পাজ নিয়ে বারবার একই পরীক্ষা করেন 
তাইই নয়, বনু ব্যক্তিকে পবীক্ষা-পাত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের সকলের আচরণ 
একই পারিপাশ্বিক অবস্থায় পরিদর্শন করতে চাঁন। এইভাবে, মনোবিজ্ানের 
ক্ষেত্রে পরাক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের বিশেষ অন্ুবিধাগুলি অনেকাংশে দূর হয়__ 
অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিব সমস্যার বহুলাংশেই সমাধান সম্ভব ভয়। 


৬। জনি-পদ্ধতি (097)969 1196700 ) 

মনোবিভ্ঞনীর একটি 'গুচেষ্টা হল, জন্ম থেকে__বা এমনকি জন্ম-পূর্ব ভরণাবস্থা 
থকে পরিণত বয়স পধন্ত ব্যক্তির আচরণের ধিকাশ সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণ কর]। 
তান প্রশ্ন তোলেন, কিসের দ্বার এবং কী ভাবে এই বিকাশ নিযন্ত্রিত হয়? যে- 
পদ্ধতির পাহায্যে তিনি এই সমন্যার সমাধান খোঁজেন তাকে বলে জনি-পদ্ধতি 
(30200610  1901107) বা বিকাশমূলক পদ্ধতি (])95010107770107] 11661700) | 
এবং উপরোক্ত সমস্যার সমাধান অন্বেষণে মনোবিজ্ঞানীকে নানাবিধ জটিল 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়: ব্যক্তির বিকাশের মূলে বংশ-প্রভাব (]75:918)) 
কতখানি ধারী? কতখানি দায়ী বাহৃ-পরিবেশ (12010107106)? কোন্‌ 
গবস্থা ম্বাভাবিক বিকাশের অন্তকুল? আবার কোন্‌ অবস্থা স্বাভাবিক 
বকাশের প্রতিকূল__অর্থাৎ, কোন্‌ অবস্থায় প্রতিপালিত হলে অপরাধ-পরায়ণতা, 
[নোবিকার প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়? মনোবিজ্ঞানী নান? প্রকার 
মভীক্ষা ([696) এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে অবশ্ঠই নির্ভরযোগ্যভাবে 
সদ্ধান্ত করতে পারেন কোন্‌ বয়সে বা কোন্‌ পধায়ে কী রকম বিশিষ্ট আচরণের 
বকাশ ঘটে। কিন্তু এই জনি-পদ্ধতিকে স্থনিশ্চিত বা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
য়াগ করার নান। বাধ! আছে । কেননা, জন্ম থেকে মানবশিশুর আচরণের বিকাশ 
'ক্রান্ত পরীক্ষামূলক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য শিশুকে এমন অবস্থায় 


২০ মনোবিজ্ঞান 


প্রতিপালন করে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন যে-অবস্থা মনোবিজ্ঞানীর সম্পূর্ণ 
আয়ত্তাধীন। এমনকি, কোন্‌ অবস্থাধ শিশু প্রতিপালিত হলে তার মধ্যে অপরাধ- 
পরায়ণতা, মনোবিকার প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণ পরিস্ফুট হয় তা পরীক্ষামূলক 
ভাবে দেখবার জন্য মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে বিভিন্ন শিশুকে এ-জাতীয় প্রতিকূল অবস্থায় 
প্রতিপালন করে দেখাও দরকার | স্বভাবতই, মানবশিশু নিয়ে এরকম কোন 
পবীক্ষা সম্ভব নয়। পরীক্ষা করা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক 
তথ্য সংগৃহীত হতো! ; কিন্তু মনোবিজ্ঞানী কী এমন কোন পরীক্ষা করতে পারেন 
যার ফলে একটি মানবশিশুরও ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হবার সম্ভাবনা? কিংবা, শৈশব 
থেকে অর্ধাহারে বাঁ উপযুক্ত আহারের অভাবে প্রতিপালিত হলে একটি ব্যক্তির 
আচরণের বিকাশ কী ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে_-এ-বিষয়ে অন্রান্ত বৈজ্ঞানিক 
তথ্য পাবার জন্য অর্ধাহারে প্রতিপালন করে পরীক্ষামূলকভাবে কারুর আচরণের 
বিকাশ পরিদর্শন করা প্রয়োজন । কিন্তু এ-জাতীয় কোন পরীক্ষ। অবশ্ঠই সম্ভব নয়। 

অতএব বোঝা যার, পরাক্ষামূলকভাবে জনি-পদ্ধতির প্রয়োগে নান! বাঁধা 
আছে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে মনোবিজ্ঞানীর কাছে জনি-পদ্ধতির কোন 
মূল্য নেই। কেননা, কোন কোন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা একান্তই অসম্ভব ; 
সে-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নিছক পর্যবেক্ষণের (31/07)19 099:%61০0) উপরই নির্ভর 
করতে বাধ্য হন। যেমন, জ্যোতিবিজ্ঞানীর পক্ষে চন্ত্র-গ্রহণ ন্র্য-গ্রহণ জাতীয় 
প্রাকৃতিক ঘটন1 নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়; অতএব এ-জাতীয় ঘটন। 
সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্য তিনি শুধু পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য । 
মনোবিজ্ঞানীও অনেকট| এইভাবেই জনি-পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে শুধু পর্যবেক্ষণের 
উপর নির্ভর করেন। যথা, আয়ত্তাধীন প্রতিকূল পরিবেশে কোন শিশুকে মানষ 
করে তার আচরণের উপর এ-জাতীয় পরিবেশের প্রভাব পবীক্ষামূলকভাবে দেখ 
সম্ভব না হলেও মনোবিজ্ঞানী এমন শিশুর ক্রমবিকাশ অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে 
পারেন যারা বাস্তবিকই প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হচ্ছে। কিংবা, আচরণের 
উপর অর্ধহারের প্রভাব সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্ত দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের শিশুদের 
পর্যবেক্ষণ করা সণ্ডব ; এ-জাতীয় দেশের শিশুর! বাস্তবিকই অর্ধাহারে বা উপযুক্ত 
আহারের অভাবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে । বৈজ্ঞানিক মূলোব দিক থেকে অবশ্যই 
শুধু পর্যবেক্ষণের তুলনায় পরাক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ; কিন্তু নিছক পর্যবেক্ষণ ও 
মূল্যহীন নয়। এ-ছাড়াও মনে রাখা দরকার, মানব-আচরণের সঙ্গে বিবিধ 
জীবজন্তর আচরণে নানা সাদৃশ্য বর্তমান এবং মানবশিশুকে নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব 
না-হলেও বিবিধ জীবজন্তর উপর পরীক্ষা করে মানব-আচরণের বিকাশ সংক্রান্ত 
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বহু মূল্যবান তথ্য অন্মিত হতে পারে । মনোবিজ্ঞানী এই উপায়েও জনি-পদ্ধতির 
দুর্বলতা দ্বর করার প্রয়াস করে থাকেন । 

জনি-পন্ধতির সহায়ক হিসাঁবে মনোবিজ্ঞানীরা আর একটি পদ্ধতি প্রয়োগের 
প্রয়াস করেন। তাকে বলা যায়, ব্যক্তি-ইতিহাসমূলক পদ্ধতি (099 [196০5 
11696191)। জনি-পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য যে-ভাবে ব্যক্তির আজন্ম আচরণ 
পরিদর্শন করা প্রয়োজন ত| সব সময় সম্ভব হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির 
আচরণ বিকারগ্রস্ত হলে তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে উপস্থিত করা হয়। এক্ষেত্রে 
মনোবিগ্গানীর পক্ষে ব্যক্তিটির আজন্ম বিকাশ পরিদর্শনের প্রশ্ন অবশ্তই ওঠে না) 
অথচ ব্যক্তিটির অতীত ইতিহাস অজ্ঞাত থাকলে তার বর্তমান মনোবিকারকে 
স্প্টভাবে বোঝও মস্তব নয়। অতএব, ব্যক্তিটির বিকাশ ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে 
জানবাব অযোগ না থাকলেও মনোবিজ্ঞানী নান। ভাবে তার বংশ-ইতিহাস এবং 
বাহা পরিবেশের ইতিহাস সংগ্রহ করার প্ররীপ করেন। যেমন, তিনি ব্যক্তিটির 
নিজের কাছ থেকে এবং তার আত্মীয়ম্বজনের কাছ থেকে তার অতীত ইতিহাস 
সংগ্রহ করার চেষ্ট করেন এবং অনেক সময় পারদর্শী বা অভিজ্ঞ অন্সন্ধানকারীকে 
পাঠিয়ে ব্যক্তিটির পারিপাশ্বিক অবস্থা প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করেন। এইভাবে 
ব্যক্তিটির বিকাঁশ ইতিহাস তার কাছে বহুলাশেই জ্ঞাত হয়। অবশ্তই এই 
ব্যক্তিইতিহাঁস সংক্রান্ত পন্ধতিটি প্রয়োগের জন্ত বিশেষ সাবধানত। অবলম্বন করা 
প্রয়োজন । কেনন।, ব্যক্তিটির আত্মীয় পুভৃতির ধাদের কাছ থেকে এ-ইতিহাস 
সংগ্রহ করা হয় তার1 সাধারণত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নিষ্ট] সম্পন্ন ব্যক্তি নন; অতএব 
তাদের বিবরণীতে অতিরপ্পন প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা বর্তমান এবং লোকলজ্জা 
প্রভৃতির আশঙ্কায় বৈজ্ঞীনিকভাবে প্রয়োজনীয় নানা তথ্য গোপনের প্রবণতাঁও 
তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ফলে ব্যক্তি-ইতিহাঁস সংগ্রহের সময় মনোবিজ্ঞানী 
বিশেষ সতর্ক থাকেন এবং এমনকি তিনি নান| ভাবে যেন জেরা করতেও 
বাধ্য হন। 


৭। মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞ| (79617016101, 010১5011010 ) 

আগেই দেখেছি, দীর্ঘ যুগ ধরে মনোবিজ্ঞানকে “আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান” বা 
'আত্মতত্ব বলে গ্রহণ করার প্রথা ছিল। এই সংজ্ঞা গ্রহণ করে মনোবিজ্ঞানকে 
দর্শনেরই অঙ্গ বলে বিবেচন করা হত। কিন্ত আধুনিক মনো বিজ্ঞানীর! মনোবিজ্ঞানের 
এই সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন । আত্মার অস্তিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্ক 
থাকলেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতির যত 


২২ মনোবিজ্ঞান 


একটি স্বাধীন ও অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত করতে চান; অতএব 
মনোবিজ্ঞানকে আর 'আত্ম! সংক্রান্ত বিজ্ঞান? বলা হয় না। 

মনোবিজ্ঞানের এ প্রাচীন সংজ্ঞাটি পরিহার করে আধুনিক যুগের প্রারস্তে 
মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে বল! হয়েছিল, “মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান" । কিন্তু বিচার 
করলে বোঝা যায় এই সংজ্ঞাও বিশেষ অসন্তোষজনক এবং এই অর্গে গৃহীত হলে 
মনোবিজ্ঞানের পক্ষে একটি স্বাধীন বিজ্ঞানে পরিণত হবার পথে বাধা স্থষ্ট হ্য়। 
কেননা, দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে “মন” শব্দটির উপযোগিতা থাকলেও 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তার তীংপর্য অস্পষ্ট । দেহের মধ্যে মন” বলে স্বতন্ত্র 
কিছুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই সম্ভব নয়। বস্তৃত, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে “মন' বলে শব্দটি আত্মা” শব্দের মতই অসন্তভোষজনক | অবশ্যই আমরা 
আমাদের নানা আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সাধারণত “মানসিক, আখ্যা দিয়ে থাকি 
এবং রক্তচলাচল জাতীয় নিছক দৈহিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্ত 
এই জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলির কোন-একটি স্বতন্ব আখ্যার প্রয়োজনীয়তাও 
অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও “মন বলে কোন কিছুর স্বতন্ত্র সন্তা কোন 
প্রকার অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়ে না: "মন" বলে কিছু আমর] চোখে দেখি না, 
কানে শুনি ন' ইত্যার্দি। অতএব মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞানে পরিণত 
করতে হলে তার সংজ্ঞা “মন সংক্রান্ত বিজ্ঞান” হতে পারে না। 

উপরের সংজ্ঞাটি সংশোধন করে মনোবিজ্ীনকে “চেতন সংক্রান্ত বিজ্ঞান? 
(91917909 ০1 09015010371959) সংজ্ঞা দেবার প্রচেঞ্তা হয়েছে । এই সংজ্ঞাটির মূলে 
একটি দার্শনিক মতের প্রভাব আছে । মতটি হল, চেতনাই মনের সারধর্স। ফরাসী 
দার্শনিক দেকার্ত (199১০৪79৪) মতটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছিণেন | 
কিন্ত মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক হতে পারে না। প্রথমত, আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই দেকার্তএর উপরোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য বলে 
মনে করেন না। অর্থাৎ চেতনাকেই মনের লারধর্ম বল। যায় না; যে-আভ্যন্তরীণ 
ঘটনাগুলিকে সাধারণত “মানসিক আখ্য। দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি 
সম্বন্ধে আমরা সচেতন হলেও অনেকগুলি সম্বন্ধে আমর| সচেতন নই । আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর| নিষ্ঞান (979 [0৫00801008) এবং অন্তজ্ঞণন (676 97901890008) 
নামের নানা আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা স্বীকার করেন যেগুলি সম্বন্ধে আমর] সাধারণত 
সচেতন নই। বস্তত, মনঃসমীক্ষণ (785 1,০-0815919) নামের একটি আধুনিক 
সম্প্রদায়ের মতে যে-আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সম্বন্ধে আমর1 সাধারণত সচেতন হই 
সেগুলি মূলতই আমাদের নিঙ্ঞান অবস্থা ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মতটি সর্বাংশে 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি ২৩ 


গহণযোগ্য হোক আর নাই হোক, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে মনোবিজ্ঞানকে “চেতনা 
ংক্রান্ত বিজ্ঞান? সংজ্ঞ! দিলে অতি-সংকীর্ণতা দোষ ঘটবে । কিন্তু সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে 
সারো বড আপত্তি এই যে দেহাতিবিক্ত আত্মা বা মনের মতই “চেতনা বলে 
তত্ব কোন পদার্ের অভিজ্ঞতা হয়না । আমাদের কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে 
সামরা অবশ্যই সচেতন আখ্য। দিতে পারি ; কিন্তু নিছক “চেতনাকে বড জোর 
একটি দার্শনিক পদ বলা যায়। অতএব মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতামূলক কোন 
[তত্ব বিজ্ঞানে পরিণত করতে হলে তাকে “চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান, আখ্যাও 
দওয়া যায় না। 

অতএব মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও পরিত্যাগ করে আধুনিক মনোবিভ্গনীদের 
[ধ্যে অনেকেই মনোবিজ্ঞানকে আচবণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান” বা “মানব আচরণ সংক্রান্ত 
বঙ্ঞান” আখ্যা দিতে চান। বস্তুত, মনোবিজ্ঞানকে যদি অন্যান্য বিজ্ঞানের সমতুল্য 
সভিজ্ঞতামূলক একটি বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হঘ তাহলে তাঁকে আত্ম! 
1 মন বা চেতনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান না বলে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলাই যুক্তিসঙ্গত | 
কননা, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা, মন প্রভৃতি শব্দর অর্থ অস্পষ্ট এবং 
এজাতীয় কোন পদার্থের স্বাধীন সন্তা বিতক্মূলক | ওই আম্মা, মন গ্রভৃতির কোন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্ভব নয। অপরপক্ষে, আচরণ ব। মানব-আচরণ সংক্রান্ত গ্রত্যক্ষ 
ঘভিজ্ঞতা ঘটে : পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে আচরণ সংক্রান্ত সাধিক সত্যে 
টপশীত হওয়! সম্ভব। অতএব আমরা মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিই গ্রহণ করার 
প্স্তাব করি: মনোবিজ্ঞান আচরণ সংক্রান্ত-_বা মানব-আচণ সংক্রান্ত__ 
বজ্ঞান | 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদেব 
বধ্যে অনেকেই মনোবিজ্ঞানের এই সংঙ্গাটি গ্রহণ করলেও সংজ্ঞাটি বিশেষ কবে 
যাক্ডুগাল (11110) [167)০9611) এবং ওযাইসন্‌ (0. 3. ড৮৮২০7) নামে 
জন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর নামের সঙ্গে জডিত। ম্যাকৃডুগালই প্রথম 
নোবিজ্ঞানের সাঁবেকী সংজ্ঞাঞ্তলি বিচারমূলকভাবে গ্রত্যাখ্যান করে মনোবিজ্ঞানকে 
মাচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান আখ্যা দেন এবং ওয়াটুসন্‌ এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। তারপর 
[নোবিজ্ঞানীদের মধ্যে সংজ্ঞাটি বহুলভাবে সমাদৃত হয়। তবুও ম্যাক্ডুগাল ও 
ওয়াটুপন্‌ ঠিক যেুষ্টিকোণ থেকে এবং যে-অর্থে মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা! ওস্তাব 
করেছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে তা সর্ববাদীসম্মত নয়। আধুনিক কালে 
মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ওয়াট্সন্‌ ও ম্যাক্ডুগাঁল ছুটি নিপিষ্ট 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি | ওয়াটসনের সম্প্রদায়টির নাম “'আচরণবাদ? (391,1071870) । 


২৪ মনোবিজ্ঞান 


এই মতে মন বা মানসিক অবস্থা জাতীয় সমস্ত ধারণাই প্রাচীন সংস্কারের 
স্মথরকমাত্র । মানবসত্ত। দেহমাত্র এবং মানব-আচরণ দেহের যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র | 
এই প্রক্রিয়ার মূলকথা হল উদ্দীপক-৯প্রতিবেদন : অর্থাৎ, বহির্জগৎ থেকে নিদিষ্ট 
উদ্দীপক (9৮11103) এলে মানবদেহে যন্ত্রের মতই নিরিষ্ট প্রতিবেদন (88997902096) 
দেখা দেয় ..যেমন, বিছ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে বিদ্যুত পরিচালিত হলে যন্ত্রটি ক্রিয়া! করে ঠিক 
সেই রকমই। ম্যাক্ডুগালের মতবাদ কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। তীর সম্প্রদায়টির 
নাম “হরমিক” (70:০1) মনোবিজ্ঞান । এই মতে সমস্ত আচরণের মূলকথা হল 
কোন-না-কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন । অর্থাৎ, সমস্ত আচরণই 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে একটি অভিপ্রায় সাধন করতে চায়; অতএব প্রতিটি 
আচরণের পিছনেই কোন এক ভবিস্তৎলভ্য ফল সংক্রান্ত দৃষ্টি এবং সেই ফল 
ল[ভের জন্য বাসন! বর্তমান থাকে । ম্যাক্ডুগালের মতে এই দৃরদৃষ্টি ও এই বাসনা 
জন্মগত সংস্কার বা সহজ প্রবৃত্তির (0861006) পরিচায়ক | 

কিন্ত মনোবিজ্ঞানকে আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও আচরণ সংক্রান্ত 
উপরোক্ত দ্বিবিধ চূড়ান্ত মতবাদের একটিও গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই । মনোবিজ্ঞানকে 
আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলতে আমরা প্রধানত এই কারণে উৎসাহী যে আচরণের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়; অতএব এই আচরণই মনোবিজ্ঞানের মূল বিষরবস্ত হিসাবে 
স্বীকৃত হলে মনোবিজ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে । 
কিন্কু তাই বলে ওয়াটুসনের মত আচরণকে নিছক যাক্ত্রিক প্রক্রিয়া মনে করার কারৎ 
নেই। আচরণ অবশ্ঠই উদ্দীপক-প্রতিবেদন-মূলক প্রক্রিয়া ) কিন্তু উদ্দীপক গ্রহণ করে 
ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানব এবং এই উদ্দীপকের ফলে ভাঁর অভ্যন্তরে চিন্তাচেতনা, ভাব- 
আবেগ জাতীয় নানা ঘটনা ঘটে; এই আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই সাধারণত 
“মানসিক' আখ্য। দেওয়া হয়; এবং ব্যক্তিটির প্রতিবেদনও বহুলাংশেই এ-জাতীয় 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ অবস্থাগুলি সংক্রান্ত 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মনোবিজ্ঞানী অবশ্য লাভ করেন না) কিন্তু তিনি আচরণকে 
বিশ্লেষণ করে এগুলিকে অনুমান করতে পারেন । অতএব তাঁর চোখে আচর« 
'একটি যাক্ত্িক প্রক্রিয়ামাত্র নয়। কিন্তু তাই বলে সমস্ত আচরণকেই ভবিস্ত্-দৃষ্টির 
পরিচায়ক উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়াস মনে করার কারণ নেই। এবং এই কথা প্রতিপঃ 
করার জন্য “হরমিক' সম্প্রদায় যে-ভাবে সমস্ত আচরণের মূলে কয়েকটি সহজ প্রবৃত্তিকে 
প্রাধান্ত দিতে চায় তাও সর্ববাদীস্বীকৃত হতে পারে না। অতএব, মনোবিজ্ঞানকে 
আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও আমরা আচরণকে ওয়াটুসন্‌ বা 
ম্যাক্ডুগালের মত কোন একটি চুডান্ত অর্থে গ্রহণ করতে সম্মত নই। 
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যতদিন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞান আত্মা সংক্রান্ত জ্ঞান বলে পরিকল্পিত হয়েছিল ততদিন 
পবস্ত তার আলে চনার প্রপারও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ। সে-আলোচনা 
বলতে আত্ম। সংক্রান্ত বিবিধ দার্শনিক বিতর্কমাত্র । কিন্তু বর্তমান কালে 
দর্শনশাক্্র প্রভাব থেকে মুক্ত করে মনো বিজ্ঞানকে এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান 
হিসাবে প্রতিষ্টা করার প্রয়াসের ফলে তার পরিসরও ক্রমশই ব্যাপক থেকে বাপকতব 
হয়ে চলেছে। প্রথমত, আত্ম! ব। মন বলে দেহাতিরিক্ত কোন সুক্ষ ও স্বতন্ত্র পদার্থের 
পরিকল্পনা ছেড়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর অনুভব করেছেন সমস্ত আচরণই 
একাধারে শারীরিক প্রক্রিয়াও। ফলে, শরীরবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে মনোবিজ্ঞান 
সম্ভব নয়। এই কারণে শবীরবিজ্ঞানের নানা বিষয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানেরও 
পরিসরতুক্ত হয়েছে। দ্বিতীরত, সাবেকী দার্শনিক ধারণা অন্থসারে শুধুমাত্র 
মানুষেরই আত্মা ও চেতন! আছে। দার্শনিক দেকাত যেমন বগেছিলেন, জীবজন্থর। 
যন্ত্রমাত্র-তাদের আত্মা নেই, চেতন! নেই। কিন্ত এ-জাতীর দার্শনিক মতের 
প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই স্পষ্টভাবে অনুভব 
করেছেন প্রাণীজগতে মাঘ এবং মানুষে তরদের মধ্যে কোন চরম সীমরেথা টান। 
যার না__অথাৎ, মান্তবও যেহেতু দেহবিশিষ্ট 'প্রাণীই সেইহেতু তার আচরণের সব্দে 
বিবিধ জীবজন্কর আচরণের নান! সাদৃশ্ঠ স্বীকাধ। অতএব নানা জীবজন্্র আচরণ 
সংক্রান্ত জ্ঞান মানব-আচরণের উপর আলোকপাত করে। এইভাবে ন।না 
জীবজন্তর আচরণ মনোবিজ্ঞানের পরিসরহুক্ত হয়েছে । এবং তার ফলে 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত জানের সম্ভাবনাও বুদ্ধি পেয়েছে । কেনন", 
হ্শিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন পরীক্ষামূলক পরিদর্শন? কিন্তু মানবতা - 
মূলক নান! নৈতিক ও সামাজিক কারণে মানবসন্তান নিয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরাক্ষ। 
করার প্রশ্ন ওঠে না; জীবজস্ত নিয়ে এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বাধা নেই। 
অতএব, পরীক্ষামূলকভাবে জীবজন্থর নানা আচরণ পরিদর্শন করে তারই ভিত্তিতে 
আধুনিক কালে মানন-আচরণ সংক্রান্ত নিভরযোগ্য জ্ঞানলাভের স্থযোগ'বেডেছে। 
তৃতীয়ত, মনোবিজ্ঞানকে “'আত্ম। সংক্রান্ত জ্ঞান, আখ্য! ন। দিয়ে “আচরণ সংক্রান্ত 
বিজ্ঞান” আখ্যা দেবার ফলে মনোবিজ্ঞানীরা হ্দয়গ্গম করেছেন যে মান্য যেহেতু 
একান্তভাবেই সামাজিক জীব সেইহেতু তার আচরণগ্ঠুনিছক ব্যক্তিগত আচরণ নয়__ 
সে-আচরণের একটি অনিবার্ধ সমাজগত বা সামাজিক দিকও বর্তমান । তাই 
সমাজবিজ্ঞানকে উপেক্ষা! করে মনোবিজ্ঞানও সম্ভব নয়, কেননা মানুষের সমাজগত 
আচরণ বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানেরই আলোচ্য বিষয়। চত্বর্থত, সাম্প্রতিক কালে 
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মনোবিজ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধির আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মনোবিকার বা 
মানসিক রোগ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের ওংস্থক্য। সাবেকী কালে উন্মাদ রোগ 
প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝবার বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানী শুধু যে মনোবিকারের নিরাময়-কল্লেই একে সম্যকভাবে বোঝবার 
প্রয়াস করেন তাইই নয়, তাদের মতে এ-জাতীয় বিকারগ্রস্ত আচরণ বিশ্লেষণ করে 
সাধারণভাবে মানব-আচরণ বোঝবার স্বযোগ অনেক বেড়ে যায়। এইভাবে 
অন্বাভাবিক আচরণ সংক্রান্ত আলোচন৷ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিসরভূক্ত 
হয়েছে। পঞ্চমত, আধুনিক মনোবিগ্জানীরা অন্থভব করেছেন মানব-আচরণেরও 
ক্রমবিকাশ আছে; তাই মানব-আচরণকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য মানবশিশুর 
জন্ম_বা এমনকি জন্মপূর্ব জশাবস্থা__থেকে তার আচরণের বিকাশ পরিদর্শন করা 
প্রয়োজন । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই স্পষ্টভাবে বুঝেছেন যে পরিণত 
বয়সের আচরণের কাঠামোটি বহুলাংশে শৈশব অবস্থাতেই সুনির্দিষ্ট হয়; ফলে শিশু- 
আচরণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিলরভুক্ত হয়েছে । যষ্ঠত, বিজ্ঞান মানে বন্ধ্যা! 
জ্ঞান নয়__আমাদের বাস্তব জীবনে ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রস্থ বলেই আধুনিককালে 
বিজ্ঞানের এত মরধাদা। মনোবিজ্ঞানও যত প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ ধরে অগ্রসর 
হয়েছে ততই মনোবিজ্ঞানীরা তার ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন 
হয়েছেন। এই ব্যবহারিক উপধোগিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক বলতে 
শিক্ষ। ও শিল্পের ক্ষেত্রে মানাবিজ্ঞানের প্রয়োগ । স্বভাবতই এইভাবে প্রযুক্ত হবার জন্য 
মনোবিজ্ঞানকেও শিক্ষ। ও শিল্প সংক্রান্ত নানা সমস্ার সম্মুখীন হতে হয়েছে ; ফলে 
শিক্ষা-সংক্রান্ত ও শিল্প-সংক্রান্ত নান! বিষয়ও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিসরভুক্ত 
হয়েছে। এইভাবে মনোবিজ্ঞীনকে যতই স্ুম্পষ্ট ও স্বতন্ব একটি বিজ্ঞান হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হয়েছে ততই বেডে চলেছে তার পরিসর বা জিজ্ঞাসা- 
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ইতিপূর্বে দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র এবং স্মনির্দিষ্ট বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
করার প্রচেষ্টার ফলে তার পরিসর বা আলোচনাক্ষেত্র ক্রমশই বিস্তৃত থেকে 
বিস্তৃততর হয়েছে। কিন্তু এইভাবে কোন বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি ঘটলে 
গবেষণার স্থবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানটিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করে নেন 
এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এ-জাতীয় বিভিন্ন বিভাগ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হন্ন । যেমন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্ত ও পদ্ধতি ২৭ 


ঢাকংসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন : 
্ত, স্নায়ু, হৃদ্যন্ত্র, এমনকি চোখ, দাত, চুল প্রভৃতির উন্নততর গবেষণা আজ 
কিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিষয়ুবস্ত। একই বিজ্ঞানের অস্তভূর্তি এজাতীয় 
ভিন্ন বিভাগকে বিজ্ঞানটির বিভিন্ন শাখা! বল! হয়। স্বভাবতই, মনোবিজ্ঞানের 
রিসর বা আলোচনাক্ষেত্র বিস্তৃত হবার ফলে মনে!বিজ্ঞানেরও এ-জাতীয় নানা 
থ| দেখ। দিয়েছে । আমরা কয়েকটি প্রধান শাখার পরিচয় দেখবো । 


৯॥ক॥ শিশু-মনোবিজ্ঞান (01511 চ৪ড01010£ড ) 

শিশু-মনোবিজ্ঞান নামের আধুনিক মনোবিজ্ঞানের শাখাটির বিশেষ আলোচ্য 
[ষয় বলতে ক্রমবিকাশশীল শিশর--আচরণ। সাধারণত ডারউইন-কই (00১27199 
1) শিশু-মনোবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক বলে ধর হয়; তারপর আধুনিক 
নোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মনোধিজ্ঞানের এই শাখাটিতে ধাদের বিশেষ অবদান তাদের 
ধ্যে প্রেয়ার (5:956), স্টান্লি হল্‌ (9719১ 77811), সালি (90115), কার্ল 
ভে (91 91038), শিন্‌ (9133710), বিনে (13770)9$), ওয়াটুসন্‌ (865০), 
লও শার্লেট, ব্যুলার (1৪৮ 800. 007010669 [391)107), জা পিয়াজে 
7087) 1১19096), সিগ্মুণ্ড ফ্রয়েড (31017007 ঢা'910), আন] ফ্রয়েড (10008 
90৫), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । অবশ্যই এরা সকলে একই দৃষ্টিভঙ্গি 
কে শিশর-আচরণের বিকাশ আলোচনা করেননি ; এমনকি শিশু-আচরণ 
ক্রাস্ত একই সমস্য। এদের সকলের গবেষণার বিষয়বস্ত নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
লা যায়, বিনে-র (31096) প্রধান প্রচেষ্টা ছিল শিশুদের বুদ্ধির বিকাঁশ নির্ণষের 
স্ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য অভীক্ষা ([036) উদ্ভাবন করা; জা পিয়াজে (০৪৮ 
19896) বিশেষ করে আবিষ্কার করতে চান ২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের 
শন্তদের মধ্যে পারিপার্ধিক পৃথিবী সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে গডে ওঠে; সিগমুণ্ 
য়েড (91609570 99৫) বিশেষ করে দেখাতে চান কীভাবে অতাস্ত শৈশবের 
(ভিজ্ঞত| পরিণত বয়সের ব্যক্তিত্বের কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মোটের 
পর বলা যায়, এইসব বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বহুমুখী প্রচৈষ্টার ফলে আজ শিশু- 
নোবিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে এবং একদিকে যেমন তা শিশুর আচরণ__বিশেষত 
প-আচরণের বিকাশ-_সংক্রান্ত বহুবিধ ধেজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে 
(পরদিকে আবার তা শিশুকে স্ুস্থ-পথে পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সাধন 
রতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞানের এই ছুটি দিকের 
ক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা যাক। 


২৮ মনোবিজ্ঞান 


আধুণিক শিশু-মনোবিজ্ঞানী শিশ্বর আচরণ সংক্রান্ত বিশেষত নিম্নোক্ত জ্ঞান 
অন্বেষণ করেন: শিশু-আচরণের ক্রমবিকাশ ও তার বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ; 
শিশু-আচরণের উপর বংশ প্রভাব; শিশু-আচরখের উপর সামাজিক ও পারিবারিক 
পরিবেশের প্রভাব $ শিশু-জীবনে বুদ্ধি, আবেগ-অন্ৃভূতি ও প্রচেষ্টাদ্ির বিকাশ; 
শিশুর শিক্ষাদীক্ষা এবং স্স্থ আচরণের সর্ত; শিশু-আচরণের সঙ্গে পরিণত বয়সের 
আচরণের সম্পর্ক; ইত্যাদি । শিশু-মনোবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত বিবিধ বিষয়ে 
গবেষণা আজ ব্যবহারিকভাবেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে প্রমানিত হয়েছে: শিশু- 
শিক্ষার প্রণালী, শিশুর সুস্থ বিকাশের অনুকূল পারিপার্থিক অবস্থা নির্ণয় করা, শিশুর 
বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতি প্রসৃতিকে স্স্থপথে পরিচালন! করা, শিশুর অপরাধ- 
পরায়ণতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক আচরণের উপযুক্ত প্রতিকার করা__প্রভৃতি নান 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমাধানে আজ শিশু-মনোবিজ্ঞানীর অবদান স্বীকৃত হয়েছে। 


৯।॥খ॥ পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (7%796717091169] 7১৪30110105) 


মনোবিজ্ঞানের উপাত্ত (709) আহরণের পদ্ধতি হিসাবে পরীক্ষার 
(7য99717092%) উপর নির্ভর করা হলে-_অর্থাৎ, এ-জাতীয় তথ্য অবলঞ্গন করে 
মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে উপনীত হলে-সেই মনোবিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলব 
আখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হল পদ্ধতি হিসাবে 
পরীক্ষার উপর নির্ভরতা । অবশ্যই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীর 
পরীক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী; কেননা পরীক্ষামূলকভাবে যে-তথ্য সংগৃহীত 
হয় তা অনেক বেশি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য । স্বভাবতই সাম্প্রতিক কানে 
মনোবিজ্ঞানীরাও মনোবিজ্ঞানকে অন্তান্ত বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি সুনিশ্চিত 
বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা) করবার উদ্দেশ্যে নান! প্রকার পরীক্ষার উপর নির্ভ' 
করে উপাত্ত আহরণের প্রয়ান করেন এবং এই প্ররাদ মনোবিজ্ঞানের কো? 
একটি বিভাগের মধ্যেই আবদ্ধ নয়_অর্থাৎ, আজকের দিনে মনোবিজ্ঞান, 
প্রায় প্রতিটি শাখাতেই পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অল্লবিস্তর পরিচয় পাওয় 
যায়। তাই পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত বলতে মনোবিজ্ঞানে; 
কোন নির্দিষ্ট বিভাগ নয়। এইদ্িক থেকে অন্তত বর্তমান কালে পরীক্ষামূল, 
মনোবিজ্ঞানকে শিশু-মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির মত মনোবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট শা 
বলা যায় না। তবুও অনেক সময় মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসাবেই পরীক্ষ 
মূলক মনোবিজ্ঞান উল্লিখিত হয়। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই ৫ 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয় এব 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ২৯ 


খন কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রথম 
পচলন শুর করেন তখন বাকি মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পার্থক্য নর্দেশের উদ্দেশ্যে 
ঠাদের পরীক্ষা-পরায়ণ মনোবিজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং মনোবিজ্ঞানে 
ঠাদের পরীক্ষামূলক যে-গবেষণা তারই স্বতন্ত্র নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা- 
[লক মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞনের একটি স্বতন্ত্র শাখা বলেই পরিকল্পনা কর! 
য়েছে। 

বর্তমান কালে পবীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা 
ইসাবে গ্রহণ করার কারণ না থাকলেও মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে পরীক্ষা-পদ্ধতির 
প্রয়োগ সংক্রান্ত ঘটনাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । এখানে 
ক্ষেপে তার মধ্যে প্রধানতম ঘটনাবলীর উল্লেখ করা যায়। 

জার্মীন মনোবিজানী ভেবর (ভ৩১৩:) মনোবিজ্ঞানে পরাক্ষামূলক পদ্ধতির 
পার্থক প্রয়োগ শুরু করেন। তিনি যে-সব পরীক্ষা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে 
পবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হল উদ্দীপকের (911000155) হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে 
নংবেদন-এর (9996০) তীত্রতার হাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা : 
মর্মাং, উদ্দীপকের পরিমাণ কোন্‌ হারে বাড়লে সংবেদনের তীব্রতাঁও কী হারে 
বাড়ে এবিষয়ে বহু পরীক্ষা করে ভেবর নিদিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান। 
পরে, সংবেদন-প্রসঙ্গে আমর| এই পরীক্ষার বিস্তৃততর আলোচনা করব। 
ভেবর অবশ্য এ-ছাঁডাও মনোবিজ্ঞানে আরো নানা পরীক্ষা করেন। তার পরে 
ফেকৃনার (দা901,09:) এই পরীক্ষারই সিদ্ধান্তকে আরে! বেশি বিজ্ঞানসম্মত করার 
প্রয়াম করেন; তার সে-প্রয়াসের সার্থকতা আমর] পরে বিচার করবো । পরীক্ষ!- 
মূলক মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর পর উল্লেখযোগ্য নাম বলতে মুয়েলার 
(ধঘ1167) ; পরীক্ষার উপর নির্ভর করে তিনি এই মতবাদে উপনীত হন যে 
আমাদের দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শুধুমাত্র একই রকমের বিশিষ্ট উদ্দীপক দ্বারা 
উদ্দীপিত হয় এবং সেই ইন্দ্রিয়-সংলগ্ন অন্থমূ্থী স্না়ুও এ বিশিষ্ট উদ্দীপক-জনিত 
বিশিষ্ট উদ্দীপনাই পরিবহণ করতে পারে। এই মতবাদটিও আমরা পরে 
আলোচনা করব। এর পর ন।ন] বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের নানা সমস্যা নিয়ে নানা 
প্রকার পরীক্ষা করেন: তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম বলতে ইয়ং 
০2126), হেল্মহোল্ৎন্‌ (86110150165), হেরিং (9223), ইত্যাদি । কিন্ত 
নইসব অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত পরীক্ষাকে সুসংবদ্ধ রূপদ্বানের উদ্দেস্তে যিনি প্রথম 
[নোবিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্ত স্বতন্ত্র গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম তুগুট্ 
জা) এবং এই গবেষণাগার গুতিষ্ঠার পর থেকেই মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষা 


৩০ মনোবিজ্ঞান 


মূলক পদ্ধতি প্রয়ে'গের প্রচেষ্টা পুরোদমে চলতে থাকে । এই কারণে ভূগুট্‌-কেই 
পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠীতা৷ বলা হয় । 


৯॥গা॥ শরীরবিজ্ঞীনমূলক মনোবিজ্ঞান (7715510102108]1 17১৪$- 
€1)0910965 ) 

মনোবিজ্ঞানের বিষযবস্ আচরণ। শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গর প্রক্রিয়া ছাড়। 
আচরখকে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির প্রক্রিয়া শরীর- 
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অতএব শরীরবিজ্ঞান ছাঁডা মনোবিজ্ঞান সম্ভব নয়; 
মনোবিজ্ঞান বহুলাংশেই শরীরবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল । অবশ্যই, শরীরবিজ্ঞানে 
শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গর কথা আলোচিত হয় ; কিন্ত শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গর 
সঙ্গেই আচরণের সম্পর্ক সমান নয়। শরীরের যে-নিদিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে 
আমাদের আচরণ বিশেষভাবে সম্পকিত মনোৌবিজ্ঞানে সেগুলিরই আলোচন। 
অপরিহাধ। আধুনিক মনে!বিজ্ঞানের একটি শাখায় বিশেষ করে আচরণের এই 
শারীরিক দিকটি আলোচিত হয়। সেই শাখাকে শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান 
বলে। অর্থাৎ, শরীরবিজ্ঞানখলক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আচরণের দিক 
থেকে বিশেষভাবে প্রানর্গিক শরীরের অন্নপ্রত্যঙ্গ ও সেগুলির প্রক্রিয়া । 

আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরের কোন্‌ অস্বপ্রত্যঙগগুলি বিশেষ গুরুত্পূর্ণ ? 
প্রধানতই অবশ্য কেন্দ্রীয় আাযুতন্ত্র (6৩৮০৮ ৪৮০৪৪ 9556910)- অর্থাৎ মস্তি, 
(710), মেরুদণ্ড (97010%] 0০9:9) এবং বহু স্নায়ুর (০:95) সংগঠনবিশেষ। 
আচরণের জন্য আমর! শরীরের ইন্দ্রিয় ও পেণীগুলির উপর স্পষ্টতই নির্ভরশীল। 
তাছাঁড1, আচরণ অনেকাংশে বংশপ্রভাব-এর (79760165) উপরও নির্ভরশীল। 
অতএব শরীরবিজ্ঞানমূলক মনোবিগ্যায় বংশপ্রভাবের বিষয়ও গবেষণা হয়। 
এছাডা, আমর! পরে দেখবো, শরীরের এগ্োক্রিন গ্রন্থি (70909:1779 (11708) এব' 
স্বতঃক্রিয় আ্ায়ুতস্থ্বের (45০770716 19:5083 35১69700) উপরও আমাদের আচর' 
নানাভাবে নির্ভরশীল । অতএব শরীরবিজ্ঞানমূলক মনেবিজ্ঞানে শরীরের বিশেষত 
এ-জাতীয় অঙ্গ গুলিরই ক্রিয়াদি আলোচনা করা হয়। 


৯॥ঘ॥ অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান (8070177091 [55 010108) ) 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে অস্বভাবী আচরণের 
আলোচন] হয় সেটিকে অন্থভাবী মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেও]! হয়েছে। অন্বভাবী 
'আচরণ বলতে ঠিক কী বোঝায়, স্বভাবী (০1291) আচরণের সঙ্গে তার পার্থক্য- 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্ত্র ও পন্ধাতি ৩১ 


সীম! বলতে ঠিক কী,_এ-জাতীয় প্রশ্ন অবশ্যই কঠিন এবং এগুলির উত্তরে আধুনিক 
মনোবিদ্দের মধ্যেই নান! মতপার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তবুও মোটের উপর বলা যায় 
বাস্তবভাবে অন্বভাবী মনোবিজ্ঞানে বিশেষ করে উন্মাদ ([779%0165), উদ্বায়ু 
(9810915) অপরাধ-পরায়ণ প্রভৃতি আচরণ-বিকারই আলোচিত হয়েছে। 
অবশ্যই অস্বভাবী আচরণ সবসময় প্রকট বিকারের রূপ গ্রহণ করতে নাও পারে; 
চলতি কথায় আমরা যাকে বলি ছিটগ্রস্ত বা বাঁতিকগ্রস্ত আচরণ মনোবিজ্ঞানী 
দৃষ্টিতে সেগুলিও অন্বভাবী। সাম্প্রতিক কালে অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানের উন্নতি ও 
প্রসার শুধু যে মানব-আচরণের নানা নিগুঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করেছে তাইই নর, 
আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা বিশেষ ফলপ্রস্থ হরেছে। 

আগেকার কালে উন্মাদ প্রভৃতি অন্বভাবী আচরণকে “ভূতে পাওয়া”, “দেবতার 
ভর' জাতীয় অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখা হত এবং অনেক সমর তাদের সাধারণ 
অপরাধীর মতই কারারুদ্ধ করে রাখা ও নিরাতন করা হত। এই অবস্থার 
বিরুদ্ধে যুরোপে প্রথম প্রতিবাদ করেন পিনেল (07191) 1 তিনিই প্রথম বলেন, 
শ।/রীরিক রোগের মতই মানসিক রোগও একপ্রকারের রোগই ; অতএব মানসিক 
রোগীরাও সেবা-শুশ্রষ! প্রভৃতিরই অধিকারী | এবং পিনেল মানসিক রোগের নাঁনা 
প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেন । তার পর এস্কুইরল্‌ (175091701), শাকৌ (01)৩09), 
রবে। (1১০6), মর্টন প্রিন্স (১০:৮০ 1১0০০), প্রভৃতি বিজ্ঞানী অস্বভাবী 
সাচরণ সংক্রান্ত বহুধিধ গবেয়ণা করেন। তবে সাম্প্রতিক কালে অস্বভাঁবী 
(নোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম বলতে সিগমৃণ্ড ্রয়েভ (31807000 
98) : বস্তত অন্বভাবী আচরণের স্থত্র অবলম্বন করেই তিনি মনঃসমীক্ষণ 
[১55011০-11%15515 ) নামের মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায় গডে 
ইুলেছেন | অবশ্যই এই সম্প্রদায়টির বিবিধ মতবাদ নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
বধ্যে নানাবিধ বিতর্কের অবকাশ আছে। 


৯॥৬॥ শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (10508610781 7১৪৮0110108) 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে শিক্ষাসংক্রান্ত আচরণের 
টলোচন! সেটিকে শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান আখ্য। দেওয়া হয়। শিক্ষামূলক 
নোবিজ্ঞানে শিক্ষা-সংক্রান্ত নান! সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করা হয়: বিশেষত শিশু 
কিশোরদের শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায় কী? কোন্‌ বয়সের শিশু ও কিশোরদের 
ক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় বলতে কী হওয়। বাঞ্ছনীয়? শিক্ষালাভের পক্ষে কোন্‌ ধরণের 
রিপাস্থিক অবস্থা অনুকূল এবং কোন্‌ ধরণের পারিপাশ্থিক অবস্থা প্রতিকূল? 


৩২ মনোবিজ্ঞান 


তাছাড়া, শিশুদের মধ্যে বৃদ্ধি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে নানা পার্থক্য আছে; এই 
পার্থক্যগুলি নিরূপণ না করে সকলকে একই ধরণের শিক্ষা দেওয়]1 বাঞ্চনীয় নয়। 
অতএব শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞীনের একটি সমস্তা হল, কীভানব বা কোন কৌশলে 
শিশুদের মধ্যে এই পার্থক্য গুলি নিরূপণ কর! যায় এবং পার্থক্যগুলি নিরূপিত হলে 
বিভিন্ন শিশুদের পক্ষে উপযোগী শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা ব্যবস্থা কী হওয়। বাঞ্চনীয়? 
শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষাৎ জীবনের জীবিকাবৃত্তির সম্পর্ক সুস্পষ্ট; অতএব কোন্‌ 
শিশু ভবিষ্যতে কী বৃত্তি অবলম্বন করবে এ-বিষয়ে সচেতন হওয়াও প্রয়োজন । 
শিশুদের স্বাভাবিক গ্রবণত৷ অন্রসারেই তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ণীত হওয়! বাঞ্ছনীয় । 
অতএব শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্ট, শিশুদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্ধারণের 
সহায়তা । 

শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সমস্তার পরিচয় দেখা গেল। এই 
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটুকৃ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, শিক্ষার সমস্তা প্রধানতই শিশু এবং 
কিশোর সংক্রান্ত সমস্তা । অতএব, শিশু-মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের 
মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; বস্তৃত আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এই ছুটি শাখার মধ্যে 
পার্থক্য-সীমা সবসময় স্থস্পষ্ট নয়: শিক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের নানা আলোচনা 
শিশু-আচরণ সংক্রান্ত আলোচনাই । 


৯॥চ)॥ শিল্প-সংক্রাস্ত মনোবিজ্ঞান (10090517781 7১৪০1101085) 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের যে-শাখাটিতে বিশেষ করে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 
আচরণ আলোচিত হয় তাকে শিকল্প-সংক্রানস্ত মনোবিজ্ঞান বলে। শিল্প-সংক্রান্ত 
মনোবিজ্ঞানের গুধান উদ্দেশ্য শিল্প-উৎপাদনের সহায়তা ; কিন্তু শিল্প-উতৎপাদন 
শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির উপরই নির্ভর করে না; তার জন্য শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । অতএব শিল্প-উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন যন্ত্রপাতির উন্নতি 
প্রয়োজন অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণের উন্নতি । 
অতএব শিল্প-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানে নানা সমস্যার সমাধান অন্বেষণ কর হয়: 
শিল্পায়নের কোন্‌ ধরণের পরিবেশে শ্রমিকেরা সহজেই ক্লান্ত ও বির্ক্ত হয়, আবার 
কোন্‌ ধরণের পরিবেশে তারা প্রফুল্পচিত্তে ও সোৎসাহে কার্ধে আত্মনিয়োগ করতে 
পারে? শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা কোন্‌ ধরণের হওয়া 
বাঞ্ছনীয়? তাদের কর্মদক্ষত! বাড়াবার জন্য পরস্পরের মধ্যে কীভাবে সৌহার্দ্য- 
মূলক প্রতিযোগিতার ভাব আনা যায়? তাদের বিশ্রাম, অবসর-বিনোদন প্রভৃতির 
জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্ধন কর! প্রয়োজন? কলকারখানা* আকন্মিক দুর্ঘটনা কেন 
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বটে এবং কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তার সম্ভাবনা কয়ে? তাছাড়া, বিভিন্ন 
শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের পটুতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়; এমনকি একই শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধরণের কাজ থাকে । অতএব বিভিন্ন ধরণের 
কাঁজের জন্ত উপযুক্ত শ্রমিক-নিবাচন প্রয়োজন । তাই শিল্প-সংক্রাস্ত মনোবিজ্ঞানের 
একটি উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের কর্মপটুতা, স্বাভাবিক প্রব্ণতা €ুভূতি নির্ধারণ করার 
কৌশল উল্তাবন; এই পার্থক্য অনুসারে শ্রমিক-নির্বাচন করে মনোবিজ্ঞানী শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন । 


১০॥ মনোবিজ্ঞভীনের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে 
মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা! (179 এ) ৪00. 91110 ০1 7১৪5০101065 
-[76]11 ঠা) 11001510778] 8100 50০19] 1,119 ) 


কোন মানুষই একা-এক! বাচে না; বাচবার জন্য প্রত্যেককেই অন্যান্ত মানুষের 
পঙ্গে নানা রকম সম্পর্কে আসতে হয়। ফলে প্রত্যেকেই সুস্পষ্ট বা অসম্পষ্টভাবে 
মন্ুভব করে অন্যান্ত মানুষকে ঠিক মতো! বুঝতে পারা-না-পারাঁর উপর তার নিজের 
দীবনের স্ুথন্বাচ্ছন্দ্য বুলাংশেই নির্ভরশীল । ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি 
প্রত্যেকের পক্ষেই অপরাপর মানুষের আচরণ সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন। 
জীবিকার কথা বাদ দিলেও, এমনকি নিজের পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আত্মীয়- 
জনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ঠিক মতো বোঝা বা 
জ/ন। দরকার | কিন্তু শুধু অন্যান্য মানুষকে বোঝবার সমস্যা নয়-__ প্রত্যেকের পক্ষেই 
নিজেকেও ঠিক মতো বোঝবার প্রয়োজন আছে; কেননা প্রত্যেকেরই কমবেশি 
ব্যক্তিগত সমস্তা আছে এবং এ-জাতীয় সমস্তার সমাধানের জন্ত প্রত্যেকের পক্ষেই 
নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের চিন্তা-ভাবনা আবেগ-অন্ৃভূতি জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা- 
গুলিকে ভাল করে জান! দরকার । অতএব অপরকে জান! এবং নিজেকে জানা-_ 
উভয় উদ্দেশ্টেই সকলের কাছে মনোবিজ্ঞান আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় বিবেচিত 
হতে পারে। 
কিন্তু মনোবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্টের দ্বিক থেকে এই পরিস্থিতিটির-_অর্থাৎ 
মনোবিজ্ঞানের প্রতি সকলের স্বাভাবিক আগ্রহের-__স্থবিধাওআছে, অস্ুরবিধাও আছে। 
কন! মনোবিজ্ঞানের নিদিষ্ট উদ্দেশ্য হল আচরণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং 
নোবিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস তুলনায় সাম্প্রতিক 
লেই এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনে! বহুলাংশেই গবেষণা-সাপেক্ষ। এ-ক্ষেত্রে 


নোবিজ্ঞানের প্রতি সকলের স্বাভাবিক আগ্রহ একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানের 
৬] 
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গবেষণার সহায়ক হয় অপরদিকে তেমনি সেই গবেষণার পথে কিছুটা বাধাও স্ষ্ট 
করে। কেননা, কোন একটি বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সে-বিষয়ে গবেষণার সহায়ক 
হলেও মনোবিজ্ঞানের প্রতি এই স্বাভাবিক আগ্রহের ফলে অনেকেই "শখের 
মনোবিজ্ঞানী” (800869৪: 09$01)0108196) হবার উপক্রম করতে পারেন- অর্থাৎ, 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থুকঠিন ও স্সংযত পশ্থা অবলম্বন না-করেই মানব-আচরণের 
রহস্ত উদ্ঘাটনের প্রবণতা দেখাতে পারেন । ফলে মানব-আচরণ সংক্রান্ত বিবিধ 
অবৈজ্ঞানিক ধারণ! প্রশ্রয় পাবার সম্ভাবনা । এ-জাতীয় সম্ভাবন। মনোবিজ্ঞীনের মতো 
একটি তরুণ বিজ্ঞানের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক । অতএব এ-জাতীয় সম্ভাবনার 
গ্রতিষেধক হিসাবে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত উদদেশ্ট সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সচেতন থাক৷ 
প্রয়োজন | অর্থাৎ, মনে রাখা! প্রয়োজন, মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মানব-আচরণ 
সংক্রান্ত নির্চল ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; তার জন্য নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করে, আর়াসসাধ্য গবেষণার পথ ধরে অগ্রসর হবার প্রয়োজন, প্রয়োজন 
অবৈজ্ঞানিক কল্পনা-প্রবণতা৷ বর্জন এবং বস্তনিষ্ঠ সং্যম। 


বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান হলেও সে-জ্ঞান বন্ধ্যা বা শুফ নয়-__অর্থাৎ, 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সেই জ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় প্রয়োগমূলক দিকও 
বর্তমান। বস্তত সাধারণের কাছে এ-জাতীয় প্রয়োগমূলক দিকটির জঙ্াই বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব । ম্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও বন্ধ্যা বা! শুষ্ক জ্ঞান নয়; 
মনোবিজ্ঞানে মীনব-আচরণ সংক্রান্ত যে-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করা হয় আমাঁদেব 
ব্যবহারিক জীবনে তারও উপযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয় । কিন্তু স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে 
মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস'বলতে মান্র এক শতাব্দীরও কম। এবং এই ইতিহাসের 
প্রথমাবস্থায়-__অর্থাৎ, স্বাধীন বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের যখন নেহাতই শৈশবাবস্থ 
তখন মনোবিজ্ঞানে প্রধানতই গবেষণামূলকভাবে বিবিধ তথ্য সংগ্রহের গ্রচেষ্ 
হয়েছে; বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে সেই তথ্যগুলির বিশেষ কোন উপযোগিত। 
থাকেনি। কিন্ত মনোবিজ্ঞান ক্রমশ এ-জাতীয় শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে অগ্রসর হরেছে 
এবং বিশেষ করে “বুদ্ধির অভীক্ষা”. ([069111691599 79568), “ব্যক্তিত্বের অভীক্ষ 
(9:907%116 19569) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে মনোবিজ্ঞান ক্রমশই 
ব্যবহারিক জীবনের নানা সমস্টাসমাধানে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে । আজকের 
দিনে বিবিধ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা তর্কাতীত। এই উপকারিতাবে 
আমরা প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : (ক) ব্যক্তিগত জীবনে উপকারিতা 
(খ) সামাজিক জীবনে উপকারিতা । 
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॥ ক ॥ ব্যক্তি-জীবনে মলোবিজ্ঞানের উপকারিতা 
ব্যক্তি-জীবনে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা বলতে প্রধানত ছু'রকম : 
চিকিৎসামূলক, (২) পরামর্শমুলক | 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসামূলক উপযোগিতার দিকটি স্পষ্টভাবে 
'ঝার জন্য “মানসিক রোগের? চিকিৎসার নিযুক্ত প্রধানত তিন রকম ব্যক্তির মধ্যে 
ক্য দেখা দরকার । এই তিন প্রকার ব্যক্তি বলতে : (ক, মনোরোগ-চিকিৎসক 
১5091196156), (খ) মনঃসমীক্ষক (৪5 010%1281556) এবং (গ) আরোগ্য-সহায়ক 
নাবিজ্ঞানী (0110108] 7৪501.0108196)1 এঁদের মধ্যে মনৌরোগ-চিকিৎসক 
£তপক্ষে ডাক্তার বা চিকিৎসকই-_অর্থাৎ, তিনি সাধারণভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
ফ্লাগ্রহণের পর মানপিক রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হয়েছেন; ইনি বৈহ্যুতিক 
ভাত (19০16 ৪1১০৫) এবং ওষুধপত্রের সাহায্যে মানসিক রোগীর চিকিৎসা 
রন। মনঃসমীক্ষকও সাধারণত চিকিৎসকই ; তবে তিনি ওষুধপত্র প্রভৃতি 
বহার করেন না; তার বদলে সিগমুণ্ ফ্রয়েড, প্রবতিত “মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে 
১%01)08%0815610 719600) কয়েকটি মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন । 
' পদ্ধতি ও তার সার্থকতা প্রসঙ্গে আমর! পরে প্রত্যাবর্তন করবো । আরোগ্য- 
[রক মনোবিজ্ঞানী সাধারণভাবে মনোবিজ্ঞানে শিক্ষালীভ করার পর বিশেষ করে 
নাবিজ্ঞানের অভীক্ষা (7১5১01)091095108]107986) এবং 'মনোবিজ্ঞানমূলক 
কতসা। (125১01)06179289)% ) নামের কয়েকটি কৌশলে পারদশিতা অবলগন 
রন। 
এদের মধ্যে অবশ্য মানসিক রোগের চিকিত্সার প্রধানতম দায়িত্ব 
নারোগ-চিকিৎসকের উপরই ; কিন্তু তিনি ক্রমশই আরোগ্য-সহায়ক মনো- 
গ্ানীর উপর বিশেষভাবে নিভরশীল হয়েছেন । প্রথমত, রোগের লক্ষবনির্ণয়ের 
মণ্দোবিজ্ঞানের অভাক্ষাগ্চলির বিশেষ উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এই 
ক্ষাগুলির প্রয়োগ করে অরোগ্য-সহায়ক মনোবিজ্ঞানীই রোগীর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব 
ইতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অভিমত দিতে পারেন; মনোরোগ-চিকিৎসক সে-অভিমতের 
'র নির্ভর করে রোগলক্ষণ নির্ণয় করেন । দ্বিতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের 
বৈছ্যুতিক অভিঘাত এবং ওষুধপত্রর ব্যবহার ছাড়াও মনোবিজ্ঞানমূলক 
অসা (35011060915) নামের কয়েকটি কৌশলের সহায়তা প্রয়োজন হয় 
এগুলির জন্তও আরোগ্য -সহারক মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন । 
োবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান মাঁনপিক রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী 
প্রমাণিত হয়েছে । . 


৩৬ মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তি-জীবনে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উপকারিতা হল 
পরামর্শমূলক। উন্মাদ রোগ প্রভৃতি প্রকট মনোবিকারের ক্ষেত্রে মনোরোগ- 
চিকিৎসকের সাহাষ্য প্রয়োজন হয়; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এজাতীয় 
প্রকট মনোবিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট ন1-হলেও ব্যক্তিবিশেষ অত্যন্ত কঠিন মানসিক 
সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার সমাধানকল্লে প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের সাহায্য । 
পরামর্শদাঁতা মনোবিজ্ঞানী সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহাধ্য করে থাকেন । 
কিন্তু তার কাজ শুধুমাত্র কঠিন মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া নয় বুদ্ধি, 
প্রবণতা (/১081699), ব্যক্তিত্ব (চ9:5021165) প্রভৃতি নির্ণয় করার মনোবিজ্ঞান- 
মূলক অভীক্ষার (095 11০19819%] 9969) সাহায্যে মনোবিজ্ঞানী নানাভাবে ব্যক্তি- 
বিশেষের বিবিধ বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে তাকে বিবিধভাবে পরামর্শ দিতে পারেন । 
শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীর এ-জাতীয় পরামর্শের 
বিশেষ উপকারিতা! দেখ! যায় ; এই পরামর্শের উপর নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের 
জীবিকাবৃত্তি প্রভৃতি নির্ণয় করার নানা সহায়তা হয়। তাই আজকাল অনেক 
শিক্ষাকেন্দ্রে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিছ্ভালয়ে-_মনোবিজ্ঞানমূলক পরামর্শের জন্য 
বিশেষ বিভাগ স্থাপনের আয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় পরামর্শদাতা 
মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসার (95০১০61১975) দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন এবং এই চিকিৎসাকৌশলের সাহায্যে নানাবিধ ব্যক্তিগত সমস্তাসমাধানেব 
সহায়ক হন। 


১০ ॥খ ॥ জনাজজীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা 

সমাজজীবনে মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা বলতে প্রধানত চার রকম, 
(১) শিক্ষাক্ষেত্রে, (২) শিল্পক্ষেত্রে, (৩) রাষ্ট্রক্ষেত্রে, এবং (৪) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে 
উপকারিতা । | 

দীর্ঘ দিন থেকেই শিক্ষকের! শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক জ্ঞানে, 
গ্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শিশুর বিকাশ পরিদর্শন করে মনোবিজ্ঞানীর 
বিভিন্ন পধায়ে তার সাম্থ্য ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীৎ 
হতে চান এবং শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে শক্ষকদের পক্ষে এ 
জ্ঞানের ভিত্তিতেই ঠিক করা বাঞ্ছনীয় কোন্‌ বয়সে-__বা শিশুর বিকাশের কোন্‌ পধাঢ 
_ কোন্‌ বিষয়ে এবং কী ভাবে শিশুকে শিক্ষাদান করা হবে। আধুনিক কালে শিক্ষা 
' সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ভিত্তিতে পাঠ্য পুস্তকারদি রচনা এবং শিক্ষায়ত 
পরিচালনার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভা 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি ৩৭ 


ভত্তি করার জন্য ছাত্র-নির্বাচনের উদ্দেশ্টেও নান! রকম মনো বিজ্ঞানমূলক অভীক্ষার 
(1১5 000100102] 11956) উপর নির্ভর করা হয়। সংক্ষেপে বলা যার, শিক্ষাক্ষেত্রে 
মনোবিজ্ঞানের উপকারিতা! দিনের পর দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে স্বীকৃত হচ্ছে । 

আধুনিক শিল্পায়তন পরিকল্পনা ও পরিচালার উদ্দেশ্যেও মনোবিজ্ঞানের 
উপকারিতা আজ স্বীকৃত হয়েছে এবং মনোবিজ্ঞানীরা আশা করেন অদূর ভবিযাতে 
ণ্ল্িক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেডে যাবে । আজকাল প্রধানত শিল্প 
ব্যবসায়ের বিভিন্ন বিভাগেব করম নির্বাচনের উদ্দেশ্টেই নানারকম মনোবিজ্ঞান- 
মূলক অভীক্ষার উপর নিষ্ভর করা হর ; এই পরীক্ষাপগ্তলির দাহায্যে বিভিন্ন ব্যক্তির 
বিভিন্ন প্রবণতা, সামর্থ্য প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রের আরে। নানা 
সমগ্তাণমাধানে আধুনিক যশোবিজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভব, বস্তুত 
এ জাতীয় সম্তাবন! সার্থক করার উদ্দেশ্বেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখায় 
শিল্প-সংক্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানে_ নানাগ্রক।র গবেষণার আয়োজন দেখ! যায়। 

বাষ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞ্‌নের উপযোগীতা এখনে। গ্রধানতই সামরিক 
বিভাগগুলির মধে; সীমাবদ্ধ : বুদ্দির অভীক্ষা, প্রবণতার অভাক্ষা গুভৃতির উপর 
নি্র করে বিভিন্ন সামরিক বিভাগেণ ধিভিন্ন কাজের জনা সেনা-সংগ্রতের আয়োজন 
আজ ব্যাপকভাবে এ্চলিত হখেছে। কিন্তু আশা করা যায়, পৃথিবীতে যুদ্ধের 
নস্তাবন| যত কমবে ততই গঠনমূলক বাই কার্ধেও মনোবিজ্ঞানের গুরুত্ব বেডে 
চলবে । 

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নানা সামাজিক সমস্যার সমাধানেও 
মনোবিজ্ঞানের উপকারিত| ইতিমধ্যেই স্বীরুত হয়েছে এবং ভবিষ্ৃতে এই উদ্দেশ্যে 
মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ-সম্তাবনা প্রা অপরিপীম। এ'জাতীয় সামাজিক সমস্যা 
বলতে কুসংস্কার-অপমারণ, অপরাধ-পরায়ণতার প্রশমন, মাগষে-মান্ষে সুস্থ 
সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। অবশ্যই 
এ-জাতীয় সামাজিক লমস্যার মমাধান-দায়িত্ব শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানীর উপর অর্পণ 
করা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। সমস্তাপ্তলি জটিল এবং এগুলির মূলে অর্থ নৈতিক, 
রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণ বর্তমান। অতএব এগুলির সমাধানকল্পে বনৃমুখী 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে । কিন্তু সেই বহ্মুখী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানমূলক 
প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অস্বীকার করা যায় ন৷। 


হ্হিতীশ্ব পল্লিচ্ছ্ছেদ 


শ্ায়ুতন্ত 

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আচরণ (139108৮1001) | আচরণের মূল 
কথা : উদ্দীপক-৯প্রতিবেদন। প্রাণীজগতের সর্বস্তরেই অবশ্য এই উদ্দীপক-» 
প্রতিবেদনমূলক প্রক্রিয়া বা আচরণ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু মনোবিজ্ঞানে আমরা বিশেষ 
করে মানব-আচরণের আলোচনা করব । এবং মানব. আচরণ বোঝবার জন্য 
সর্বপ্রথম জানা দরকার উদ্দীপক-৯প্রতিবেদন মূলক এই প্রক্রিয়ারটির জন্য মানব- 
শরীরের অভ্যন্তরে ঠিক কী ঘটন| ঘটে, শরীরের কোন্‌ অঙ্গগুলি কী ভাবে কাজ 
করে । এবিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্ত স্বভাবতই আমরা শরীরবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। 
অতএব আচরণ-প্রসঙ্গে শরীরবিজ্ঞানের আলোচন। অররিহাধ | 


১॥ শরীরের গড়ন: জীবকোয (0911) অঙ্গ (07297) ও তন্ত্র (355667) 


উদ্ভিদ থেকে শুরু করে মাচষ পর্যন্ত সমস্ত জীব-দেহেরই সর্বস্ক্ম অংশকে বল! হয় 
জীবকোষ (0911)। প্রতিটি জীবকোষই জীবস্ত বস্তু, কিন্ত এত সম্মর যে শুধু চোখে 
দেখ। যায় না_অণুবীক্ষণের সাহায্যে অনেক বড করে দেখতে হয়। পৃথিবীতে 
অবশ্য এমন জীব আছে যার পুরে! শরীর বলতে শুধুমাত্র একটি জীবকোষ | মানুষের 
মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই জীবকোষ দ্বারা 
গঠিত; স্বভাবতই তার জন্য কোটি কোটি জীবকোষের গুয়োজন। কিন্তু যেসব 
কোটি কোটি জীবকোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত সেগুলি সবই একজাতের নয়। 
হাডের উপাদান বলতে প্রধানত একরকমের জীবকোধ, মাংস-পেশীর উপাদান 
বলতে প্রধানত আর একরকমের-__তেমনি চবি, রক্ত, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতের 
জীবকোষ দ্বারা গঠিত। 


এতো! ধরণের এবং প্রায় অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা পুরো শরীরটি কী ভাবে গঠিত 
হয়েছে? প্রথমত, একই জাতের বন জীবকোষ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একভাবে 
সংগঠিত; এই সংগঠনকে বলে টিসু (]5589)। আবার নানান টিস্থ একই 
উদ্দেশ্টসাধনের জন্য আরো! উন্নতভাবে সংগঠিত হয়; সেই উন্নততর সংগঠনকে 
বলে অঙ্গ. (0:880)। যেমন, শরীরের একটি অঙ্গ বলতে হৃদযন্ত্র (86৪1) 


আয়ুতন্ত ৩৯ 


ই অঙ্গটির উপর শরীরের অভ্যন্তরে রক্তচলাচল চালু রাখার প্রধানতম দায়িত্ব । 
ঙ্গটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে অনেকগুলি টিসু (18999), আবার প্রতিটি 
)সুকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে প্রধানত একই জাতের বহু জীবকোষ । 
টত্ত শরীরের মধ্যে রক্তচলাচল-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য শুধুমাত্র হাদযন্ত্ 
লে অঙ্গই যথেষ্ট নয়; তাছাডাও আরো অনেকগুলি অঙ্গের প্রয়োজন । এই 
বগুলি অঙ্গ মিলে__অর্থাৎ, সংগঠিতভাবে-__রক্তচলাচলের ব্যবস্থা বজায় রাখে। 
মগ্রিকভাবে সেই অঙ্গগুলির সংগঠনকে বলা হয় রক্তচলাচল তন্ত্র (01:0018৮07 
86900) | একই উদ্দেশ্তসাধনের জন্য অনেকগুলি অঙ্গের যে-উন্নততর সংগঠন তাকে 
লে তন্ত্র (3536902) | জীবনধারণের পক্ষে একটি প্রধান প্রয়োজন হল রক্তচলাচল- 
যবস্থা; শরীরের একটি তন্ত্রের (95991,) উপর তার দায়িত্ব । জীবনধারণের 
স্য এজাতীয় আরো কয়েকটি মূল ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে? যেমন, খাছাদ্রব্য হজম 
)16996102), শ্বাসপ্রশ্থীস (09811786102), ইত্যার্দি। এক-একটি ব্যবস্থার দায়িত্ব 
রীরের এক-একটি তন্ত্রের (9586925) উপর : হজমের দায়িত্ব পচন-তন্ত্রর (7)189861৮০ 
56907) উপর, শ্বাসপ্রশ্বাসের দায়িত্ব শ্বাসপ্রশ্বাস-তন্ত্রের (899)১17860 
56912) উপর ; ইত্যাদি ইত্যাদি । সবগুলি তত্ব মিলে সামগ্রিকভাবে আমাদের 
রীর; এক-একটি তত্ব জীবনধারণের এক-একটি মৌলিক প্রয়োজন সাধন 
রে। 

এ-জাতীয় একটি মৌলিক প্রয়োজন বলতে আচরণ (7391:9100)। অতএব 
ই প্রয়োজন-সাধনের দায়িত্বও শরীরের একটি নির্দিষ্ট তন্ত্র উপর । তারই নাম 
ঘুতন্ত্র (97৮০5 98610) | শরীরের অন্যান্ত তন্ত্র মতই ন্বাযৃতন্্ও কয়েকটি 
ট্রি (07691) সংগঠন। এই অঙ্গগুলি হল: (১) মভ্তিক (737911,)) (১) সষুযা- 
গু (91081 0০:9৭) এবং (৩) বহুসংখ্যক লায়ু (৩:%০)। প্রতিটি অঙ্গকে 
করলে শেষ পর্যন্ত প্রধানত একজাতীয় জীবকোষ পাওয়া যায়। যে- 
তের জীবকোষ স্নায়ুতন্ত্রর প্রধানতম উপাদান সেগুলিকে বলা হয় নিউরন 
901:9) 


] 


আযুতন্্রর গঠন ও কার্য (9075০৮878 870. 181006100০1 6.৪ 
"50188 ১5৪9] ) 

রিপার্িক পৃথিবী 'এবং শরীরবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ 

| এই আচরণ নির্ভর করে আমাদের দেহের গ্রাহক (1১০৪1)০) এবং 

(089০৮০:)-এর উপর : গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বহির্জগৎ থেকে 
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উদ্দীপক (31700189) গ্রহণ করি এবং কারকের-_বিশেষত পেশীর- সাহায্যে 
আমরা বহির্জগতে পরিবর্তন 
সৃষ্টি করি। আমাদের শরীরের 
কোটি কোটি জীবকোষ 
গ্রাভকের দায়িত্ব সম্পাদন 
করে ) দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় 
শুধুমাত্র চোখের মধ্যেই কয়েক 
কোটি গ্রাহক-জীবকোব 
বর্তমান । পেশী প্রভৃতি কারক- 
গুলি ও বন্হ জীবকোবের 
সংগঠন । কিন্তু মানুষের সঙ্গে 
পারিপাশ্থিক জগতের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার জন্য শুধুমাঃ 
গ্রহক ও কারকই যথেষ্ট নয়: 
গ্রাহক ও কারকগুলির মবে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা 
প্রত্নোজন। কেননা গ্রাহৰ 
যে-উদ্দীপক গ্রহণ করছে তারই 
উত্তরে কারকগুলি সক্রিয় হ 
_ অর্থাৎ, সম্ভব হয় প্রতিবেদ 
(08991901789) | এই যোগ: 
যোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব জাধু 
তন্ত্রের উপর । 

১: যু এখানে ১নং চিত্রে আামৃতত্ত্রের 
গঠন-সংক্রান্ত কিছুটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হল। ছবিটিতে দেখা যায় অড্ঘ 
ন্নাঘু শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গে যেন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে রয়েছে। কিন্তু 
ছবিতে মাত্র যে-কয়টি বায়ুর পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়েছে ; আমাদের শরীরের ম 
তার তুলনায় প্রকুতপক্ষে বহুগুণ বেশি ন্মাযু বর্তমান এবং সেগুলি অনেক বেশি 
ও হুক্মতর শাখাগ্রশাখা বিস্তার করেছে। বস্তৃত, শরীরের প্রতিটি গ্রাহক এ 
প্রতিটি কারকের সঙ্গে কোন-না-কোন ন্বায়ু__বা ন্বামুর শাখাপ্রশাখা-_সংঘু 
আছে। 


মন্তিক্ক 
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কিন্তু ছবিটিকে ভাল করে পরীক্ষা করলে বোবা যাবে স্াযুগুলি সরাসরিভাবে 
গ্রাহক ও কাঁরকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে না। স্বামুতস্ত্রের কেন্দ্রে রয়েছে মস্তিষ্ক 


এবং স্ত্যুয়াকাণ্ড (901722] 0০0:৭)7- 
অর্থাৎ মস্তি থেকে কোমরের দিকে 
নেমে-আসা শিকডের মত একটি অঙ্গ । 
মস্তিষ্ক এবং স্থযুয়াকাগ্ডকে স্বতন্ত্রভাবে 
দেখাবার জন্য এখানে আর একটি ছবি 
দেওয়া গেল। মস্তি থাকে মাথার খুলি 
বা করোটির মধ্যে ; ছবিতে মস্তিষ্কের ঢুটি 
প্রধান অংশ-_গুরুমস্তিষ্ষ (0.0701):000) 
এবং লঘুমস্তিক্ (091:9)901101)) দেখানো 
হয়েছে। এগুলির বিস্তৃত পরিচর পরে 
দেখ যাবে। করোটির নিচের দিকের 
গত দিয়ে বেরিয়ে এবং আমাদের পিঠের 
মেরুদণ্ড (৬9191)0] 001007)7)) নামের 
অস্থিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে কোমরের তল! 
পর্যন্ত মস্তিষ্কেরই যেন একটি সরু শিকড় 
নেমে এসেছে । এরই নাম সুযুন্াকাণ্ড 
(901081 000) | পিঠের এই মেরুদণ্ডটি 
আমলে উপর-উপর সাজানো অনেকগুলি 
হাড বা অস্থির যেন এক মালা ; সেগুলির 
প্রতিটির মাঝখানে গর্ত আছে এবং হাঁড়- 





গুরুমস্তিক্ষ 


রা 
ৃ 3, লঘুমস্তিফ 





সুবুন্নাকাও 


২: মস্তি ও নুযুয়াকাণ্ড 


গুলি এমনভাবে সাজানে! যে পরের পর সেগুলির গর্ত মিলে যেন এক সরু স্ুডঙ্গ-পথ 
রচনা করেছে। এই স্বডঙ্গ-পথের মধ্যে দিয়েই স্বযুক্নাকাণ্ড কোমরের দিকে নেমে 
গিয়েছে। শরীরের সমস্ত সুই মস্তিষ্ক ও স্যুয়াকাণ্ডের মাধ্যমেই গ্রাহক ও কারকের 
মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। আ্ায়ুগুলিকে আসলে দুই জাতে বিভক্ত কর! হয় : 
(১) এক-জাতীয় স্রায়ু মস্তিষ্ক ও স্যুন্নাকাণ্ডকে কোন-না-কোন গ্রাহকের সঙ্গে 
সংযুক্ত করে; (২) অপর জাতীয় স্বাযু মস্তিষ্ক ও সুযুয়াকাণ্কে কোন-না-কোন 
কারকের সঙ্গে সংযুক্ত করে। মস্তি ও সুষুয়াকাণ্ডকে স্বায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে 
গ্রহণ করে প্রথম জাতীয় ন্ায়ুকে বলা হয় অস্তমু্খী (49:92 বা সংবেদনবাহী 
(990৪০), দ্বিতীয় জাতীয় আমুকে বলা হয় বহিমু্থী ( (17797926) বা চালক 
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(110$0)। অস্তমূ্ধী স্বায়ুগ্ুলির কাজ হল শরীরের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় থেকে 
স্নামুতন্ত্রর কেন্দ্রে_অর্থাৎ, মন্তিক ও স্ুযুয়াকাণ্ডের মধ্যে__্নায়বিক শক্তি (9:৮083 
[101)8189) পরিবহণ করা; বহির্ূ্থী ন্ায়ুগুলির কাজ হল দ্াযুতন্ত্রর কেন্দ্রের মধ্য 
থেকে কোন-না-কোন কারক পর্যস্ত-_অর্থাৎ কোন পেশী বা গ্রন্থি পর্ষস্ত-_স্সায়বিক 
শক্তি পরিবহণ করা। জআ্ায়বিক শক্তি বলতে ঠিক কী বোঝায় তা একটু পরেই 
দেখা যাবে। আপাতত উপমার সাহায্যে বলা যায়, অস্তমূ্ধী স্বাযুগুলির দায়িত্ব 
হল গ্রাহক থেকে স্বাযুতস্র ভিতর দিকে-__অর্থাৎ, মস্তি এবং স্বযুয়াকাণ্ডে-সংবাদ 


অন্তমুী সায় সযুম্নাকাও 
বহিমুবী স্সামু 





৩: তস্তমু্খী ও বহিমু্খী স্নায়ু 
পরিবহণ করা; অপরপক্ষে বহিমু্বী স্বায়ুগ্তলির দায়িত্ব হল স্নামুতন্ত্রর কেন্জ্র থেকে-_ 
অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও সুযুয়্াকাণ্ড থেকে__কারধ-নির্দেশ পরিবহণ কর] পেশী প্রভৃতি কারকের 
কাছে। এইভাবে সম্ভব হয় গ্রাহক ও কারকের মধ্যে যোগাযোগ, উদ্দীপকের 
উত্তরে প্রতিবেদন । একটি সহজ দৃষ্টান্ত দেখা যাক : আমার হাতের পিছন দিকে 
একটি আলপিন ফোটানো! হল, প্রায় সঙ্কে সঙ্গে আমি হাতটা! টেনে নিলাম । 
শরীরের মধ্যে ঠিক কী ঘটনা ঘটল ? হাতের যে-জায়গায় আলপিন ফুটলো সেখানে 
আছে গ্রাহক জীবকোষ (89০926০0911) | অতএব আলপিন ফোটার ফলে 
বাইরের পৃথিবী থেকে উদ্দীপক এল গ্রাহক জীবকোষের কাছে। উদ্দীপক পাবার 


্গায়ুতন্ত ৪৩ 


গ্রাহক জীবকোষে তৃষ্তি হল ক্রায়বিক শক্তি । হাতের এ জায়গার গ্রাহককে 
কাণ্ডর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে কোন একটি স্বাযু (9৮%৪)। স্বভাবতই 
দাযুকে অন্তর্ূ্ধী (4791910৮ বা 9975০£%) বলা হবে। অন্তমুখী ন্নাফুটি 
ক জীবকোষ থেকে স্নায়বিক শত্তিকে পরিবহণ করে নিয়ে গেল স্ুষুক্নাকাণ্ডের 
ন্তরে কোন নিউরন পর্যস্ত। এই নিউরনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে এক বহিমু্ধী 
; সেই জ্সাফুটি স্ুযুয়াকাণ্ডের ভিতরকার উক্ত নিউরনকে হাতের পেশীর সঙ্গে 
স্ত করেছে । অন্তমূ্থী স্সায়ু দিয়ে সুযুয়াকাণ্ডতর ভিতরকাঁর নিউরনে স্নায়বিক 
* এসে পৌছোনোর ফলে ্বুযুক্নাকাণ্ডের এ নিউরনেও স্সায়বিক শক্তি উৎপন্ন 
এবং এ নিউরনের সঙ্গে সংযুক্ত বহিমূর্থী স্নামু দিয়ে স্ায়বিক শক্তি 
বাহিত জল হাতের পেশী 

৮। বহিমুর্ধী ম্বায়ু দিয়ে 
ভাবে হাতের পেশী পযন্ত 
মবিক শক্তি এসে 
ছোনোর ফলে সংকুচিত 
হাতের পেশী, অতএব 
পডল পেশী-সংলগ্ন হাতের 
হবা হাড়েও। ফলে সরে 


শা আমার হাতও । 
অতএব বোঝা! যাচ্ছে, যদি ৪: আন্থনংলগ্র পেশী-দংকোচনের ফলে অবয়ব-সঞ্চালন 





খ-বিস্থথ বা দুর্ঘটনায় শরীরের কোন বহিমূর্ধী স্সামু ছিড়ে যার বা নষ্ট হয়ে যার 
ইলে সেই ম্ায়ুর সাহায্যে শরীরের যে-পেশীর সঙ্গে মন্তিক ও স্থযুয্নাকাণ্ডের 
গাযোগ সেই পেশীটিরও আর কর্মক্ষমতা থাকবে না, কেনন1 পেশীটিকে কাজ 
বার জন্য আ্ায়বিক শক্তির যোগান বন্ধ হবে। অর্থাৎ, পেশীটি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত 
ব। অপরপক্ষে যে-অস্তমু্ধী স্ায়ুর সাহায্যে শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মস্তি 
সবযুয্নাকাণ্ডের যোগাযোগ সেই স্বাষু ব্যাধিগ্রস্ত হলে বা নষ্ট হলে ইন্দ্রিয়টিও 
কজো হয়ে যাবে ; কেননা সেই ইন্দ্রিয় বা গ্রাহকের কাছে বহিজগতের উদ্দীপক 
[ও ইন্দ্রিয় থেকে ত্তুযুয়াকাণ্ড ও মস্তি পর্ধন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের 
স্থা ব্যাহত হবে। যেমন, চোখের সঙ্গে যে-্সাযু মস্তিফষকে সংযুক্ত করে 
ট নষ্ট হয়ে গেলে চোখ থাক! সন্বেও মানুষ দেখতে পাবে না__চোখ থেকে 
ঈফ পর্যন্ত সংবাদ-সরবরাহের পথ নষ্ট হয়ে যাবে । মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায়, 
চষ সংবেদন (ড15091 99:986107) আর সম্ভব হবে না। চোখে দেখা, কানে 
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শোনা গ্রভৃতিকে সংবেদন (990886107.) বলে । সংবেদনের কারণ কী? শরীরের 
কোন শ্রীহক বা ইন্দ্রিয়ে উদ্দীপক এলে উদ্ধদ্ধ হয় স্ায়বিক শক্তি, এই শ্তি 
গ্রাহক থেকে অন্তমুর্ী নাযুর মাধ্যমে পরিচালিত হয় স্থযুয়াকাগুর কোন কেন্রে 
এবং সেখান থেকে পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে। এইভাবে শেষ পর্শ, 
মস্তিষ্কের কোন কেন্দ্রে স্নায়বিক শক্তি পৌছুলে সৃষ্টি হয় সংবেদন। 


৩ নিউরনের গাঠন ও কার্ধ (96580089200 £8]8961907) 091 ৮1( 
[০7079 ) 


এ-পধন্ত স্নায়ুতন্ত্রের বেটুক্ পরিচয় দেখ। গেল প্ররুতপক্ষে তা অত্যন্ত স্থুল ও বাঃ 
পরিচয় মাত্র । যেমন কোন শহরের টেলিফোন-ব্যবস্থা বোঝবার জন্ত আম 
বদি শুধুমাত্র বাইরে থেকে টেলিফোন-অফিসের বড় বড় বাডি এবং রাস্তা. 
টেলিফোন লাইনগুলি দেখে বেডাই তাহলে টেলিফোন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সামা; 






নী» সামুর পু 


৫ : স্মাুর প্রস্থৃচ্ছেদ-চিত্র 


কিছু স্থল ধারণা হবে; তেমনি শুধুমাত্র মস্তি, সুযুয়াকাণ্ড ও আামুগুলির বাহ 
পরিচয় থেকে স্নায়ুতন্ত্ব সংক্রান্ত সামান্মাত্র ধারণা পাওয়। সম্ভব । লায়ুতন্ত্রের প্রক 
পরিচর পাবার জন্ত এই অঞ্গগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন প্রভৃতি বোঝ! দরকার 
আসলে মস্তি, সুযুগ্নাকাণ্ড ও স্বাযুগুলির আভ্যন্তরীণ গঠন অত্যন্ত স্থপ্্ৰ | এক 
দৃষ্টান্ত থেকেই এই সস্তার পরিচয় পাওয়া যাবে । একটি ন্বায়ুকে মাঝখান থে 
কেটে ফেলে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তার মধ্যে বু অং 
(দ1£9) বর্তমান | যে-অন্তমু্থী স্নায়ু চোখ এবং মস্তিষ্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাগ 
করে আমাদের শরীরের মধ্যে সেইটি খুব বড় স্্ায়ু এবং অণুবীক্ষণের সাহায্যে ত 
মধ্যে, ৪০,০০০ অংশু দেখা যায়। অংশুগুলি অবশ্যই অতি সক্ষম, কিন্ত কোন কে 


বি পাপী, প 


সাযুতস্তর ৪৫ 
শুর দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বেশি । উভওয়ার্থ স্ায়ুগুলিকে টেলিফোন-তারের সঙ্গে তুলন। 





টি সা 
১ ৩ 
৬: বিভিন্ন প্রকারের নিউরন বা স্নায়ুকোষ : 
(১) বহিমূ্থী, (২) সংচযাজক এবং (৩) অন্তমূ্খী 
চরেছেন : টেলিফোনের তারের মধ্যে ধাতুনিমিত অনেকগুলি সুক্ষ তারের গুচ্চ 
কে, তেমনি একটি স্নামুকে কাটলেও দেখা যায় সেটির মধ্যে অনেকগুলি সুক্ষ 
মংশু-গুচ্ছ আছে। বস্তত আ্াযুর অন্ততূক্তি অংশুর সাহায্যেই স্বাযুটি কোন গ্রাহক 
1 কোন কারকের সঙ্গে স্সামুতন্ত্রর কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করে-_ অর্থাৎ, 
ংশুগুলি কোন-না-কোন গ্রাহক থেকে স্বাযুতন্ত্রর কেন্দ্র পধন্ত কিংবা স্বায়ূতত্ত্রর কেন্জ 
থকে কোন-না-কোন কারক পযন্ত প্রসারিত এবং এই অংশুগুলির মাধ্যমেই 
নায়বিক শক্তি পরিবাহিত হয়। 
স্নায়ুর আভ্যন্তরীণ এই অংশগুলি আসলে কী? তা বোঝবার জন্য প্রথমে 
পাধারণভাবে নিউরনের পরিচয় দেখ! দরকার | প্রধানত যে-জাতীয় জীবকোষ দ্বারা 
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সমগ্র স্বাযুতন্ত্র গঠিত তাকে নিউরন বলে। নিউরনগুলিকে মোটের উপর তি 


ভেলড্রাইট-পুঞ্জ গ্রাহক জীবকোষ ডেনড্রাইট 





সংযোজক সমাস 





বহিমূর্ধী অন্তযু্ধী 
বহিমু্ঘী 


৭: বিভিন্ন প্রকারের নিউরন এবং সেগুলির বিভিন্ন অ'শ 


জাতে ভাগ করা হয় : (১) অন্তমু্থী, (২) বহিমু্খী এবং (৩) সংযোৌজক | এই তিন 
জাতের নিউরনের কাজের পার্থক্য আছে, গড়নেরও পার্থক্য আছে। তবুও মোটের 
উপর বল। যায় সমস্ত নিউরনেরই তিনটি অংশ আছে। একটি অংশকে বল! হথ 
কোধ-কেন্দ্র (0811 73০), বাকি দুটি অংশ বলতে ছু'রকমের শাখা । এক ধরণের 
শাখার নাম দেওয়া হয় ডেনড্রাইট (7991707166), আর একরকম শাখার নাম দেওয়| 
হয় এযকৃপন্‌ (8৯০৮)। স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের ব্যাপারে কোধ-কেন্দ্রের অবদান 
অত্যন্ত গৌণ; প্রধান অবদান বলতে নিউরনের শাখাগুলির । তবুও দেহের সমস্ত 
কোষের মতই নিউরন নামের কোবগ্ুলিও জীবন্ত বস্তু; তাই এগুলির জীবনধারণে 
জন্য পুষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন হর । নিউরনের কোষ-কেন্দ্রই এ-জাতীয় প্রয়োজন 
সমাধা করে। 


সমস্ত জাতীয় নিউরনের যর্দিও কোধ-কেন্দ্র, ডেনড্রাইট এবং এযকৃসন্‌ নামের 
তিনটি প্রধান অংশ আছে তবুও গঠনের দিক থেকে নিউরনগুলির মধ্যে পার্থকাও 


স্াযুতত্্ ৪৭ 
মান । মোটের উপর বল! যায়, উপরোক্ত তিন জাতের নিউরনের মধ্যে এক- 


ডেনড্রাইট-পুঞ্ 





আবরণ-বিশিষ্ট এযক্সন্‌ 
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্ট ৩ 
তি দে শী 


১ 


৮: একটি বহিমুখী নিউরন 

মর গন ভল অন্তমূখী নিউরনের এবং আর একরকম গন হল বহির্মখী ও 
যাঁজক নিউরনের | 

বহিমু'খী ও সংযোৌজক নিউরনের ক্ষেত্রে কোষ-কেন্দ্রের একদিকে প্রসারিত আছে 
নক অপেক্ষাকৃত হুত্ব শাখাপ্রশাখ|; এই শাখাগ্রশাখাগুলিই নিউরনটির 
ড্রাইট এবং নিউরনটির কোষ-কেন্দ্র যেন ডেনডরাইট-পুঞ্জ দ্বারা পরিকৃত। 
নীতীয় নিউবনের কোঁষ-কেন্দ্রের অপরদ্িক থেকে প্রসারিত হয় একটি 
[স্ত সরু ও স্থদীর্ঘ শাখা; এই শাখাটিই নিউরনের এ্যক্সন্। এ্যকৃসনের শেষ 
স্তটি সাধারণত একজাতীয় প্রান্ত-উপশাখায় বিভক্ত, সেই গ্রান্ত-উপশাখাকে 

২ ব্রাস (3থএ 7358) বলা হয়। সব ধযকৃসনের দর্ঘ্য সমান নয়: 
'ন নিউরনের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত ছোট, আবার কোন নিউরনের ক্ষেত্রে তা 
নকি এক মিটারের চেয়েও বেশি দীর্ঘ হতে পারে । মনে রাখা দরকার, পুরো 
টরন বলতে একটি জীবকোধ-মাত্র এবং তা আকারে এত ছোট যে অণুবীক্ষণের 
ঠাষ্য ছাড1 তাঁকে দেখ! সম্ভব নয়; অতএব তারই এ্যকৃসনের এ-জাতীয় দেধ্য 
শ্যই আশ্চর্জনক বিবেচিত হবে। বলাই বাহুল্য, অসামান্ত দৈর্ঘ্য সত্বেও 
ক্সন্টি অতি স্থক্ম__হ্দ্মতম রেশমের স্থতোর চেয়েও অনেক শুক্ষ । এযক্সনের 


রে সাধারণত একরকম বহিরাবরণ (91598) বা 10090156116 11৮60] ) 
ক। 


৪৮ মনোবিজান 


অস্তমুখী নিউরনের গড়ন কিছুট1 অন্য রকম। তার কোষ-কেন্ত্র ডেনড্রাইট-পু্ 
দ্বারা পরিবৃত নয়। অন্তমু্খী নিউরনের ডেনডাইট বলতে মাত্র একটি দীর্ঘ শাখা এবং 
এই শাখাটি অনেকাংশে বহিমু্থী নিউরনের এযক্সনের মতই। অস্তরখী 
নিউরনেরও অপরদিকে এযকৃসন নামের একটি শাখা প্রসারিত এবং এই 
এযক্সনের শেষ প্রান্তও “এগু ত্রাস নামের নুক্মম উপশাখায় বিভক্ত । অস্তমু্থা 
নিউরনের যেখানে ডেনড্রাইটের শেষ এবং এযক্সনের শুরু সেইখানে একটু পাশের 
দিকে বেরিয়ে থাকা অবস্থায় কোব-কেন্দ্রটি এই উভয় শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে। 
অতএব, ডেনডাইট দিয়ে স্নায়বিক শক্তি এলে তা খুব সম্ভব সরাসরি এ্যকৃসনের 


/ ১১৯ 
স্ুবুম্নাকাওর 
সব-উপরের অংশ-- 
মস্তিক্ককাণ্ড 
ত্বক /% 9 
775 
2 
ৰ রি রি 
7 ্। 
 ১/ যুন্তাকাণড 
এর 





৯ : অন্তমুধী ও বহিমুখখী স্রায়ুর সঙ্গে হুযুযাকাণ্ডের যোগাযোগ 


মধ্যে পরিবাহিত হয়_ অর্থাৎ, ক্নারবিক শক্তি সম্ভবত কোষ-কেন্দ্রে প্রবেশই ক 
না। অন্তমূর্থী নিউরনের এ্যক্সন্‌ এবং ডেনড্রাইট প্রায় একই রকম-_অর্থাং 
উভয়ই হল বহিমূ্থী নিউরনের এযক্সনের মত। অবশ্য কোন কোন অন্তু 
নিউরনের ডেনড্রাইট বলে শাখ| নেই-_অর্থাৎ, সেগ্তলির শুধুমাত্র এযক্সন্‌ শাখা 
বর্তমান । 


আয়ুতন্ত্ ৪৯ 


ইতিপূর্বে হ্বাযুর অস্তরুক্ত যে অংশুগুলি (ডঃ0:58) উল্লিখিত হয়েছে সেগুলির 
তটিই আসলে এক-একটি এ্যকৃসন্, অবশ্য সেই এ্যক্মনের উপর আবরণ 
৪01861176 9179%67) আছে । বহিমুর্খী নিউরনের ক্ষেত্রে কোষ-কেন্দ্রটি মস্তি 
নুযুয়্াকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তার এযক্সন্‌ মস্তিষ্ক বা সুযুয়াকাণ্ডের বাইরের 
ক__অর্থাৎ, কোন পেশী বা গ্রন্থির দ্রিকে__প্রসারিত। এ-জাতীয় নিউরনের 
বাষ্যে আবাফুতন্বর কেন্দ্রের ভিতর থেকে পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত 
| অন্তমুখী নিউরনের কোষ-কেন্দ্র মস্তি বা স্থযুয়াকাণ্ডতর বাইরে কোথাও 
স্থিত এবং তার এ্যকৃসনের শেষ প্রান্ত মন্তিষ্ বা স্বযুয়া-কাগ্ডর অভ্যন্তর পর্যন্ত 
ণরিত। অতএব আ্াযুতন্ত্র কেন্দ্রের বাইরে থেকে স্বায়ুতন্তর কেন্দ্র অভ্যন্তরে 
[বিক শক্তি পরিবাহিত হয় অন্তমূথথী নিউরনের ডেনডাইট এবং এ্যকৃসনের 
স্থতায়। তবে অন্তমুঘী ও বহিমু্খী উভয় জাতীয় নিউরনের পক্ষে আায়বিক 
কত পরিবহণের কথা বোঝার জন্ত ছুটি নিউরনের যোগস্থল বা! প্রান্ত-সন্নিকর্ষর 
/0999) আলোচনা প্রয়োজন । 

ইতিপূর্বে বলেছি, গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়র জীবকোষে উদ্দীপক এলে উদ্বদ্ধ হয় 
্বিক শক্তি । এখানে উল্লেখ কর] দরকার, গ্রাহক বা! ইন্দ্রিয়র ভিতরকাঁর যে- 
বকোষগুলি এভাবে উদ্দীপিত হর সেগুলিও আসলে নিউরনই । এ-জাতীয় 
উরনকে স্বভাবতই আমর] অন্তমূ্খী বলব; কেননা! এগুলিতে উদ্ব দ্ধ স্সায়বিক 
কত স্াযুতন্্র কেন্দ্রঅভিমুখে (অর্থাৎ স্থুস্াকাণ্ড ও মস্তি অভিমুখে ) 
বাহিত হয়। 


॥ প্রাস্ত-সম্সিকর্ষ (357187)89) 


' সাধারণত শরীবের গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন অন্তমূর্থী নিউরনের ডেন্ড্রাইট 
[ক্ত থাকে; বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ে উদ্দীপক এলে ইন্ত্িয়স্থ গ্রাহক নিউরোন-এ 
[বিক শক্তি স্থষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত অস্তমূ্থী নিউরনের ডেনড্রাইটের 
ঠ তা প্রবাহিত হয়। তারপর ন্বায়বিক শক্তি সেই নিউরনের ডেন্ড্রাইট 
'ক এ্যক্‌্সনের মধ্যে প্রবাহিত হয় । সাধারণত এই প্রথম নিউরনটির এযকৃসন- 
স্তর সঙ্গে পরবর্তী এক বা একাধিক নিউরনের ডেন্ড্রাইট-প্রান্তের একজাতীয় 
যস্ত নিকট সান্নিধ্যমূলক সম্পর্ক থাকে; এজাতীয় সম্পর্ককে বলা হয় প্রান্ত- 
কয (9529৪০) | 

ান্ত-সন্নিকর্ষ বলতে কী বোঝায়? ভ্রণাবস্থায়__জন্মের বহু পূর্বে আমাদের 

রের প্রতিটি নিউরনের ইতিহাস শুরু হয় এক রকম গোলাকার জীবকোষ 

৪ 


৫৩ মনোবিজ্ঞান 


হিসাবে ; এ-জাতীয় প্রতিটি গোলাকার জীবকোষ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছি 
তার কিছু পরে এ গোলাকার জীবকোধষগুলি থেকে ক্রমশ এ্যক্সন ও ডেন্ডা 
নামের শাখা বেরোয় এবং জীবকোধষগুলি ক্রমশ স্ুম্পষ্ট নিউরনের রূপ গ্রহণ ক: 
কিন্তু তবুও প্রতিটি নিউরন শরীরের মধ্যে স্বতন্ত্র জীবকোষ হিসাবেই বর্তমান থা 
কিন্ত নিউরনগুলির এ-জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সত্বেও একটির সঙ্গে অপর এক বা একা 
নিউরনের অত্যন্ত নিকট সান্িধ্যমূলক একজাতীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে: সাধার 
পূর্ববর্তী নিউরনটির এযক্সন-প্রাস্ত পরবর্তা (এক বা একাধিক) নিউরনের ডেন্ড়াঃ 
গুলিকে এমন ঘে যাঘেধিভাবে জড়িয়ে রাখে যে উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্পক 
থাকলেও পূর্ববর্তী নিউরনের এক্সন-প্রান্ত পর্যন্ত স্সায়বিক শক্তি এসে পৌঁ! 
তারই প্রভাবে পরবর্তী নিউরনের মধ্যে স্ায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয়। নিউর? 
মধ্যে এ-জাতীয় ঘনিষ্ঠ বা ঘেষাঘেষি সম্পর্ককে বলে প্রান্ত-সন্িকর্ষ। 

আলোচনার সুবিধার জন্ত প্রথমে ছুটি নিউরনের মধ্যে প্রাস্ত-সন্নিকর্ষের পর 
দেখা যাক। প্রথম নিউরনের এযক্সন-প্রান্তে “এগ ত্রাস” বলে যে সরু সরু উপ* 
সেগুলি দ্বিতীয় নিউরনের ডেনড্রাইট গুলিকে জড়িয়ে রেখেছে এবং এ-জাতীয় নি 





১০ £ প্রস্ত-সন্নিকর্ধ ( কাল্পনিক চিত্র )। 
বর্তমান গ্রন্থের ক্রোড়পত্র মুদ্রিত দ্বিবর্ণ চিত্র দ্রষ্টব্য । 


সংযোগের ফলে প্রথম নিউরনটির পক্ষে দ্বিতীয় নিউরনটিকে উদ্দীপিত কর] স 
প্রীস্ত-সন্িকর্ষের মধ্যে দিয়ে সায়বিক শক্তি পরিবহণের দিক (817906102) অনি 
ভাবেই প্রথমটির এ্যক্‌সন থেকে দ্বিতীয়টির ডেন্ড্রাইট অভিমুখে । সংক্ষে 
এযকৃসন-সভেন্ড্রাইট । এই নিরমকে বলে সম্মুখ পরিবহুণমুলক 
€ 7.9 01 10778210 90170806107) )। তাহলে, পরপর একই সারিতে কে 
নিউরনের প্রান্ত-সন্নিকর্ষ কল্পনা করলে এই নিয়ম অন্গসারে ক্লায়বিক শক্তি কী 
সন্মুখের দিকে পরিবাহিত হবে? প্রথম নিউরনের ডেন্ড্রাইট-৯প্রথম নিউর 
একৃসন-দ্বিতীয় নিউরনের ভেন্ড্রাইট-স্দিতীয় নিউরনের এ্যক্সন-৯ত 
_নিউরনের ডেন্ড্রাইট-সনৃতীয় নিউরনের এযকৃসন-৯চতুর্থ নিউরনের ভেন্ড্রাই 





প্রাস্ত-সম্সিকর্ষ (557797)96) : পৃষ্ঠা ৪৯-৫২ দ্রষ্টব্য। উপরের ছবিতে কালো 
রঙ-এ প্রথম নিউরোণের একৃসনের শেষ প্রান্ত (800-578517) দেখানো হয়েছে। 
লাল রঙ-এ দেখানো! হয়েছে দ্বিতীয় নিউরোণের কেন্দ্র এবং ডেন্ড্রাইভ্‌ । 


আয়ুতন্ত্ ৫১ 


ইত্যাদি, ইত্যার্দি। অর্থাৎ, একই নিউরনের মধ্যে স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের অভিমুখ 
যদিও ডেন্ড্রাইট থেকে এযকৃ্সনের দিকে, তবুও এক নিউরন থেকে অপর নিউরনের 
মধ্যে নায়বিক শক্তি পারবহৃণের অভিমুখ আদলে এ্যক্সন থেকে ডেন্ডাইটের দিকে । 


এই প্রসঙ্গে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা প্রয়োজন । যদিও সাধারণত বল! হয় 
গ্রান্ত-সন্িকর্ষ পেরিয়ে একটি নিউরন থেকে অপর একটি নিউরনে স্নায়বিক শক্তি 
পরিবাহিত হয় তবুও প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত প্রথম নিউরনটির এযক্সন প্রান্ত 
দ্বিতীয়টির ডেন্ড্রাইট প্রান্তকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে দ্বিতীয়টির মধ্যে তার 
নিজন্ব ্ায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় । উপমা হিসাবে বল! যায়: পর পর কয়েকটি 
আতসবাজি সাজিয়ে রাখলে যেমন প্রথমটিতে অগ্নিসংযোগের ফলে একের পর এক 
আতপ বাজিগুলি জলে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আগুন পৌঁছুবে আতসবাজিগুলির সারির 
অপর প্রান্তে অনেকট1 সেইভাবেই প্রান্ত-সন্নিকর্ষমূলক সংযোগ-সম্পন্ন নিউরনগুলির 
ক্ষেত্রেও প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টিকে উদ্দীপিত করবে, যদিও চলতি 
কথায় বল! হয় স্না়বিক শক্তি প্রান্ত-সন্নিকর্ষ পেরিয়ে এক নিউরন থেকে অপর 
নিউরনে প্রবাহিত হয়। 


| 


সপ আর 





১১: প্রাস্ত-সন্নিকধের জটিলতা 


দ্বিতীয়ত, আামুতন্ত্ে প্রকৃতপক্ষে নিউরনগুলির মধ্যে প্রান্ত-সন্নিকর্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত 
জটিল। আসলে নিউরনগুলি মালার মত একই সারিতে পর পর সাজানো নয়। 


৫২ মনোবিজ্ঞান 


সাধারণত একই নিউরনের এযকৃসন-প্রান্তের সঙ্গে অন্তান্তি বহু নিউরনের ডেন্ডাইট্‌- 
প্রান্তের প্রীন্ত-সন্নিকর্ষ বর্তমান এবং এ নিউরনটি অন্যান নিউরনের যে- 
কোনটিকে বা একাধারে সবগুলিকেই একসঙ্গে উদ্দীপিত করতে পারে। প্রাস্ত- 
সন্নিকর্ষের এখানে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সরল দৃষ্টান্তের চিত্র দেওয়া গেল। কিন্তু 
নিউরনগুলির মধ্যে এ-জাতীয় জটিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে এমন সামগ্রিক 
সংহতি বর্তমান যার ফলে আমাদের আচরণ সুসংহত হতে পারে । 


৫॥ আ্ায়বিক শক্তি (০75০৪ 1101)08186) 


আমরা দেখেছি, বহিজগৎ থেকে কোন উদ্দীপক শরীরের কোন ইন্দ্রিয় ব৷ গ্রাহক 
পর্যন্ত এলে দেই ইন্ত্রিয়-সংলগ্ন অন্তমুর্খী নিউরন উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে 
অন্তমুখী ্নামু দিয়ে কোন একপ্রকার “উদ্দীপনা” স্যুয়্াকাণ্ড এবং শেষ পধন্ত মস্তি 
পর্যন্ত পৌঁছোর়। আবার মন্তিষ্ষ বা স্মযুগ্নাকাগুর বহিমুর্থী নিউরন উদ্দীপিত হলে 
বহিমুর্বী স্নায়ু দিয়ে কোন একরকম “উদ্দীপনা” মস্তি ও হুযুক্সাকাগ্ুর ভিতর থেকে 
শেষ পর্যন্ত শরীরের কোন পেশী বা গ্রন্থি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু এই “উদ্দীপনা, 
বলতে ঠিক কী বোঝায়? অন্তমু্থী নিউরন বা বহিমুর্ধী নিউরন ঠিক কী পরিবহণ 
করে? উত্তরে বল! হয়, স্নায়বিক শক্তি (95০3 [17199159)| কিন্তু এই 
স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ কী? একজাতীয় পরীক্ষার ফলে মনে হয় স্নায়বিক শক্তি 
বৈদ্যুতিক শক্তির মত; আর একজাতীয় পরীক্ষার ফলে মনে হয় তার স্বরূপ 
বহুলাংশে রাসায়নিক । অতএব সিদ্ধান্ত করা হয়, এখন পর্যস্ত আমর! আয়বিক 
শক্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ নিখু'তভাবে জানতে পারিনি ; বর্তমান জ্ঞানের উপর নির্ভর 
করে একে কোনরকম বেছ্যুতিক-রাসায়নিক (011996:9-00592001091) শক্তি মনে 
করা যেতে পারে । মনে রাখা দরকার, বহির্জগৎ থেকে আসা উদ্দীপকের স্পর্শে 
নিউরনের মধ্যে এই শক্তি উদ্দীপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে বহির্জগৎ থেকে শক্তিটি 
নিউরনের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না, শক্তিটির প্ররুত উৎস বলতে নিউরনই | দ্বিতীয়ত, 
এই শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হলেও তার প্রভাবে পেশী বা কেন্দ্রীয় নিউরন সক্রিয় হয়ে 
ওঠে। তৃতীয়ত, এই শক্তি পরিবাহিত হবার গতি সবসময় সমান নয়) তবু 
সাধারণভাবে বলা যায় ত৷ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১২৫ মিটার। আ্নায়বিক শক্তি 
পরিবহণের এ-জাতীয় দ্রুতগতির ফলেই আমাদের আচরণ অনেক সময় অত্যন্ত ক্ষিগ্র 
হতে পারে। 


আায়বিক শক্তি প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক নিয়ম প্রমাণিত হয়েছে । তাকে বল! 


আয়ুতন্ত্ ৫৩ 


হয় আয়ু ও পেশীতে পুর্ণ-বা-ব্যর্থ-নিয়ম (11-01-0709 [এ 1) [67৮৪০ 
8100 1189018) | নিয়মটির ব্যাখ্যায় উভ.ওয়ার্থ বোম! বিস্ফোরণের উপমা ব্যবহার 
করেছেন । বোমার সলতেয় আগুন দ্রিলে বোমা ফাটবে ; কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে সলতেয় বেশি আগুন দিলে বিক্ষোরণ বেশি প্রচণ্ড হবে, সলতেয় কম আগুন দিলে 
বিস্ফোরণ কম হবে। সলতে যদি না-ধরে তাহলে বিস্ফোরণ হবেই না; সলতে 
যদি ধরে তাহলে বিস্ফোরণ হবে এবং বিস্ফোরণ যদি হয় তাহলে সলতের আগুনের 
উপর তার প্রচণ্ডতা নির্ভর করবে ন1) নির্ভর করবে বোমার ভিতরকার বারুদের উপর 
বা বোমার উপর । অর্থাৎ, একই বোমায় কম বা বেশি অগ্রিগ্রয়োগ করে বিস্ফোরণকে 
কমানো বা বাডানে। সম্ভব নয় : হয় বিস্ফোরণ হবে, নইলে হবে না, কিন্তু যদি হয় 
তাহলে তা সমানই হবে। একটি নির্দিষ্ট পেশীর এবং নির্দিষ্ট সামুর অংশুর ক্ষেত্রেও 
একই ধরনের নিয়ম : সামুর অংশুটি হয় কোন স্নায়বিক শক্তি পরিবহণ করবে আর 
নাহয় ত করবে না? কিন্তু যদি একান্তই কোন স্নায়বিক শক্তি পরিবহণ করে তাহলে 
তার পক্ষে ঠিক যে-নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পরিবহণের কথ সেই পরিমাণ শক্তিই 
পরিবহণ করবে; কোন অবস্থাতেই কমও নয়, বেশিও নয়। এমন হতে পারে যে 
তার প্রভাবে অন্তমূ্থী একটি নিউরন উদ্দীপিতই হল ন1; কিন্তু নিউরনটি যদি 
একান্তই উদ্দীপিত হয় তাহলে তার মধ্যে যে-পরিমাণ স্বায়বিক শক্তি উদ্বদ্ধ হবে 
তা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট; উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর এই স্নায়বিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ি 
নির্ভর করে না। একটি নিদিষ্ট পেশী বা পেশীর অংশুর (01050]9 ?1):0) বেলাতেও 
একই কথা : যদি 'একান্তই তার কোন প্রতিক্রিরা হয় তাহলে তারও নিদিষ্ট পরিমাণ 
শক্তির পরিচায়ক প্রতিক্রিয়াই হবে__কমও নয়, বেশিও নয়। 


কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এই পূর্ণ-বাবব্যর্থ নিয়মটির বিরুদ্ধে সংশয় জাগতে পারে। 
কেননা আমাদের অভিজ্ঞতা হল উদ্দীপকের হ্থাস-বৃদ্ধি অনুসারে প্রতিক্রিয়ারও হাস- 
বৃদ্ধি ঘটে | যেমন, আলো যত তীব্র হয় ততই বাড়ে সংবেদনার তীব্রতাঁও, কিংবা 
প্রয়াস-বৃদ্ধির ফলে পেশীর কর্মশক্তিও বৃদ্ধি পায়। আপলে পূর্ণ-বা-ব্যর্থ নিয়ম 
সত্বেও ভুটি কারণে এজা তীয় ঘটন] সম্ভব । প্রথমত, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে গ্রাহক 
বা ইন্দ্রিয়ের বেশি সংখ্যক নিউরন উদ্দীপিত হয় ; ফলে প্রতিটি নিউরনে তার নিজস্ব 
বা নির্দিষ্ট দ্বায়বিক শক্তি উদ দ্ধ হলেও মোট স্নায়বিক শক্তির পরিমাণ বেড়ে যায়। 
তেমনি, দুর্বল স্নায়বিক শক্তি পেশীতে পৌঁছলে পেশীর অংশুগুলির (08019 £10):65) 
মধ্যে মাত্র স্বল্লসংখ্যক সক্রিয় হয়; বেশি পরিরাণ আ্বরীয়বিক শক্তি এলে সক্রিয় হয় 
বেশি সংখ্যক অংগু। দ্বিতীয়ত, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে একই নিউরনে প্রতি সেকেণ্ডে 
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বেশি বার করে স্নায়বিক শক্তি উদ্্ধ হতে পারে; তেমনি পেশীর প্রতিটি অংশুও 
বেশি বার করে সব্র্রিয় হতে পারে । 


৬॥ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (9119 4১7) 

অনেক সময় উদ্দীপক আপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেহ যেন যন্ত্রচালিতের 
মত কাজ করে। যেমন, হাতে আগুনের ছ্রেকা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটালিতের মত 
হাতটা সরিয়েনি। এ-জাতীয় আচরণকে বলা হয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া (929স. ০61০2) 
কোন গ্রাহক ও কারকের মধ্যে জন্মগত ও সরাসরি (11:99) ক্নায়বিক 


নুযুস্তাকাওড 





১২: প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ (ক) 


যোগাযোগের ফলেই প্রতিবর্ত ক্রির1! ঘটে । সরাসরি আ্ায়বিক যোগাযোগের 
সবচেয়ে সরল দৃষ্টান্ত হবে, কোন গ্রাহক থেকে আসা একটি অন্তমুখী জাফর সঙ্গে 
(বা স্বাযুর অংশ্তর সঙ্গে) অপর একটি বহিমুর্ধী সসায়ুর (বা স্সামুর অংশুর ) 
প্রান্ত-সন্গিকর্ষ ; এই প্রান্ত-সন্নিকর্ষ স্থযুন্নীকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ, গ্রাহক থেকে 
আসা একটি অন্তমূর্থী ক্ায়ুর এক্সন-গ্রান্ত স্ুযুয়াকাণ্ডের ভিতরে অপর একটি 
বহিমু্বী স্বাম্কুর ডেন্ড্রাইট-গ্রান্তের সঙ্গে প্রান্ত-সন্নিকর্ষমূলক সংযোগ স্থাপন করলে 
গ্রাহকের নিউরন উন্দীপিত হলে অন্তমুখা স্নাযুটি দিয়ে স্নায়বিক শক্তি পরিবাহিত 
হবে বহিষমূ্ধী স্াযুটি পর্যন্ত এবং তারই ফলে বহিমুবী স্বাযুটি দিয়ে স্নায়বিক শক্তি 
কোন কারক পর্ধস্ত পৌঁছুবে ; অতএব গ্রাহক উদ্দীপিত হবার ফলে প্রায় ষন্ত্রচালিতের 
মত কাঁরকটি সক্রিয় হবে। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে গ্রাহক থেকে কারক পর্যস্ত যে 
সরাসরি আয়বিক পথ-_অর্থাৎ, যার ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্ভব হয়__তাকে বলে 
প্রতিবর্ত বৃন্তাংশ (8916% 4) । অবশ্যই প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ শুধুমাত্র ছুটি দ্বায়ু (বা 


আযুতন্ত ৫৫ 


স্নায়ুর অংস্ত) দিয়ে গঠিত হতে বাধ্য নয়। বস্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিবর্ত 
বৃত্তাংশে অন্তমূর্থী নিউরন এবং বহিমুর্ধী নিউরনের মধ্যে সংযৌজক নিউরন 





১৩: প্রতিবর্ত বৃত্তাং (খ) : এই জাতীয় স্বায়বক যোগাযোগের ফলে 
ই|টুর কাছে ঠোক! দিলে প্রায় যন্ত্রটালিতের মত 
পায়ে ঝাকুনী দেখ। দেয় 


বর্তমান থাকে-_অর্থাত, ত্বযুয্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে অন্তমু্থী নিউরনের সঙ্গে সংযোজক 
নিউরনের প্রান্ত-সন্সিকর্ষ থাকে আবার এই সংযোজক নিউরনটির সঙ্গে প্রান্ত- 
সন্লিকর্ষ থাকে বহিমুর্খী নিউরনের। তাই সাধারণ প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের গডন 
হল : গ্রাহক-৯অস্তমু্ধী নিউরন-৯সংযোজক নিউরন-৯কারক । 

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, প্রতিবর্ত বৃত্বাংশের এই সরল বর্ণনাটি সম্পূর্ণ 
আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করায় অতিসারল্যর আশঙ্কা থাকে । কেননা, বাস্তবভাবে 
আমাদের স্বাযুতস্ত্রের গঠন অত্যন্ত জটিল এবং এই ্্ায়ুতন্ত্রর মধ্যে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ 
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ধুসর পদার্থ 
্ত পদার্থ চা সুষুয্নাকাণ্ডর সব-উপরের অংশ-_ 
ূ টু চক মস্তিষ্ককা্ 
চা 
উন 
০ 
০ ৫ সংযোজক ন্সাযু 


ফুসফুস 





811] . 
মধ্যচ্ছদ্বা ও 


১৪: প্রতিবর্ত বুত্তাংশ (গ) : এই জাতীয় ন্ায়(বক যোগাযোগের ফলে 
আমর! প্রায় যন্ত্রচালিতের মত শ্বাসপ্রশ্থান ক্রিয়া সম্পাদন করি 


নংযোদক নাম নস্তিষ্ষ 





এ লে রি 


১৫ : প্রতিবৃত্ত বৃন্তাংশ (খ) ; এই চিত্রে মন্তিক্ষের সঙ্গে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশর যোগাযোগ নির্দিষ্ট হয়েছে 


আায়ুতন্ত্ ৫৭ 


বলতে কোন এক স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন বোঝায় না__সামগ্থিক ক্বাযুতন্ত্রটি তার 
সঙ্গে সম্পকিত। যেমন, সুযুয়াকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়বিক যোগাযোগ আছে এবং 
এইভাবে প্রতিবর্ত বৃস্তাংশটি অন্যান্য নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কর সঙ্গেও সংযুক্ত । ফলে, 
প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের অন্তমু্বী নিউরন দিয়ে আসা স্বায়বিক শক্তি এ মন্তিফমুখী 
নিউরনেও শ্লায়বিক শক্তি উদ্ধদ্ধ করে এবং তারই ফলে মস্তিকষের স্ব।ুকেন্্ও উদ্দ 
হয়; অতএব, মস্তিক্ষের জাযুকেন্ত্র থেকে বহিমু্থী নিউরনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে 
স্নায়বিক শক্তি প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের নিউরনকেও এমনভাবে প্রভাবিত করতে পাঁরে 
যার ফলে প্রতিবর্ত ক্রিয়াঁটিই অবরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। যেমন, হাতে আগ্রনের 
ছেঁকা লাগ! সত্বেও আমি উচ্ছে করেই হাত সরিয়ে নিলাম নাঁ। অবশ্য স্যুয্াকাণ্ড 
ও মন্তিষ্ধের মধ্যে স্ারবিক যোগাযোগ কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করলে প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ 
অনেক বেশি স্বযংসম্পূর্ণ হয় । 


৭॥ মস্তিক্ধ (37917) 


প্রতিবর্ত গ্রিয়াকে আচরণের সরলতম নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু 
বাস্তবভাবে আমাদের সাপারণ আচরণ অনেক বেশি জটিল। কিন্তু সমস্ত জটলতা 
সত্বেও সামগ্সিক আচরণের মধ্যে সংহতি আছে। এবং এই সংহতি রক্ষার 
প্রধানতম দায়িত্ব আমাদের মস্তিষ্কের উপর।| বস্তৃত সমগ্র জীবরাজ্যে মাঁনব- 
আচরণই যে সর্বোন্নত তার প্রধান কারণ হুল মান্তযের উন্নততম মস্তিফ। 
পোকামাকড থেকে শুরু করে মানুষ পধন্ত লক্ষ্য করলে মস্তিষ্ষের এই ক্রমোন্নতি 
স্পষ্টই দেখা যায় । অবশ্যই প্রাণীর শরীর যত বড ততই বেশি প্রয়োজন হয় 
গ্রাহক ও কাঁরকের উন্নতি এবং এগুলির মধ্যে সংহতি রক্ষার জন্য তুলনায় বড 
আকারের মস্তিক্ধ। কিন্ত শুধুমাত্র বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণ এবং তারই সঙ্গে 
সংহতি রক্ষা করে অঙ্গগ্রত্যঙ্গ পরিচালনার জন্য বৃহত্তর শরীরের পক্ষে আকারে বৃহত্তর 
মস্তিষ্ষের প্রয়োজন হলেও, মস্তিক্ষের এই বৃহত্তর আকারের উপরই উন্নততর 
আচরণের যোগ্যতা নির্ভর করে না। আকারের দিক থেকে কোন কোন প্রাণীর 
মস্তিষ্ মানুষের চেয়ে অনেক বড় : গডপড়তা হিসাবে মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় 
তিন পাউও; তুলনায় হাতির মস্তি্ষের ওজন প্রায় দশ পাউওু, তিমি মাছের প্রায় 
চৌদ্দ পাউণ্ড। কিন্তু হাতি ও তিমি মাছের পক্ষে তুলনায় অনেক বেশি বিশালকায় 
দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালন! করতে হয়। সমগ্র দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের ওজনের 
আন্নপাতিক সম্পর্কই উন্নততর আচরণের জন্ দীয়ী : মানুষের ক্ষেত্রে এই অন্থপাত 
হল ১1৫০, হাতির ক্ষেত্রে ১৫০০, তিমি মাছের ক্ষেত্রে ১)১০০০। অতএব মানুষের 
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শরীরের অন্থপাতে তার মস্তিষ্ক হাতি বা তিমি মাছের শরীরের অনুপাতে তাদের 
মস্তিষ্কের তুলনায় অনেক বড়। এইদিক থেকে বোঝা যায় আমাদের মস্তিষ্ক হাতি বা 


নীচের দিক 








৬ 
আধুনিক বনমানুষ 


রিং 
শ্ 


আদিম বনমানুষ 


৬) 
| আদিন প্রাইমেট 


025৯১ 
আদিম স্তন্তপারী 


সত /১ 
ও এ 
আদিম মাছ 


১৪: মন্তিক্ষের ত্রমনিক[শ 
তিমি মাছের তুলনায় মোট ওজনে অনেক কম হলেও কেন আমাদের আচরণ অনেক 
বেশি উন্নত। প্রাণীর শরীর যতই বড় ততই শুধুমাত্র তার গ্রাহক ও কারকের মধ্যে 
সম্পর্ক রক্ষার জন্য এবং জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন শ্বীসপ্রশ্থাস, হজম 


্নায়ুতন্ত্ ৫৯ 


প্রভৃতি দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার জন্য বেশি পরিমাণে মস্তিক্ষ-টিস্বুর (2810 
619৪০) প্রয়োজন হয়। অতএব তুলনায় ছোট আকারের দেহের সঙ্গে ছোট 
আকারের মস্তিষ্কের চেয়ে বড় আকারের দেহের সঙ্গে বড আকারের মস্তিষ্কের বিশেষ 
কোন সুবিধা নেই। নিছক জীবনধারণের জন্ত প্রয়োজন ছোট শরীরের আচরণ- 
পরিচালনার জন্ত ছোট মস্তিষ্ক এবং বড় শরীরের আচরণ-পরিচালনার জন্য বড 
মন্তিফ সমান উপযোগী ; এই কারণে হাতি ও তিমি মাছের অমন বিরাটাঁকার মস্তিফও 
তাদের শুধুমাত্র সরল ও বাঁধাধরা আচরণেরই উপযোগী করে? কিন্তু শরীরের 
অনুপাতে বড় মস্তিষ্কের ফলে এ-জাতীয় সরল ও বীধাধরা আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
মন্তিষ্-টিস্থ ছাড়াও মানুষের মস্তিষ্কের বৃহনম বাকি অংশ তাকে উপযোগী করে শিক্ষা, 
স্থৃতি, চিন্তা প্রভৃতি অনেক জটিল ও উন্নত আচরণের জন্ত | স্বভাবতই গন্ডনের দিক 
থেকেও মানুষের এজাতীয় মস্তিষ্ক অনেক উন্নত রূপ গ্রহণের আযোগ পেয়েছে। 
আদিম মাছ থেকে মান্গষ পর্যন্ত প্রাণীদগতে ক্রমবিকাঁশের ধারা অনুসরণ করলে 
মস্তিষ্কের আকাঁর ও গডন উভয়েরই উন্নতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অতএব 
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১৭: মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ 


উন্নততর মানব-আচরণ বোঝবার জন্ত তার এই উন্নততর মস্তিষ্কের কথাও বোবা 
দরকার । 


৬৩ মনোবিজ্ঞান 


মানব-আচরণকে বোঝবার জন্য মস্তিষ্কের নিয়োক্ত প্রধান বিভাগের আলোচনা 
প্রয়োজন । এগুলির নাম হল : (১) মস্তিককাণ্ড (92810 96972), অর্থাৎ সুযুয়্াকাণ্ডের 
উপরদিককার যে-অংশটি অপেক্ষাকৃত মোটা হয়ে মধ্য-মস্তিকফ (17069201810) পধন্ত 
পৌছেছে; এই মস্তিষ্ককাওকে সুযুয়াকাণ্তরই সব-উপরকার অংশ বলে গ্রহণ করা 
যায়। (২) গুরুমন্তিফ (09:60:07) 1 (৩) লঘুমস্তি্ ( 08291091]00) )। 

আমরা একটু পরে আরো স্পষ্টভাবে দেখবো, মস্তিষ্ষের এই অংশগুলির মধ্যে 
গুরুমন্তিক্ষের উপরই আমাদের আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বুদ্ধি, শিক্ষা 
প্রভৃতি উন্নততম মানব-আচরণগুলির কথা ছাড়াও এমন কি গ্রাহকের কাছ থেকে 
সংবেদন-গ্রহণ এবং শরীরের কারক (পেশী ও গ্রন্থি) পরিচালনের মত অপেক্ষাকৃত 
নূরল কার্ষেরও চূড়ান্ত দায়িত্ব গুরুমস্তিষ্বের উপর | কিন্তু গুরুমন্তিফ সরাসরিভাবে 
গ্রাহক বা কারকের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। গ্রাহক বা কারকগুলি ত্যুয্নাকাণ্ডের (বিশেষত 
সুযুয়াকাণ্ডের সর্বোচ্চ অংশ বা মস্তিষফকাণ্ডের ) সঙ্গে সংযুক্ত। স্যুয্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ- 
কাণ্ড আবার গুরুমন্তিক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত। ত্রুম্নাকাণ্ড (বিশেষত মস্তিফকাণ্ডের) যে-কেন্ত্র- 
গুলি সরাসরি ভাবে গ্রাহক ব| কারকের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলিকে এঁ গ্রাহক বা কারকের 
'নিয়তর কেন্দ্র” (19৬০: 09779) বল] হয় । আবার গুরুমস্তিষ্কের বিবিধ কেন্দ্র উক্ত 
'নিয়তর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযুক্ত : গুরুমস্তিষের এ কেন্দ্রগুলিকে গ্রাহক ও কারকের 
উচ্চতর কেন্দ্র (71009 091০) বল। হয়। উপম। ব্যবহার করে বলা যায়, 
“নিম্নতর কেন্দ্র”গুলি যেন “উচ্চতর কেন্দ্র,গুলির অধীনস্থ কর্মচারী হিসাবে কাঁজ করে : 
গ্রাহক থেকে কোন “সংবাদ পেলে “নিয্নতর কেন্দত্র'গুলি সে-সংবাদ গুরুমস্তিফ্কের 
“উচ্চতর কেন্দ্র” পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবে এবং এই “উচ্চতর কেন্দ্রেই সংবাদটি সংবেদনের 
(99129861910) রূপ গ্রহণ করবে; আবার “উচ্চতর কেন্দ্র থেকে কোন “নির্দেশ? 
পেলে “নিয়তর কেন্দ্র সে-নিত্দশ শরীরের কোন কারকের ( পেশী ব| গ্রন্থির) কাছে 
পাঠিয়ে দেবে এবং তারই ফলে সক্রিয় হবে কারকটি। 

হাত, প1 এবং অধিকাংশ দেহকাণ্ডের (অর্থাৎ মাথ! ও হাত-পা বাঁদে শরীরের বাঁকি 
অংশের) সরাসরি ্সাযু-সংযোগ স্ুযুয়াকাণ্ডের সঙ্গে ; স্থযুক্নাকাণ্ডের মধ্যেই এই 
অঙগগুলির 'নিম্নতর কেন্দ্র (7,097 09098) বর্তমান | হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, পাকস্থলী, 
মাথা এবং মুখের সযু-সংযোগ মন্তিষ্ষকাণ্ডের সঙ্গে ; মস্তিফকাণ্ডের মধ্যেই এই অঙ্গ- 
গুলির “নিয়তর কেন্দ্র বর্তমান | স্নায়ুতস্ত্রের “উচ্চতর কেন্দ্র গুলি (71276 09706:99) 
গুরুমণ্তিষ্কে অবশ্থিত ; “উচ্চতর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে 'নিয়তর কেন্দ্রুগুলির সাক্ষাৎ 
যোগাযোগ বর্তমান এবং এই “নিয়তর কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই মস্তিষ্কের “উচ্চতর 
কেন্দ্রগুপি শরীরের গ্রাহক ও কারকের সঙ্গে সম্পকিত। 


স্নাযুতন্ ৬১ 


নিয়তর ও উচ্চতর কেন্দ্রগুলির স্থম্পষ্ট পরিচয়ের জন্ত প্রথমে স্যুয়াকাণ্ড ও মস্তি্ষর 
“শ্বেতপদার্থ (ঘ1:169 21859) এবং ধুসরপদার্থের (9793 18697) পার্থক্য 
দেখা প্রয়োজন । স্ুযুয়াকাণ্ডকে 
যদি মাঝখান থেকে কেটে 
ফেলা হ্য়__অর্থা, প্রস্থচ্ছেদ 
(0958-9996101) করে দেখা 
হয়-_তাহলে দেখা যাবে তার 
বাইরের দিকের অংশ শ্বেতবর্ণ, 
মাঝখ।নে অনেকটা ইংরেজী [নু 
হরফের মত ধৃসরবর্ণের অংশ। 
তেমনি, মস্তিষ্কেরও প্রস্থচ্ছেদ 
করলে শ্বেতবর্ণ অংশ ও ধৃসর- টা সিগমা 
বর্ণ অংশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে। মস্তিষ্কের ধূসরবর্ণ অংশ বলতে প্রধানতই 
গুরুমন্তিক্ষের বাইরের দিকের একট খোপার মত--এই খোপার মত বাইরের দিকের 





ধুসর অংশকে বলা হ্য় 
কর্টেকৃস্‌. (0070১)। 
তাছাডাও অবশ্য মস্তিক্কের 
অভ্যন্তরে নানা জায়গায় 
কম বেশি ধৃসরবর্ণ অংশ 
আছে। ন্বযুয়াকাণ্ড ও 
মস্তিষ্কের শ্বেতবর্ণ বস্তুকে বলা 
হয “শ্বেতপদার্থ+, ধূসরবর্ণ 
বস্তকে বলে খুনরপদাথ” | 
'শামাদের মন্তিফ ও আ্সায়ু- 
কাণ্ডের প্রায় অর্ধেকটা ধুসর 
পদার্থ, বাকি অর্ধেকটা শ্বেত- 
পদার্থ। 
১৯ মস্তিক্ষের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র (ক) : সমাস্তরালভাবে কাট। অন্থুবীক্ষণের সাহায্যে 
(72011597051 ১০০৮:01) ) উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করলে 
দেখা যায়, মস্তিষ্ক ও স্ুযুয়াকাণ্ডের শ্বেতপদার্থ স্নাযু-অংশ্ত (9:৮৪ 2১:99) দ্বারা 
গঠিত-_অংশুগুলি অত্যন্ত জটিল পথে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত এবং পরম্পরের সঙ্গে 





৬২ মনোবিজ্ঞান 


সম্পকিত। ধুসরপদার্থ মূলতই বহু নিউরনের কোষ-কেন্দ্র ও ডেন্ড্রাইট, দ্বারা 
গঠিত, এবং অবশ্য এই ডেন্ডাইটের সঙ্গে অন্তান্ঠ নিউরনের এ্যক্সনের শেষভাগও। 





২৭: মস্তিক্বের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র (খ) : আড়াআিভাবে কাটা (01817552750 9০৫01) ) 


্বযুয্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্ককাগুর (3:10 96900) অভ্যন্তরের ধৃসরপদার্থে ই ন্গায়ুতত্ত্রে 
“নিম্নতর কেন্দ্র (0,০9৮ 0398) বর্তমান এবং “উচ্চতর কেন্দ্র/গুলি প্রধানতই 
গুরুমন্তিক্ষের কর্টেকৃস নামের ধূসর পদার্থে বর্তমান | যে-ভাবে শরীরের বিভিন্ন গ্রাহক 
ও কারকগুলি স্াযুতন্ত্রের কেন্দরের__ অর্থাৎ, মস্তিষ্ক ও সুযুয়াকাণ্ডের__সঙ্গে সম্পকিত 
অনেকটা সেইভাবেই মস্তিক্* ও স্থযুয়্াকাণ্ডের অভ্যন্তরেও শ্বেত পদার্থের সাযু-অংশু- 
গুলির সাহায্যে ধূসরপদার্থের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয়। 


৮ ॥ মস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য নিরপণের পদ্ধতি 

মস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশের কার্ধ বিভিন্ন কী না-__-এ-বিষয়ে আধুনিককালে নির্ভরযোগ্য 
বৈজ্ঞানিক গবেধণা হয়েছে । প্রথমাবস্থার অবশ্য গল (911) মাজুষের মাথার 
খুলি বা করোটির বৈশিষ্ট্য থেকেই কাল্পনিকভাবে মানসিক বৈশিষ্ট্যও অনুমান করতে 
চান; কিন্তু তার এই প্রচেষ্টার বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল না । এ-বিষয়ে 
প্রকুত €জ্ঞানিক গবেষণার শুরু বলতে শরীরবিজ্ঞানীদের পক্ষে “অপসারণ পদ্ধতি' 
(015৮১০৭ ০£ 77%61:086108) অন্থসারে পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হবার প্রয়াস। 
পায়রা বা বেড়াল জাতীয় প্রাণীর মস্তি থেকে কোন একটি অংশ অপসারণ করে 
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(অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কেটে বাদ দিয়ে) তারা প্রাণীটির আচরণ লক্ষ্য করতে 
থাকেন। ১৮২৫ সালে ফ্লোরেন্স (ঘু1089729) এ-জাতীয় পদ্ধতির উপর নির্ভর 
করে বলেন, প্রাণীটির লঘুমস্তিফ বাদ দিলে তার দেহভঙ্গি রক্ষার এবং বিভিন্ন অঙ্গের 
মধ্যে সংহতি রক্ষার ক্ষমতা ব্যাহত হয় ; মস্তিষ্ষকাণ্ডের অংশবিশেষ বাদ দিলে তার 
শ্বাসপ্রশ্বাস, হাদ্যস্ত্রের কার্য এবং শরীরের অন্তান্য আভ্যস্তরীণ কার্য ব্যাহত হয়; 
গুরুমস্তিফ আহত হলে হ্রাস পার প্রচেষ্টামূলক ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি। এ- 
জাতীয় পরীক্ষা সত্বেও ফ্লোরেন্স মনে করেন গুরুমস্তিষ্ষ একটি অখণ্ড অঙ্গ হিসাবেই-_ 
অর্থাৎ, সামশ্রিকভাবেই-_কাজ করে। কিন্ত পরবর্তী পরীক্ষার ফলে দেখা যায়, 
গুরুমস্তিষ্ষের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণীর আচরণে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন 
ঘটে-_অর্থী২, গুরুমস্তিকও প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে কাজ করেনা, এই অঙ্গটির 
বিভিন্ন অংশের উপর আচরণের বিভিন্ন দ্রিক নির্ভরশীল । 

কিন্তু শুধুমাত্র পশুপাথী নিয়ে পরীক্ষা করেই আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীর! মস্তিষ্কের 
বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাঁধ-নিরূপণের প্রয়াস করেন না; এই উদ্দেগে তার! মানব- 
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মানব-আচরণের নানা বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
পরিদর্শনের উপরও নির্ভর করেন। অবশ্যই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মস্তিক্ষ 
থেকে বিভিন্ন অংশ কেটে বাদ দিয়ে তার আচরণের তারতম্য দেখা সম্ভব নয়; কিন্তু 
তবুও টিউমার (6৪0100:), গুলির আঘাত প্রভৃতি নানা কারণে মানুষের 
মন্তিষ্ষের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার আচরণেরও বিবিধ পরিবর্তন দেখা দেয় ; 
এ-জাতীয় দৃষ্টান্তবলী থেকেও মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাধ 
সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া যাঁয়। তাছাড়া, কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার 
আচরণের বিকার লক্ষ্য করার পর ব্যক্তিটির মৃত্যু হলে শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখা 
যেতে পারে মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে এ-জাতীয় আঁচরণ- 
বিকার দেখা দিয়েছিল | 

সাম্প্রতিক কালে মোটের উপর চার রকম পদ্ধতি অনুসরণ করে শরীরবিজ্ঞানীর। 
মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাধ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। এই চারটি পদ্ধতি হল :-_ 

(১) অপসারণ পদ্ধতি (11900 01 7:171)81107)-_অর্থাৎ পশু পাখীর 
মস্তিষ্কের অংশবিশেষ অপসারণ করে তার আচরণের তারতম্য লক্ষ্য কর]। 

(২) রোগসংক্রাস্ত পদ্ধতি (28801081081 18811)90)-_কোন ব্যক্তির 
জাবদ্দশায় তার আচরণে রোগলক্ষণ পরিলক্ষিত হলে অনেক সময় তার মৃত্যুর পর 
শব-ব্যবচ্ছেদ করে মস্তিষবের নির্দিষ্ট অংশে আঘাত বা অন্য কোন ক্ষতির লক্ষণ দেখা 
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যায়; অতএব এই পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে আচরণের নিদিষ্ট 
বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক প্রমাণিত হয়| 


(৩) উদ্দীপন পদ্ধতি (11600 01 9617010186101)- মস্তিষ্কের নিদিষ্ট 
অংশে ছূর্বল বৈত্যাতিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখ! যেতে পারে মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশ 
উন্দীপিত হলে প্রাণীদেহে ঠিক কী ক্রিয়া ঘটে; অতএব এই পদ্ধতির সাহায্যে 
শরীরের নির্দিষ্ট ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কের নিদিষ্ট অংশের দায়িত্ব সনাক্ত কর] সম্ভব । 

(8) জআ্ায়ু-অংশু অনুসরণ পদ্ধতি (81975 78010 0160700)- 
শরীরের ভিতরকার স্নায়ুর অংশু (9:৮০ ঠি১:৪) অনুসরণ করে' দেখা যেতে পারে 
মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশের উপর ঠিক কোন্‌ ধরনের আচরণের দায়িত্ব। যেমন : হাতের 
পেশীর সঙ্গে যে বহিমু্ধী স্নায়ুর সংযোগ তার আভ্যন্তরীণ অংশগুলি অনুসরণ করলে 
দেখ! যার যে সেগুলি কাধের কাছে স্ুযুয্নাকাণ্ডের কোন-এক নিদিষ্ট স্থানে এসে 
পড়েছে; অতএব আমরা বুঝতে পাবি হাতের পেশী পরিচালনার জন্য “ণিয়তর কেন্দ্র 
(,০%9: 09068) বলতে স্ুুক্নাকাণ্ডের এ নিদিষ্ট অংশটি । আবার দেখা যায়, 
সুযুয়া কাণ্ডের এই “নিয়তর কেন্দ'টির সঙ্গে স্বাঘু-অংশুর সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন নিদিষ্ট 
অংশ সংযুক্ত ; স্সায়ুর অংস্ত অনুসরণ করে মস্তিষ্কের এই নিদি্ট অংশ পধস্ত দেখবার 
পর আমরা বুঝতে পারি সেই নির্দি্ইট অংশটিই হাতের পেশী পরিচালনার 
“উচ্চতর কেন্দ্র (018597092৮9) : অর্থাৎ মস্তিষ্কের এই “উচ্চতর কেন্দ্র; থেকে 
স্নায়বিক শক্তি স্বামু-অংশ্ুর মাধ্যমে এসে তষুয়াকাণ্ডের “নিয়তর কেন্দ্-কে উদ্দীপিত 
করে ; ফলে “নিয়তর কেন্দ্রটি” থেকে বহিমু্ধী স্সায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি প্রবাহিত 
হয়ে শেষ পর্যন্ত হাতের পেশীকে পরিচালনা করে । এইভাবে শরীরের বিভিন্ন গ্রাহক 
ও বিভিন্ন কারকের “নিয্নতর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে মস্তিফের “উচ্চতর কেন্ত্রগুলির প্রত্যক্ষ 
স্নায়বিক যোগাযোগ আবিষ্কার করলে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারি শরীরের 
কোন্‌ গ্রাহক বা! কোন্‌ কারকের কাধীবলী মস্তিষ্কের কোন অংশর উপর নির্ভরশীল । 

এই জাতীয় নান! পদ্ধতির সাহায্যে শরীরবিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে আচরণের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর চরম দায়িত্ব কর্টেক্ম্‌-এর বিভিন্ন এলাকার উপর । স্বভাবতই মস্তিক্ষের 
এলাকাগুলিকে প্রধানত ছু'ভাবে ভাগ করা হয় : (১) “কারক সংক্রান্ত এলাকা, 
(060: 4198) এবং (২) গ্রাহক সংক্তান্ত এলাকা” (89208013 199) | 

কর্টেকৃম-এর “কারক সংক্রান্ত এলাকা” বলতে কী বোঝায়? কর্টেক্সএর যে- 
এলাকা থেকে শরীরের পেশী ও গ্রন্থি নামের কারকগুলি পরিচালনার “নিয়তর 
কেন্দ্র'গুলি পরিচালিত হয়। অর্থা, কর্টেক্স্‌-এর “কারক সংক্রান্ত এলাকা? থেকে 
এই “নিয়তর কেন্দ্র গুলি উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনার ফলেই এই “নিয়তর 


আয়ুতন্ব ৬৫ 


কেন্ত্রগুলি শরীরের বিভিন্ন কারককে পরিচালিত করে। স্বভাবতই বহির্মৃী 
নিউরনের (0169:96 বা 11০6০: [৩৪:০০০) সাহাঁষ্যেই কর্টেকৃস-এর এই “কারক 
সংক্রান্ত এলাকার সঙ্গে কারকগুলির “নিয়তর কেন্দ্র" সংযুক্ত, যেমন বহিমু'বী 
নিউরনের সাহায্যেই ওই “নিয্নতর কেন্দ্র" গুলির সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন কারক সংযুক্ত । 

অপরপক্ষে, শরীরের গ্রাহকগুলির সঙ্গে অন্তমূখী নিউরনের সাহায্যে "নিম্নতর 
কেন্দ্র' গুলি সংযুক্ত এবং কর্টেকৃদ্‌-এর যে-এলাকার সঙ্গে অন্তমূ্থী নিউরনের সাহায্যে 
গ্রাহকগুলির এই “নিয্নতর কেন্দ্র” সংযুক্ত সেই এলাকাকে কর্টেকৃম্-এর গ্রাহক 
সংক্রান্ত এলাকা” বলা হয়। অতএব শরীরের কোন গ্রাহকে উদ্দীপক এলে 
যে-স্সায়বিক শক্তি উদ্ধদ্ধ হবে তা প্রথমত উদ্দীপিত করবে গ্রাহকগুলির “নিয্নতর 
কেন্দ্রকে ; এবং অস্তমূর্থী নিউরনের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে স্নায়বিক শক্তি 
কর্টেক্স্‌-এর "গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা"কে উদ্দীপিত করবে । কর্টেক্‌সএর "গ্রাহক 
সংক্রান্ত এলাকা” উদ্দীপিত হলে পাওয়া যায় সংবেদন (997288610)। যেমন 
হাতে আগুনের ছেঁক| লাগল । ফলে হাতের সেই জায়গার গ্রাহক থেকে স্নায়বিক 
শক্তি প্রথমে গেল স্থযুয়াকাণ্ডর আভ্যন্তরীণ কোন “নিক্নতর কেন্দ্র' পযন্ত এবং এই 
“নিয়্তর কেন্দ্র থেকে স্নায়বিক শক্তি কর্টেকৃম্‌-এর কোন “গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা 
পর্যন্ত পরিচালিত হল। এবং "গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা”র “উচ্চতর কেন্দ্র উদ্দীপিত 
হবার ফলে আমরা “জালা” বলে সংবেদন অনুভব করলাম । 

এবারে দেখা যাক, উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির উপর নির্ভর করে মস্তিষ্ষর কোন্‌ কোন্‌ 
অংশর কোন্‌ ধরনের কার্যাবলী প্রমাণিত হয়েছে । 


৯॥ মস্তিষ্কর বিভিন্ন অংশর বিভিন্ন কার্য 


আমাদের মস্তিকর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলতে গুরুমস্তিষ্ 
(09:9৮) 1 আয়তনের দিক থেকে এই গুরুমস্তিফটি বাকি স্নাযুতন্ত্র মিলিত 
আয়তনের চেয়ে বেশি। মানুষের করোটির অভ্যন্তরে গুরুমস্তিষই অধিকাংশ স্থান 
দখল করেছে। 

বাইরে থেকে দেখলে গুরুমস্তিকর উপরিভাগকে খাঁজ-কাটা এবং কৌঁচকানো- 
কৌচকানো৷ মত দেখায় । গুরুমস্তিষ্ষর গড়ন এ-জাতীয় বলেই তার উপরের স্তরটির__ 
অর্থাৎ কর্টেক্স্টির__আয়তন অনেক বেশি হওয়। সম্ভব হয়েছে; অন্থান্য জীবজস্তর 
মস্তিষ্কের উপরিভাগ তুলনায় সমতল বা মহ্ছণ; মানুষের গুরুমস্তিষ্ষর উপরিভাগও 
সমতল হলে আমাদের কর্টেকৃস্‌এর মোট আয়তন অনেক কম হত। গুরুমস্তিক্ষর 


উপরিভাগের এই খাঁজগুলিকে বলে “ফিসার+ ( দা18৪8:9 ) এবং খাঁজ দিয়ে পৃথক্‌ 
৫ 


৬৬ মনোবিজ্ঞান 


করা উচু-উচু অংশ বা! স্টীতিকে বলে “কন্ভলিউসন্ (0০0০:০16100 ) বা জাইয়ার 
( ্:9): অবশ্যই খাঁজগুলি অগভীর। তাই গুরুমস্তিক্ধর সবচেয়ে বাইরের 
দ্রিকটিতে স্ফীতিগুলি (007০1761005 ) পরস্পর থেকে পৃথক হলেও একটু গভীর 


কারক সংক্রান্ত প্রধান এলাকা ত্বক ও পেশী সংক্রান্ত সংবেদন এলাকা 


১০ খে ৯ 


৫২ 


] 0). 
10111 টি 


01101511111] 





সাযুতন্ত্ ৬৭ 
স্তরে মস্তিফবন্ত্ব নিরেট তালের মত। খাঁজগুলির মধ্যে প্রধানতম বলতে ছুটি। 
একটির নাম দেওয়া হয় 'রোলাণ্ডো খাঁজ” (51558:9 ০ 80192080), অপরটিকে 
বল! হয় “সিল্ভিয়াস্‌ খাঁজ? ( দা5516 01 9১15105 )। 

গুরুমস্তিষ্ফ কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ভাগগুলিকে বলা হয় 'লোব' 
(1,099) | যথা: (১) ললাট ভাগ ( প্ল:07:৮%] [5099 ), (২) শিরকুস্ত ভাগ 
(78719681109), (৩) শিরনিয় ভাগ (0901701689] 1১99), (৪) রগ ভাগ 
([901075]1,099)।  ভাগগুলি অবশ্য স্বতন্ব অঙ্গ নয়; কেনন1 আগেই বলেছি 
একটু গশীরেই মস্তিক্ষবস্ত আসলে অখণ্ড তালের মত। কপালের দিক থেকে শুরু 
হয়ে ললাট ভাগটি ( 10176] [;0১9 ) রোলাণ্ডো খাজ পর্যন্ত গিয়েছে ; রোলাপ্ডো- 
থাঁজের পর শুরু হয়েছে শিরকুস্ত ভাগ (1%196%] [,0)9 ), তারপর মাথ।র পিছন- 
দিকটায় শিরনিয় ভাগ (0০০1116%] 7,0১9); গুরুমস্তিক্ষর নিচের দিকটায় সিল্ভিয়াম 
খাজ দ্বার। ললাট ভাগ ও রগ ভাগ বিভক্ত । 

রোলাগ্ডো খ।জের ঠিক সামনের দিকে (অর্থাৎ ললাট অঞ্চলের দিকে) প্রথম 
কন্ভলিউন্‌ বা ম্ফীতিটিকে বলে “প্রিসেপ্টণাল জাইয়ার” (:0-০9069] ৫579 )। 
গুরুমস্তিফর কর্টেকৃম্-এর এই অংশটিকে “কারক সংক্রান্ত এলকা” (8৫০০ 81০৮) 
বল! হয়; কেননা এই অংশর নিউরনগুলির উপরই শরীরের পেশীগুলিকে পরিচালনা 
করার ভার। এখানে অনেকগুলি তুলনায় বড নিউরন আছে; সেগুলিকে 
বলা হয় 'বৃহদাকার কোব” (91806 09119)1 এই নিউরনগুলির এ্যকৃসন্পপ্রান্ত 
স্যুয়াপাণ্ড (9101810০914. ) এবং মস্তিকফকাঁগ্ডর (73781 9910) আভ্যন্তরীণ 
'নিয়তর কারক কেন্দ্রুর (1,0৬9: 1০69৮ 0976:09 ) সঙ্গে সংযুক্ত : নিম্নতর কারক 
কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বহিমুখো স্রাযুর সাহায্যে শরীরের নান| কারক (প্রধানত পেশ) 
সংযুক্ত । অতএব, গুরুমস্তিক্ষের কর্টেকৃ্স-এর এই অংশ উদ্দীপিত হলে ক্বায়ুতত্ত্ব মারফত 
ন্নায়বিক শক্তি এসে স্ুযুয়াকাণ্ড ও মস্তিক্ষকাণ্তর নিম্ন তর কারক কেন্দ্রগুলিকে উদ্দীপিত 
করে এবং এই নিম্নতর কেন্দ্রগুলি থেকে বহিমুখী আ্বায়ু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি শরীরের 
নান! কারক পর্যন্ত পৌছোর, ফলে সক্রিয় হয় কারকগুলি। 

অবশ্যই গুরুমস্তিষ্ষের কর্টেক্স্-নএর এই অংশটুকুর (7279-0970628] ৫19 ) 
আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্র শরীরের বিভিন্ন কারককে সক্রিয় করে। পরীক্ষা করে দেখা 
গিয়েছে এই অংশর বিভিন্ন স্থানে দুর্বল বৈহ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করলে শরীরের 
বিভিন্ন পেশী সক্রিয় হয়। যেমন, অংশটির একেবারে মাথার দিকে বৈদ্যুতিক শক্তি 
গ্রয়োগ করলে পদঘ্বয় সক্রিয় হয়, আরো একটু নিচের দিকে প্রয়োগ করলে সক্রিয় তয় 
উদর এবং বুকপিঠের পেশী, আরো! একটু নিচের দিকে প্রয়োগ করলে সক্রিয় হয় 


৬৮ মনোবিজান 


হাতের পেশী-_-এইভাবে অংশটির নিয়তম স্থানে বৈছ্যতিক শক্তি প্রয়োগ করে দেখ] 
গিয়েছে তার ফলে সক্রিয় হয়েছে মুখায়ববের পেশীগুলি । অর্থাৎ আমাদের শরীরে 





২৩: গুরুমস্তির গ্রাহক এবং কারক সংগ্ান্ত এলাক' 


পায়ের থেকে মুখ পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গর পেশীগুলিকে পরিচালনা করার উচ্চতর কেন্দ্রগুলি 
গুরুমস্তিষ্কর কর্টেক্স-এর এই অংশটিতে ঠিক উল্টোভাবে অবস্থিত-_সবচেয়ে তলার 
অঙ্গ পরিচালনার দায়িত্ব এই অংশর সবচেয়ে উপরের দিকের কেন্দ্র, সবচেয়ে 
উপরের অঙ্গ পরিচালনার দায়িত্ব এই অংশর সবচেয়ে নিচের দিকের কেন্দ্রর। হুর্বল 
বৈছ্যৃতিক শক্তির প্রয়োগমূলক পরীক্ষা ছাড়াও দেখা গিয়েছে গুরুমস্তিষষর ওই 
অংশটির বিভিন্ন কেন্দ্র যখম হলে সেগুলি দ্বারা পরিচালিত পেশীগুলিতেও পক্ষাঘাত 
দেখা দেয়। 
অবশ্য গুরুমস্তিফর এই অংশটিকেই সাধারণত “কারক সংক্রান্ত এলাকা” (81০6০: 
4:9৪ ) বলে উল্লেখ করা হলেও গুরুমস্তিষ্ষর ললাট অংশর ( ঢা:০765] [1,099 ) দিকে 
এর ঠিক সামনের অংশটিও নানা প্রকার জটিল শারীরিক কাধাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। 
তাই প্রকুতপক্ষে 'কারক সংক্রান্ত এলাকার পূর্ণতর বিবরণে এই সামনের দিকের 
ংশটিও অন্তভূক্তি হওয়া উচিত, যর্দিও সাধারণত এই সামনের অংশটিকে প্রাকৃ- 
কারক সংক্র।স্ত এলাকা? (7:9-70০60 258) বলে উল্লেখ কর! হয়। তাছাড়। 
মনে রাখা দরকার, গুরুমস্তিষ্ষর অন্যান্ত অংশ থেকেও-_যেমন শিরনিয় ভাগ (0০0171%891 
[999 ), রগ ভাগ (19209217০১9 ) এবং ললাট ভাগের ( মা:০7691 109 ) 


লাযুতন্্ ৬৯ 


অন্তান্ত কেন্দ্র থেকেও চোখ এবং মাথ! নড়াবার জন্য দায়ি নানা পেশীকে পরিচালিত 
করা হয়। 


শুরুমণ্তিফর “কারক সংক্রান্ত এলাকা” প্রসঙ্গে আরে! একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উল্লেখ প্রয়োজন | গুররুমস্তিফর নানা অংশই অনেক বহিমুখী আাযু-অংশু (০:০৪ 
ঢ19 ) দ্বার মস্তিষ্ষকাণ্ডর (77:81) 96900) সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই মস্তিক্ষকাণ্ডর 
মাধ্যমেই গুরুমস্তিষ্ষ এবং লঘুমস্তিষও (0976১911070 ) পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত । 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত শরীরবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল দেহভঙ্গি এবং দেহের ভারসাম্য 
প্র ভূতি (1936979১ 8001111)7:1010, 9170. 17090012 9692,911)959 ) রক্ষার একমাত্র 
কেন্দ্র হল এই লঘুমস্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে বোঝা গিয়েছে, এ-জাতীয় 
কার্ধাবলীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শুধুমাত্র লঘুমস্তিষ্কেরই নয়। বস্তরত গুরুমস্তিক্ষের সহযোগি- 
তায় ব। গুরুমস্তিষ্কর সঙ্গে মিলিতভ'বেই লঘুমস্তি্ধ দেহের ভারসাম্য, দেহভঙ্গি প্রসৃতি 
রক্ষার কাজ করে, যদিও তুলনায় এ-ব্যাপারে লঘুমস্তির দায়িত্ব মুখ্য 


এবারে গুরুমস্তিক্ষের গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা"-র বা “সংবেদন এলাকার 
(99৪০0: £১১৪ ) পরিচয় দ্রেখ। যাক- অর্থাৎ মস্তিক্ষের সেই কেন্দ্রগুলির পরিচয় 
দেখ| যাক যেখানে গ্রাহক থেকে আায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হলে 
সংবেদনের (9920810%. ) উদ্ভব হর । অবশ্যই গুরুমস্তিষ্কর কর্টেক্স্-এর কোন 
অংশই সরাসরিভাবে শরীরের গ্রাহকগুলির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। এই সংযোগ ঘটে 
মপ্যমস্তিষ্কর (17769207510) মারফত । গুরুমস্তিক্ষর তলার দিকে এবং মস্তিষ্ককাণ্ডর 
(88510 96970 ) মাথার উপরে এই মধ্যমস্তিষ্ষ বর্তমান- মধ্যমস্তিক্ষকে বস্তৃত মস্তিষ্ষ- 
কাণ্তরই উপরদিকের শেষ প্রান্ত বল। যায়। এখানে সংবেদন গ্রহণের “নিম্নতর 
কেন্দ্র'গুলি ব্তমান। বিভিন্ন গ্রাহকের সঙ্গে অন্তমূর্থী সামুর সাহায্যে এই “নিম্নতর 
কেন্্রগুলিরই সরাসরি যোগাযোগ । এবং এই “নিম্নতর কেন্দ্র,গুলির সঙ্গে ক্টেকৃস-এর 
বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত “উচ্চতর কেন্দ্র-র যোগাযোগ । অর্থাৎ, কোন গ্রাহক 
উদ্দীপিত হলে তার সংলগ্ন অস্তমু্খী সায়ুর মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি প্রথমে মধ্যমস্তিষে 
অবস্থিত “নিয়তর কেন্দ্রে পৌছোয়, সেখান, থেকে আবার আধবিক যোগাযোগের 
ফলে কর্টেক্স-এর কোন “উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হয় : এইভাবে স্নায়বিক শক্তি 
এসে কর্টেক্স্‌ এর “উচ্চতর কেন্দ্র'-কে উদ্দীপিত করলে উদ্ভব হয় সংবেদন 
(98288107)। অবশ্ই মধ্যম্তি্ষ খুব সম্ভব সম্পূর্ণ নিক্ষিয় কোন অঙ্গ নয়-_অর্থাৎ 
তার কাজ বলতে সম্ভবত শুধু এই নুয় যে গ্রাহক থেকে আপা! স্নায়বিক শক্তিকে 

_ কর্টেক্স্‌-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া । সম্ভবত, এই মধ্যমস্তিষ্ষেই মংবেদনের 


মনোবিজ্ঞান 


পক্ষে নিদিষ্ট রূপ পরিগ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিক কার্ধ সমাধা হয়। কিন্তু গবেষণার 
বর্তমান পরিস্থিতিতে এবিষয়ে খুব স্বুনিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত সম্ভব না হলেও মোটের 
উপর স্নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মধ্যমস্তিষ্কের “নিয়তর কেন্দ্রগুলির মাধ্যমেই শেষ 
পর্যস্ত কর্টেকস-এর নান] কেন্দ্রে স্নায়বিক শক্তি পৌছোয় এবং সংবেদনের উদ্ভব হয়। 


বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনের “উচ্চতর কেন্দ্র, কর্টেকৃ্-এর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। 
২৩নং চিত্রে দেখ! যাবে “কারক সংক্রান্ত এলাকা'র ঠিক পিছনে রোলাগ্ডো খাজ। 
এই রোলাণ্ডো খাজের ঠিক পিছনে কর্টেক্সএর এক-ফালি অংশকে বলে 
“পোষ্ট-সেপ্টাল-জাইয়ার? (096-992%%] ৫76); তক ও পেশী সংক্রান্ত সংবেদনের 
“উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি কর্টেক্স-এর এই অংশে অবস্থিত। কর্টেক্‌ম-এর এই অংশ আহত 
হলে আমরা স্পর্শ-সংবেদন (10001) 9929%6107. ) এবং শরীরের পেশী-সঞ্চালন 
সংক্রান্ত সংবেদন থেকে বঞ্চিত হব। স্পর্শ ও পেশী-সঞ্চালনের সংবেদন সংক্রান্ত 
গ্রাহক ব৷ ইন্ড্রিয়কে বলা হয় 'সোমেস্ছেসিস্‌” (902093659919)7 অতএব গুরু- 
মস্তিফ্ষর কর্টেক্স্এর আলোচ্য ফালিটিকে বলা হয় “সামেস্থেটিক এলাকা 
( 99106961)9610 4798 ) | 


গুরুমস্তিফর রগ ভাগে (1970707:8] [।01১9 ) একটি ক্ষুদ্র অংশে শ্রবণ-সংবেদনের 
(&901607৮ 99105861092 ) “উচ্চতর কেন্দ্র : অর্থাৎ কান ( শ্রবণেন্দ্রিয় ) থেকে 
নায়বিক শক্তি প্রথমে আসে মধ্যমস্তিক্কর "নিম্নতর কেন্দ্রে” এবং সেখান থেকে 
কর্টেক্ম-এর এই অংশে অবস্থিত “উচ্চতর কেন্দ্র'-কে উদ্দীপিত করলে শ্রবণ- 
সংবেদনের উন্তব হয়। গুরুমস্তিষ্ষর শিরনিয় ভাগের (0০০19469] [,099 ) একটি 
ক্ষুদ্র অংশকে 'দর্শন এলাকা? (15591 4879৪ ) বলা হয়; কেনন] দর্শন সংবেদনের 
"উচ্চতর কেন্দ্র'গুলি প্রধানত কর্টেক্স্-এর এই অংশে অবস্থিত। অর্থাৎ চক্ষু-ইন্ডরিয় 
থেকে অন্তমূ্থী সামুর মাধ্যমে স্নায়বিক শক্তি মধ্যমস্তিষ্কর “নিয়্তর কেন্দ্রে 
পরিচালিত হয় এবং দেখান থেকে জারবিক শক্তি কর্টেক্দএর উক্ত অংশটিতে 
পরিচালিত হয়ে আমাদের দর্শন সংবেদন দেয়। তেমনি, গুরুমস্তিক্কর তলার দিকে 
“সিলভিয়াম্‌” খাজের ঠিক পরে “হিপোক্যাম্পাল' নামক ভাগে ([71)90902001)8%1 
7,০৮9) ভ্রাণ ও স্বাদ সংবেদনের কেন্দ্র প্রমাণিত হয়েছে । 

গুরুম্ভিষফধর বিভিন্ন অংশর বিভিন্ন কার্ধ সম্বন্ধে পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে “কারক সংক্রান্ত এলাকা? (84০০: 4:৪৪) এবং "গ্রাহক সংক্রান্ত এলাকা ব৷ 
“সংবেদন এলাকা' (99280: 4798) হিসেবে প্রমাণিত কর্টেক্স-এর অংশগুলি 
কর্টেক্সএর মোট আয়তনের তুলনায় প্রায় যৎসামান্ত। অর্থাৎ, কর্টেক্‌দ্‌-এর 


আযুতন্ ৭১ 


অধিকাংশ অংশই সংবেদন-গ্রহণের বা পেশী (ও গ্রন্থি) পরিচালনের কাজে লিঞ্চ 
নয়। তাহলে কর্টেক্সএর এই বেশির ভাগ বাকি অংশর কাজ কী? বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় তার মধ্যে বু নিউরন এবং যুস্তিক্ষর বিভিন্ন অংশর মধ্যে অত্যন্ত 
জটিলভাবে সংযোগ-স্থাপক্ক বহু স্বামু-অংশু বর্তমান। অগ্গমান হয় কর্টেক্সএর এই 
বাকি অংশ স্ায়ুতন্ত্র কার্ষে সুন্নত সংহতিসাধন করে, ফলে সঙ্ঘবদ্ধ হয় আমাদের 
আচরণ। বস্তত, পশু-আচরণের তুলনায় বুদ্ধি, চিন্তা, অনুভূতি প্রভৃতি মানব- 
আচরণের প্রকৃত উন্নততর দিকগুলি মানব কর্টেক্স-এর এই বৃহত্তর আয়তনের উপর 
নির্ভরশীল বলেই অন্তমিত। 


তৃতীম্ব পল্িচ্চ্হদ 
সংবে্ধন 


১॥ অংবেদনের অর্থ (71198771716 ০01 8011886107 ) 


মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম বিষয়বস্ত মাঁনব-আচরণ, অর্থাৎ বহির্জগৎ ও মানুষের 
মধ্যে ক্রিতনা-প্রতিক্রিয়া। ইতিপূর্বে আচরণের একটি সরল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি : 
চোখে দেখলাম সামনে সাপ রয়েছে, লাঠি এনে সাপটা মেরে ফেললাম । এই দৃষ্টান্তর 
প্রথমাংশকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হবে: চক্ষু-ইন্দ্রিয়র সাহায্যে সাপ 
নামের সন্মুখস্থ বস্তুটি প্রত্যক্ষ (7১91০970600 ) ঘটল। স্বভাবতই এ-জাতীয় প্রত্যক্ষ 
থেকেই আচরণের বিচার শুরু হতে পারে । কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানে 
যে-মতের বিশেষ প্রীধান্ত ছিল তার নাম অবয়ববাদ (968০6911870) ভূগ্ডট্‌ 
( ভব ৪0৫৪), টিচেনার ([180))909)) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এই মতের সমর্থক ছিলেন | 
এদের প্রধানতম প্রচেষ্ট! ছিল, বিশ্লেষণের সাহায্যে জটিল মানসিক অবস্থার সরল 
উপাদান নির্ণয় করা। এই মতে প্রত্যক্ষও একটি অপেক্ষাকৃত জটিল মানসিক অবস্থা! ; 
অতএব অবয়ববাদীরা '্রত্যক্ষকেও বিচার করে তার সরলতম উপাদান নির্ণয় করার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেছেন এবং এই সরলতম উপাদ্দানেরই আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে সংবেদন (992088600 )| অতএব সংবেদনের অর্থ অবগতির জন্য প্রত্যক্ষর 
উক্ত দৃষ্টান্তটিই বিশ্লেষণ করা যাক । 


চোখে দেখলাম সামনে সাপ রয়েছে । প্রথমত, সুর্যের আলো সাপের উপর থেকে 
আমার চোখ পর্যন্ত ফিরে এসেছে । এই আলোকে বলা হয় উদ্দীপক। দ্বিতীয়ত, 
বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের জন্য আমার শরীরে গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় রয়েছে। 
উদ্দীপকের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরীণ নিউরনে স্বায়বিক শক্তি উদ্ছদ্ধ হয় এবং 
অন্তমু্থী প্নায়ু দিয়ে গুকুমস্তিক্কের উচ্চতর কেন্দ্রে” স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হলে 
' গুরুমস্তিক্কে যে-প্রক্রিরা ঘটে তারই চরম পরিণাম হল প্রত্যক্ষ। গুরুমস্তিষ্ষের এই 
প্রক্রিয়া অবশ্ঠই জটিল; কিন্তু অনুমান করা যায় যে তা মোটের উপর হু” অবস্থয় 
বিভক্ত । প্রথম অবস্থাকে বলা যায় গ্রহণমূলক, দ্বিতীয়কে বলা যায় ব্যাখ্যা- 
মূলক। অর্থাং, গুরুমন্তিষ্কর “উচ্চতর কেন্দ্র স্নায়বিক শক্তি শুধু গ্রহণই করে না; 
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তাছাড়াও উচ্চতর প্রক্রিয়া হিসাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যেন তার 
সুম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও উদ্ভাবন করে। যেমন সামনের বস্তটিকে সাপ বলে 
প্রত্যক্ষ কর! মানেই অন্তান্ত বিজাতীয় বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য, সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে 
তার সাদৃশ্ট, সম্মুখের কোন নিদিষ্ট স্থানে বস্তটির অবস্থিতি সংক্রান্ত বিবিধ বিচার বা 
ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া প্রয়োজন । অবশ্যই এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বা বিচার মূলক প্রক্রিয়া- 
গুলি প্রকটভাবে বর্তমান নয়। কিন্তু অস্থুমানমূলকভাবে আমরা বুঝতে পারি, 
প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে গুরুমস্তির পক্ষে আয়বিক শক্তি গ্রহণ করা ছাডাও এ-জাতীয় ব্যাখ্য। 
বা বিচার মূলক প্রক্রিয়া! অন্তণিহিত থাকতে বাধ্য। অতএব অন্তত তত্বগতভাবে 
প্রত্যক্ষ নামের অপেক্ষাকৃত জটিল অভিজ্ঞাকে গ্রহণমূলক এবং বিচার-ব্যাখ্য! মূলক 
দ্বিবিধ উপাদানে বিশ্লেষণ করা যায়। এবং এ-জাতীয় তত্বগত বিশ্লেষণের উপর 
নির্ভর করে প্রত্যক্ষর প্রথম-_অর্থাৎ নিছক গ্রহণাজ্রক-__উপাদ।নটিকে সংবেদন 
আখ্য। দেওয়া হয়। বিচার-ব্যাখ্যার সাহায্যে সংবেদন পরিণত হয় প্রত্যক্ষে । 
অবশ্ঠই আমাদের পরিণত বয়সের বাস্তব প্রত্যক্ষ একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বিশেষ ; 
তার মধ্যে বিশুদ্ধ গ্রহণাত্বক কোন স্বতন্ব উপাদান সুস্পষ্ট নয়। হয়ত নবজাত শিশুর 
প্রাথমিক অভিজ্ঞতা! বিশ্বদ্ধ সংবেদনের মৃত দৃষ্টান্ত হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে ? কেননা 
উপরোক্ত খিচার-ব্যাখ্যার জন্য যে-পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নবজাতকের পক্ষে 
তার প্রশ্ন ওঠে শা । তবে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী দাবি করেছেন, আমাদের 
পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাতে ও বিশুদ্ধ সংবেদনের মূর্ত দৃষ্টান্ত স্বীকারযোগ্য : যেমন, 
বিস্ফোরণের শবে গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হলে প্রথম মুহূর্তে শব্ষের নিছক সংবেদনই হয়, 
যদিও অচিরে আমর] সংবেদনটিকে প্রত্যক্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা! করে থাঁকি। এ-জাতীর 
সীমাবদ্ধ দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও মানতে হবে আমাদের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ-জাতীয়ই ; অর্থাৎ সংবেদনের অস্তিত্ব প্রধানতই অন্ুমান- 
মূলক। অন্রমানের সাহায্যেই বলা যায়, প্রত্যক্ষর সরলতম উপাদান হল সংবেদন : 
উদ্দীপকের সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়ের নিউরনে স্নায়বিক শক্তি উদ্বদ্ধ হয় এবং অন্তমু্ণী 
্াু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি গুরুমস্তিষ্কে পরিচালিত হলে গুরুমস্তিষ প্রথমত 
শুধু তা গ্রহণই করে এবং নিছক. গ্রহণাত্মক এই প্রক্রিয়াটিকেই সংবেদন বলা 
হয়। 

সংবেদন নিছক গ্রহণাত্মক বলেই তাকে বস্তকেন্দ্রিক (0719০619) বলে বর্ণনা 
করা হয়? অর্থাৎ বহির্বস্ত থেকে আসা উদ্দীপকের উপরই-_-অতএব বহির্ন্তর উপরই 
--আমাদের অধিকাংশ সংবেদন নির্ভরশীল। এই কারণে আরো বল] হয়, 
সংবেদনের ক্ষেত্রে বহির্জগতের দিক থেকে আমাদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার উপর 
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এক জাতীয় বাধ্য-বাধকতা৷ (0৮1961%5 0০67:107. ) বর্তমান : চোখে নীল আলো 
এলে আমরা নীলের সংবেদন পেতে বাধ্য, লাল আলো! এলে আমরা বাধ্য লালের 
অভিজ্ঞতা পেতে । এবং সংবেদনের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বহির্বস্তর মুখাপেক্ষী 
বলেই অভিজ্ঞতা হিসাবে সংবেদনকে নিদ্ছিয় (88519) বল! হয়, অর্থাৎ সংবেদনের 
ক্ষেত্রে আমরা! নিক্ষিয়ভাবে উদ্দীপক শুধুমাত্র গ্রহণই করি । 


২॥ সংবেদনের ধর্ম (4198698 01 98711886101) ) 


টিচেনারের মতে সংবেদনের ধর্ম প্রধানত চার রকম: (১) গুণ (0581165 ), 
(২) তীরতা (11769208165), (৩) হ্বচ্ছত| (0198%70939 ) এবং (৪) স্থায়িত্ব 
(70018961010 )1 


(১) সংবেদনের গুণ: যে-ধর্ষের দরুণ এক-জাতীয় সংবেদনের সঙ্গে অপর 
জাতীয় সংবেদনের পার্থক্য তাকে সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন, গুণের দিক 
থেকে কোন সংবেদন চাক্ষুষ (13891), কোন সংবেদন শত (50160 ), 
ইত্যাদি। আলোক তরঙ্গর সাহায্যে চক্ষু-ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে চাক্ষুষ সংবেদন হয়, 
বাযু-তরঙ্গর সাহায্যে শ্রবণেন্্িয় উদ্দীপিত্ত হলে শ্রোত সংবেদন হয় । 


বিভিন্ন জাতীয় সংবেদনের বিশিষ্ট গুণের ব্যাখ্যায় মূয়েলার (12119: ) বিশিষ্ট 
জায়বিক শক্তি সংঞ্রাস্ত মতবাদ ()9০৮5 01 970901119 13067৮ ) প্রস্তাব 
করেছেন । এই মতে প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নির্দিষ্ট উদ্দীপক দ্বারাই এবং নিজন্ব নির্দিষ্ট- 
ভাবেই উদ্দীপিত হয় এবং সেই ইন্দরিয়-সংলগ্ন অন্ত্্খী আায়ুও শুধুমাত্র এক জাতীয় 
নি্ি্ সায়বিক শক্তিই পরিবহণ করতে পারে । যেমন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়র নির্দিষ্ট উদ্দীপক 
হল আলোক-তরঙ্গ ; (সাধারণ ক্ষেত্রে ) শুধুমাত্র আলোক-তরঙ্গ দ্বারাই ইন্দ্রিয় 
উদ্দীপিত হয় এবং তার ফলে উদ্ধদ্ধ হয় এক নিদিষ্ট জাতের দ্বায়বিক শক্তিই । যদিই 
ব|। এই নিয়মের প্রথমাংশের ব্যতিক্রম হিসাঁবে ইন্দ্রিয়টি অপর কোন উদ্দীপক দ্বারা 
উদ্দীপিত হয়ও তাহলেও কিন্ত সেই ইন্দ্রিয়র নিউরনে উপরোক্ত নিদিষ্ট স্নায়বিক 
শক্তিই উদবদ্ধ হবে এবং সেই ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তমূ্ধী সাধু দিয়ে এ নির্দিষ্ট স্ায়বিক 
শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিক্ষে পরিবাহিত হয়ে স্থনিিষ্ট সংবেদনই স্থঙি করবে । যেমন, 
মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চস্কু-ইন্দ্িয়র আভ্যন্তরীণ নিউরন অকন্মাৎ রক্ত চলাচল 
বৃদ্ধিজনিত এক প্রকারের উদ্দীপক পায়; এ-উন্দীপক বলতে আলোক-তরজ নয়৷ 
কিন্ত তবুও তার ফলে আমর! এক জাতীয় আলোকেরই সংবেদন হয়__চলতি কথায় 
আমরা যাকে বলি “সর্ষের ফুল দেখা? । চক্ষু সংলগ্ন অস্তমু্ধী দ্বায়ুও নির্দি& এক 
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জাতীয় স্বায়বিক শক্তিরই পরিবাহক ) মৃয়েলার-এর মতে ইন্দ্রিয় সংলগ্ন একটি 
অন্তর্ম্ধী স্নায়ুর ভিতরকার বিভিন্ন স্বায়ু-অংশুও (9:৮৩ ন):৩3 ) বিভিন্ন জাতীয় 
এবং নির্দিষ্ট স্বায়বিক শক্তির পরিবাহক। যেমন চক্ষু সংলগ্ন অন্তমুর্বী স্বাযুর 
ভিতরকার কোন অত শুধুমাত্র লাল রং সংক্রান্ত সংবেদনের স্নায়বিক শক্তিই 
পরিবহণ করে, কোন অংশু আবার পরিবহণ করে শুধুমাত্র নীল রং সংক্রান্ত 
সংবেদনের ্ায়বিক শক্তিই । 


(২) সংবেদনের তীব্রতা : চোখে যত বেশি তীব্র আলে! পড়ে আলোকের 
সংবেদনও তত তীব্র হয়; যতে। হুর্বল আলো পড়ে আলোকের সংবেদনও তত ম।ন 
হয়। তেমনি স্পর্শ সংবেদন, শ্রোত সংবেদন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও মূলত উদ্দীপকের 
তারতম্য অন্নুসারেই সংবেদনের তীব্রতায় তারতম্য দেখা যায় । অতএব বলা হয়েছে, 
সংবেদনের দ্বিতীয় ধর্ম এই তীব্রতাই। 


(৩) সংবেদনের স্বচ্ছতা : স্বচ্ছতার দ্দিক থেকেও বিভিন্ন সংবেদনের 
মধ্যে তারতম্য দেখা যায় । কোন সংবেদন স্বস্পষ্ট, কোন সংবেদন অস্পষ্ট; কোনটি 
স্বচ্ছ, কোনটি ম্নান। অতএব বল! হয়েছে, সংবেদনের তৃতীয় ধর্ম তার স্বচ্ছতা । 


(8) জংবেদনের স্থায়িত্ব £ স্থায়িত্বর দিক থেকেও বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে 
তারতম্য আছে। কোন সংবেদন মুহুর্ত মাত্র বর্তমান থাকে, আবার কোন সংবেদণ 
দীর্ঘস্থায়ী । যেমন, ভ্রুতগামী ট্রেণ থেকে বাইরের গাছপালা সংক্রান্ত চাক্ষুষ সংবেদন 
ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু রাত্রে দুরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্র-পরিদর্শনের সময় চাক্ষুষ 
সংবেদন দীর্ঘস্থায়ী। অতএব সংবেদনের চতুর্থ ধর্ম হিসাবে স্থাযিত্বর উল্লেখ 
করা হয়। | 


এ-ছাড়াও বিশেষত স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে সংবেদনের আর একটি ধর্ম পরিলক্ষিত 
হয়। তার নাম বিস্তৃতি (69081 )1 ইন্দ্রিয়ের কতখানি অংশ উদ্দীপিত 
হয়েছে তার উপর সংবেদনের বিস্তৃতি নির্ভর করে। যেমন, আঙ ,লের ডগায় ছেঁকা 
লাগলে স্পর্শ-সংবেদনের বিস্তৃতি কম হবে, কিন্তু পুরে! হাত পুডে গেলে তুলনার 
স্পর্শ-সংবেদন হবে অনেক বেশি বিস্তৃত। ইন্রিয়র অংশ-বিশেষ উদ্দীপিত হবার ফলে 
সংবেদনের যে-বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তাকে বলে সংবেদনের দেশাভিজ্ঞান (1,068 
910 ব1 7,008] 07081:806 )1 বিশেষত স্পর্শ-সংবেদনের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রকট | যেমন, টেবিলের উপর হাতের চেটো রাখলে চেটোর বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্ন সংবেদন পাওয়া যায় এব্‌ং প্রতিটিরই বিশিষ্ট দেশাভিজ্ঞান বর্তমান । 
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৩৪ জংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (01888111686107) 01 96970896107 ) 


সংবেদনগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রথা আছে। যথা :-_ 
(ক) বিশিষ্ট সংবেদন (8709018] 390896102 ), (খ) অঙ্গীয় সংবেদন (0289019 
3989861010 ) এবং (গ) পেশীয় সংবেদন ( 1155809182 9910996300) )। 


(ক) বিশিষ্ট সংবেদন (9799018] 9671881107 ) : 


আমাদের শরীরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা এবং ত্বক নামের পাঁচটি জুনিরিষ্ট 
ইন্দডিয় বর্তমান। বহির্জগৎ থেকে এগুলির যে.কোনটিতে উদ্দীপক এলে ইন্দ্রিয় 
আভ্যন্তরীণ নিউরনে উদ্ধদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি এবং অস্তমু্থী স্াযু দিয়ে সেই 
স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিক্ষে পৌছুলে যে-সংবেদন জন্মায় তাকে বলে বিশিষ্ট 
সংবেদন। আমাদের অধিকাংশ সংবেদনই এ-জাতীয় বিশিষ্ট সংবেদন। বিশিষ্ট 
সংবেদনের লক্ষণ হল : (১) বহির্জগৎ থেকে কোন একরকম স্থনিরিষ্ট উদ্দীপক গ্রহণ 
করা, (২) একটি নিদিষ্ট ইন্দ্রিয় মাধ্যমে তা গ্রহণ করা, (৩) ইন্দ্রিয়টিতে এক জাতীয় 
নির্দিষ্ট স্থায়বিক শক্তি উদ্ধদ্ধ হওয়া, (8) এই স্সায়বিক শক্তি শেষ পরধস্ত গুরুমস্তিফে 
পরিবাহিত হওয়া। এই চারটি লক্ষণের মধ্যে অবশ্য তৃতীয় এবং চতুর্থ লক্ষণ অন্ঠান্ত 
সংবেদনের ক্ষেত্রেও বর্তমান; কিন্তু প্রথম ছুটি লক্ষণ শুধুমাত্র বিশিষ্ট সংবেদনেরই 
বৈশিষ্ট্য । পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুসারে বিশিষ্ট সংবেদনগুলিকে পাচ ভাগে বিভক্ত করা 
হয়; সে-বিভাগের পরিচয় আমর! একটু পরে দেখবো । 


€খ) অঙ্গীয় সংবেদন ( 071:58110 981)898101) ) £ 


আমাদের দেহের অভ্যস্তরেও নান! প্রকার পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং সেই 
পরিবর্তনের ফলে নান! প্রকার উদ্দীপকের উদ্ভবও হচ্ছে । অর্থাৎ, এই উদ্দীপকগুলি 
বহির্জগৎ থেকে আসে না; শরীরেরই অভ্যন্তরে এগুলির উৎস। দ্বিতীয়ত, এই 
উদ্দীপককে গ্রহণ করার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জাতীয় কোন স্থনিরিষ্ট ইন্দ্রিয় 
প্রয়োজন নেই। তবুও শরীরের আভ্যন্তরীণ অশ্তপ্রত্যঙ্গে পরিবর্তনের ফলে যে- 
উদ্দীপক সৃষ্ট হয় তা এ অক্পপ্রত্যঙ্গ সংলগ্ন অস্তমু্থী নিউরনে ন্সায়বিক শক্তি উদ্দধ 
করে এবং অন্তমুখী ক্বায়ু দিয়ে এই দ্বায়বিক শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিফ্ষে পরিচালিত 
হলে আমরা একরকম সংবেদন পাই । এই সংবেদনকে অঙ্গীয় আখ্যা দেওয়া হয়। 

অঙ্গীয় সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর] হয় । যথ! :__ 


(১) এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উৎস হিসাবে শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট 
স্থানকে সনাক্ত করা যায়। যেমন শরীরের কোথাও ফোড়া হলে আমর! যন্ত্রণা পাই 


ংবেদন ৭৭ 


এবং যন্ত্রণা ঠিক কোথায় হচ্ছে তা স্থস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। এজাতীয় অঙ্গীয় 
সংবেদনকে দেশাভিজ্ঞান-সম্পন্ন ([,009118019 ) আখ্যা দেওয়। হয়। 


(২) আর এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উতসস্থল তুম্পষ্টভাবে নির্দেশ কর। 
সম্ভব না হলেও তুলনায় স্পষ্টভাবে শরীরের কোন একটি এলাকার সেগুলির উৎস 
অন্থভৃত হয়। যেমন, অনেক সময় পেটে ব্যথা হলে ঠিক কোন খানে এই ব্যথা হচ্ছে 
তা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত কর| সম্ভব না হলেও আমরা বুঝতে পারি শরীরের একটি 
অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এলাকার মধ্যেই এই ব্যথার উৎস সীমাবদ্ব__হাত নয়, মাথা নয়, 
বুক নয়, পা নয় ; তার বদলে পেটেরই কোন এক জায়গায় ব্যথা করছে, তবে পেটের 
ঠিক কোন যায়গায় ব্যথা! করছে তা সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছে না। এ-জাতীয় 
অঙ্গীয় সংবেদনকে অস্পষ্ট দেশাভিজ্ঞান-সম্পনন ( ড৪9£561% [00211281919 ) আখ্যা! 
দেওয়] হয়| 


(৩) আর এক জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনের উৎস হিসাবে এমনকি শরীরের কোন, 
এলাকাকে অস্পষ্টভাবেও সনাক্ত করা সম্ভব নয়। যেমন, চলতি কথার বলি, 'শরীরটা 
(আন্ান করছে?) এক্ষেত্রে শরীরের কোন একটি নি স্থানকে উক্ত অন্বস্তিজনক 
সংবেদনের উৎস বলে নির্ণয় করা দূরের কথ| এমনকি আমর।| অস্পষ্টভীবেও পেট, 
বুক, মাথা জাতীয় শরীরের কোন একটি বুহত্তর এলাকাকে এই সংবেদনের উৎসস্থল 
বলতে পারি না। এ-জাতীয় অঙ্গীয় সংবেদনকে দেশাভিজ্ঞান বিহীন (]০% 
[10081181১19 ) আখথ্য। দেওয়া হর । 


(গা) পেশীয় সংবেদন (11005018101 591)58101) ) £ চেষ্টা-বেদন (1071899- 
009518 ) : 


শরীরের পেশীগুলি ইতিপূর্বে শুধুমাত্র কারক (7729০$০:) হিসাবেই বণিত 
হয়েছে। আমর! দেখেছি, গুরুমস্তিষ্কর উচ্চতর কেন্দ্র থেকে স্থুযুয়াকাণ্ডর নিয়তর 
কেন্দ্র হয়ে স্নায়বিক শক্তি শেষ পধন্ত পেশীতে পরিবাহিত হলে পেশী সক্ত্রিয় হয়, ফলে 
আমরা অশ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি । কিন্তু পেশীগুলির মধ্যে এক জাতীয় গ্রাহক 
নিউরন-ও ( [9980601 [90:09 ) বর্তমান এবং সেগুলির সঙ্গে সংধুপ্ত আছে 
অন্তমু'খী ন্নাযুও। পেশীগুলি সক্রিয় হলে এক জাতীয় আভ্যন্তরাণ উদ্দীপক সই 
হয়, এবং তার ফলে পেশীর গ্রাহক নিউরনে উদ্ধদ্ধ হয় স্নায়বিক শক্তি : পেশী সংলগ্ন 
অন্তর্মখী দ্দাস্ু দিয়ে এই স্নায়বিক শক্তি শেষ পধন্ত গুরুমস্তিফে পরিবাহিত হলে আমর! 
যে-সংবেদন পাই তার নাম দেওয়া হয় পেশীয় সংবেদন (]03001% 990886102. ) | 


৭৮ মনোবিজ্ঞ।ন 


পেশীয় সংবেদনের ফলে আমরা আমাদের হাত পা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়বের 
অবস্থিতি (7051607) ও 
পরিচালনা (10৮927976) সম্বন্ধে 
অবগত হই। চোখে না দেখেও 
আমরা আমাদের অবয়বের 
পরিচালনা, অবস্থিতি প্রভৃতি 
সংক্রান্ত যে সংবেদন পাই তাকে 
বলা হয় চেষ্টা-বেদন ( চু17,05- 
60519 )। চেষ্টা-বেদনের গ্রাহক 
বা ইন্দ্রিয় (77719956119116 
[901)807১) পেশীর ভিতর 
ছাড়াও কণ্ডর! (79700) অর্থাৎ 
পেশী ও হাঁডের সংযোগস্থল ) 
এবং শরীরের বিভিন্ন জোড়-এ 
(01776) অবস্থিত। এ-জাতীয় 
গ্রাহক বা ইন্জিয়র অবস্থিতি ও 
গুরুত্বর কথা আমরা সচরাচর মনে 
রাখি না । অতএব এরই সাহায্যে 
আম।দের কত রকম আচরণ সম্ভব 


ধুর প্রান্ত 





পেশী সংলগ্র অন্তমু্থী স্্ায়ু কে) 


হয় সে-বিষয়ে সামান্ত আলোচন৷ 
করা প্রয়োজন। 

পাধারণ স্স্থ লোক চোখ 
বন্ধ করেই নিজের নাক, কান বা 
শরীরের যেকোন অংশ প্রায় 
নিখুত ও নির্ভুল ভাবে স্পর্শ 
করতে পারে । নানাভাবে হাত 
প1 প্রভৃতি পরিচালন করার 
সময় প্রতি মুহূর্তেই অঙ্গগুলির 
অবস্থিতি সংক্রাস্ত আমাদের জ্ঞান 
হয়। বিভিন্ন বস্ত টেনে তোলবার 


সময় বস্তগুলি কতথানি ভারি সে-বিষয়েও আমাদের হু'স হয়। অন্ধকার ঘরে 





২: গেসী সংলগ্ন অগ্মূবী স্বাযু (খ) 


সংবেদন ৭৯ 


ঢুকে আমি দোজা আলোর পরিচিত সুইচ এ হাত দিয়ে আলো! জালাতে পারি, 
টাইপিষ্ট টাইপরাইটারের দিকে না-চেয়েই টাইপ করে যেতে পারেন, বোনার 
কাটার দিকে না-চেয়েই পশম বা “উল” বুনে যাওয়া যায়। চোখে না-দেখেও 







হব ১১) 


বৃ 


রদ সি 
৫8) 


কণ্ডর! পেশী-অংশু 
৩: কগুরা সংলগ্ন অন্তমূ্থী স্স।যু এবং পেশী সংলগ্ন অন্তমূ্থী ও বহিমু্থী স্বাধু 


প্রায় যন্ত্রটালিতের মত এ-জাতীয় অঙ্গ-পরিচালনা! করা সম্ভব হর, তার কারণ 
আমাদের পেশী, কণ্তরা (1909৮) এবং জোড়-এ (0০106) অবস্থিত চেষ্ট|- 
বেদনের গ্রাহক ব1 ইন্দ্রিয় ( [17059509610 73999196973 ) হাতি, পা, আঙল 
প্রভৃতি অগ্রপ্রত্যঙ্গর অবস্থিতি এবং পরিচালন সংক্রান্ত সংবাদ দেয়। চেষ্টা- 
বেদনের গ্রাহক থেকে স্বীর়বিক শক্তি অন্তনু্থী জাঘু দিয়ে গুরুমস্তিক্ষে পেৌছোবার পর 
গুরুমস্তিষ্ থেকে আবার বহিমুণখী স্সায়ু দিয়ে শারবিক শক্তি পেশী প্রভৃতি পর্যন্ত এসে 
সেগুলিকে নৃতনভাবে পরিচালিত করে। এইভাবে অন্তপ্রত্যঙ্গর পরিচালন! থেকেই 
স্্ট হয় এই পরিচালনারই উদ্দীপক । তারই ফলে চেষ্টা-বেদন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস 
অমন যন্ত্রচালিতের মতো! হতে পারে। 


৪॥ সংবেদনের তীক্ষতা-বৃদ্ধি : ভেবের-ফেকৃনের নিয়ম ( ৮/০০- 
চ00181067 1,8৪৮ ) 

১৯০৭ সালে প্রকাশিত মনোবিজ্ঞানের এক গ্রন্থে ( “1771077577) 77991177 61 
1006%0” ০ ম. ভা, 9০:96826 ) ব্যাড নিয়ে একটি চিত্বাকর্ষঝ পরীক্ষার বর্ণনা 
আছে। জলে একটা ব্যাঙ রেখে জলের তাপ অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়ে যাওয়া 
হল এবং এই জল শেষ পর্যন্ত ফুটতে শুরু করল। তবুও তার মধ্যে ব্যাট] নড়াচড়া 
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করল না- জীবন্ত ব্যাউটা জল থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা না করেই শেষ পধন্ত 
সিদ্ধ হয়ে মরে গেল। এই অদ্ভুত ঘটনাটির ব্যাখ্যা হিসাবে অনুমান করা প্রয়োজন 
যে জলের তাপ এমনই ধারে ধীরে বেড়েছে যে কোন অবস্থাতেই ব্যাটা এ তাপ- 
বৃদ্ধির কথ! টের পায়নি-__তাপবৃদ্ধি সপ্বন্ধে তার হু'স হয়নি । অথচ, প্রতি ক্ষণেই 
জলের তাপ বেড়ে চলেছে; অতএব নিশ্চয়ই উত্তীপের সংবেদনও তীব্র থেকে 
তীব্রতর হয়ে চলেছে । কিন্ত প্রতি অবস্থাতেই পূর্ববর্ডা অবস্থার তুলনায় সংবেদনের 
তীব্রতা এমনই যৎসামান্ত বুদ্ধি পেয়েছে যে কোন অবস্থাতেই ব্যাট! এই তীব্রতার 
বৃদ্ধি অন্নুভব করতে পারেনি । কিন্তু যদি একটা! ব্যাঙ্কে হঠাৎ ঠাণ্ডা জল থেকে গরম 
জলে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় পরবর্তী অবস্থায় উত্তাপ- 
সংবেদনের তীব্রতা এতোখানি বেডে যাবে যে সে-বিষয়ে ব্যাঙের হ'স না-হওয়া 


তাহলে দেখ! যাচ্ছে, পরিমাণের দিক থেকে উদ্দীপক বাড়লে সংবেদনের তীব্রতা 
অবশ্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু পর পর ছুটি অবস্থার মধ্যে যৎসামান্ত উদ্দীপক বৃদ্ধির 
ফলে সংবেদনের তীব্রতা এমন যংসামান্তভাবে বাড়তে পারে যে সে-বিষযে কোন 
বোধই হবে না; অপরপক্ষে, পর পর ছুটি অবস্থার মধ্যে উদ্দীপকের যথেষ্ট তারতম্যর 
ফলে সংবেদনের তীব্রতায় যথেষ্ট তারতম্য ঘটলে সে-বিষয়ে অবশ্যই বোধও জন্মায় । 
আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞত| থেকেও এই নিয়মটির বহু উদাহরণ উদ্ধৃত কর! যায় : 

ঘরে মাত্র একটা মোমবাতি জলছে, সেই সঙ্গে আরো একটা মোমবাতি 
জালালাম। উদ্দীপক দ্বিগুণ হল, আলোর সংবেদনও তুলনায় এতো! বেশি তীব্র 
হল যে এই তীব্রতাবৃ্ি সংক্রান্ত বোধও হুম্পষ্ট হল। কিন্তু ঘরে যদি হুশ! মোমবাতি 
জ্লার সমান আলো থাকে এবং সেই অবস্থায় মাত্র একটি মোমবাতির আলে! 
বাড়ানো যায় তাহলে আলোক-সংবেদনের তীব্রতা এমন যংসামান্ত বাড়বে যে 
চেষ্টা করেও আমরা এই বুদ্ধি সংক্রান্ত কোন বোধ পাব ন। | কিংবা, হাতের উপর 
ছুশো কিলো ওজনের বস্ত চাপানে। ছিল; তার উপর যদি আরে! মাত্র এক কিলে! 
ওজন চাপানে। হয় তাহলে চাপ-সংবেদনের (7:588079 99288610 ) তীব্রত। 
বৃদ্ধি সংক্রান্ত হু'স হবে না ; কিন্তু হাতের উপর যখন মাত্র এক কিলো ওজন রয়েছে 
সেই অবস্থায় আরো এক কিলে! ওজন বাড়লে আমরা সুম্পষ্টভাবেই বুঝতে পারবো 
ষে চাপ-সংবেদন তীব্রতর হয়েছে । অতএব, উদ্দীপক বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের তীব্রতা- 
বৃদ্ধি সংক্রান্ত বোধ.হবে কিনা তা নির্ভর করছে পূর্ববর্তী উদ্দীপকের, সঙ্গে পরবর্তী 
উদ্দীপকের অগ্ুপাত-এর (78৪6:০) উপর । 

উদ্দীপক বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনের তীব্রতা! বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে ভেবের (০০: বত 
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পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষাগুলির ভিত্তিতে একটি নিয়মে উপনীত হতে চান। 
তারপর ফেকৃনের ( দ৪০1/79 ) এই নিয়মকে সংশোধিত বূপ দেবার প্রয়াস করেন । 
চলে নিয়মটি ভেবের-ফেকুনের নিয়ম ( ঘ০১০-ছ9০729: 7৮৬) নামে খ্যাত 
হয়েছে। 

প্রথমত মনে রাখা দরকার, উদ্দীপক বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদন বৃদ্ধির সম্পর্ক শুধুমাত্র 
| নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পরিধির পরিচয়ের জন্য ছুটি বিষয়ের 
মালোচনা প্রয়োজন । এক : উদ্দীপক এমন মু বা! দুর্বল হতে পাঁরে যে তার ফলে 
কোন সংবেদনই হবে না। যেমন, অতি-ক্ষীণ আলোয় আমরা দেখতে পাই না, 
অতি-ক্ষীণ শব্দ আমরা শুনতে পাই না, বা, আমার হাতের উপর অত্যন্ত তুচ্ছ 
ওজনের কোন বস্ত রাখলে আমি কোন চাপ-সংবেদন (77:588519 99109%10)0 ) 
পাব না। অতএব, একান্তই কোন সংবেদন স্থষ্টি করার জন্য উদ্দীপকের পরিমাণের 
একটি “নিয়-সীমা” (1,০9৮ 11116) বর্তমান ; অর্থাৎ, উদ্দীপক পরিমাণের দিক 
থেকে তার চেয়ে কম হলে আমর|। কোন সংবেদনই বোধ করতে পারব না। নিছক 
বোধগম্য সংবেদন (53৮ [১9:০916115 997881০0.) পাবার জন্ত এক নিদিষ্ট 
ন্নতম পরিমাণের উদ্দীপক প্রয্মোজন । নিছক বোধগম্য সংবেদন বলতে 
বোঝায় সংবেদনের এমন সামান্ততম তীব্রতা যার চেয়ে কম হলে সংবেদন সংক্রান্ত 
আমাদের কোন বোধই হয় না। ছুই : উদ্দীপক বাডাতে বাডাতে আবার এমন এক 
অবস্থায় পৌছোনে ষায় যার পর উদ্দীপককে আরে] বেশি বাড়ালে সংবেদনও যে 
তীব্রতর হচ্ছে এজাতীয় কোন বোধই আমাদের হয় না। অর্থাৎ, সংবেদনের 
তীব্রতাবৃদ্ধি হ্বদয়ঙগম করবার একটি “উচ্চ-সীমা”ও (01019: 71016) বর্তমান। এ-সীমা 
উত্তীর্ণ হলে উদ্দীপক আরো যে-ভাবেই বাড়ানো হোক না কেন তার ফলে সংবেদনও 
যে তীত্রতর হচ্ছে এ-জাতীয় কোন বোধ হবে না। অতএব, উদ্দীপকের পরিমাণ 
বাড়লে সংবেদনও তীব্রতর হয়-__এই ঘটনা উপরোক্ত নিম্মসীমা এবং উচ্চপীমার 
মধ্যে আবদ্ধ। 

দ্বিতীয়ত, এই নিদিষ্ট সীম] বা পরিধির মধ্যেও যে-কোন ভাবে উদ্দীপক বাডলেই 
তার ফলে সংবেদনের তীব্রতা! বাড়বে না। পরীক্ষামূলকভাবে ভেবের দেখেন, 
উদ্দীপকের যৎসামান্ত বৃদ্ধির ফলে সংবেদনের তীব্রতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন বোধ না- 
হতেও পারে । অর্থাৎ, সংবেদনের তীব্রতায় ণনিছক বোধগম্য পার্থক্য” (2৮১ 
[০199%)19 701567:509-__সংক্ষেপে বল! হয় 1. 70. ৫.) স্থির জন্ত উদ্দীপকেরও এক 
নির্দিষ্ট ন্যুনতম পরিবর্তন প্রয়োজন সংবেদনের তীব্রতায় "নিছক বোধগম্য পার্থক্য, 


বলতে বোঝায় এমন ন্যুনতম পার্থক্য যার চেয়ে কম হলে এই পার্থক্য-বিষয়ে 
ঙ 
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আমাদের কোন বোধ হয় না। ভেবের দেখেন, সংবেদনের তীব্রতায় এ-জাতীয় 
ন্যুনতম পার্থক্য সথষ্টি করার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে উদ্দীপককে পরিবর্তন 
কর! প্রয়োজন । ধরা যাক, বর্তমানে আমি সু পরিমাণ উদ্দীপক থেকে সংবেদন 
পাচ্ছি; স-কে পরিবর্তন করে উদ্দীপকের পরিমাণ 2 করলে সংবেদনের তীব্রতায় 
নিছক বোধগম্য পার্থক্য স্থচিত হবে : এখানে সু'এবং দ্-এর মধ্যে এক নিদিধ 
অন্থপাত (০৮০) রক্ষা করা প্রয়োজন । অর্থাৎ, সংবেদনের তীত্রতায় নিছ 
বোধগম্য পার্থক্য নির্ভর করে বর্তমান উদ্দীপক ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্দীপকের মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট অন্ুপাতের উপর । 

ভেবের-এর নিয়ম নিয়ে পরীক্ষা করার সময় উদ্দীপকের কোন এক নির্দিষ্ট 
পরিমাণকে মান (9687876 ) হিসাবে গ্রহণ কর! হয় এবং দেখ! হয় এই মানকে 
ঠিক কোন্‌ অনুপাতে পরিবর্তন করলে সংবেদনের তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য 
সচিত হবে । দেখা যায়, মান হিসাবে গৃহীত উদ্দীপককে এক নিপিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে 
গুণ করে পরিবতিত করলে এই পরিবত্তিত উদ্দীপক থেকে সংবেদনেওনিছক বোধগম্য 
পার্থক্য স্থচিত হয়। এখানে পূর্ববর্তী উদ্দীপক এবং পরবর্তী উদ্দীপকের মধ্যে 
পার্থক্যকে বল! হবে “ন্যুনতম গ্রাহ্‌ পার্থক্য, (0179297091,15097/ সংক্ষেপে 0-5)। 
এবং পরীক্ষায় দেখা যায়, এই ন্যুনতম পার্থক্য হল মান হিসাবে গৃহীত উদ্দীপকের 
সঙ্গে একটি ভগ্রাংশর গুণফল। একই জাতীয় উদ্দীপকের ক্ষেত্রে উক্ত ভগ্নাংশ 
অপরিবতিত থাকে; তাই এই ভগ্নাংশকে বলা হয় অপরিবত্তিত (00786576) 
সংক্ষেপে 0)। 

একটি দৃষ্টাস্ত দেখা যাক | যদি পরীক্ষ! করে দেখা যায় ১০ মোমবাতি-শক্তির 
আলো-কে বাড়িয়ে ১০১ মোমবাতি-শক্তির আলো করলে আলোক-সংবেদনের 
তীব্রতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য স্থচিত হচ্ছে তাহলে বলা হবে এই দৃষ্টান্তে মান 
(86589) হল ১০০; “্যুনতম গ্রাহ পার্থক্য, (0.1) হল ১, এবং অপরিবতিত 
ভগ্নাংশ (0) হল ১/১০০। মান (১*০)-কে এই অপরিবতিত ভগ্নাংশ (১/১০*) দিয়ে 
গুণ করলে “ন্যুনতম গ্রাহ্য পার্থক্য (১) পাওয়া যাবে : ১** ৮ ১/১৭০-৮১। আর 
একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক : মান যদি হয় ৫০* মোমবাতি-শক্তির আলো তাহলে তাকে 
কতখানি বাড়ালে আলোক-সংবেদনের তীবতায় নিছক বোধগম্য পার্থক্য স্চিত 
হবে? অর্থাৎ, এখানে “ন্যুনতম গ্রাহ পার্থক্য (7).1%) কী হযে? মানকে এ 
নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ ১/১০* দিয়ে গুণ করলে তা পাওয়া যাবে। ৫**% ১/১০০-৮৫। 
অতএব এই দৃষ্টান্তে ন্যুনতম গ্রাহ পার্থক্য' (7.1) হবে ৫। অর্থাৎ, ৫০ 
মৌমবাতি-শক্তির আলো বাড়িয়ে ৫*৫ মোমবাতি-শক্তির আলোতে পরিণত করলে 


সংবেদন ৮৩ 


আলোক-সংবেদনের তীব্রতায় “নিছক বোধগম্য পার্থক্য (1, 0, ৪.) পাওয়া 
যাবে। 
পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্িয়র ক্ষেত্রে এই 0 বা 
'অপরিবতিত ভগ্নাংশ” বলতে বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায় । যথা-_আলোর উজ্জ্বলতার 
(13:161160959 ) ক্ষেত্রে এই ভগ্নাংশ ১/১০০ ; শব্দের উচ্চতার (1,009779959 ) ক্ষেত্রে 
১/৫ ; তাপের (71920097:96879 ) ক্ষেত্রে ১/৩; আতঘ্রাণের তীব্রতার ক্ষেত্রে ১/৫। 
ভেবের-এর এই নিয়মটিকে ফেক্নের ( মা৫1)76: ) আরো মাজিত করার প্রয়াস 
করেন। তিনি ধরে নেন, “নিছক বোধগম্য সংবেদন” যেন সংবেদনের একটি 
ক্দ্রাংশ ; অতএব কোন সংবেদন যদি পরপর 'নিছক বোধগম্য পার্থক্য” (3, 0, .) 
অন্রসাঁরে বেড়ে যায় তাহলে এই ঘটনাকে সংবেদনটির সঙ্গে পরপর একই ক্ষুদ্রাংশ 
সংবেদনের যোগ বলে মনে কর! যেতে পারে । যথা, একটি সংবেদন ছিল 97 তা 
পরপর এইভাবে বেডে যাবে__ 
9 
91], 0, 0. 
941,177, 0.+)0., 10, 0. 
9+3.7., 7.0. 0. 0.1]. 050. 
ইত্যাদি । 
গশিতের পরিভাষায় এ-জাতীয় পরপর বৃদ্ধিকে বলা হয় /710)0786108] 
19:041989100 বা &. 0.। ফেক্নের বলেন, সংবেদনকে এ-ভাবে বাড়িয়ে যাবার 
জন্ত উদ্দীপককে পরপর কোন একটি বিশেষ ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। 
যেমন, প্রথম উদ্দীপককে যদি বলা হয় ৮ এবং লংবেদনকে উপরোক্তভাবে বাড়াবার 
জন্য পরপর যে-নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ দিয়ে এই উদ্দীপককে গুণ করে যেতে হবে সেই 
ভগ্নাংশকে যদি বল! হয় 9, তাহলে উদ্দীপককে নিষ্নোক্তভাবে বাড়াতে হবে : 
৮0 
0৮0 
1৯৮০৯৮০১০০১ 
ইত্যাদি। 
গণিতের পরিভাষায় এ-জাতীয় পরপর বৃদ্ধিকে বলা হয় 99010660198] :0£7959107 
বা 3.৮, । 
অতএব, ফেকৃনের সিদ্ধান্ত করতে চান, আলোচ্য উদ্দীপককে যদি পরপর একই 


৮৪ মনোবিজ্ঞান 


নিদিষ্ট ভগ্রাংশ দিয়ে গুণ করে__অর্থাৎ 0.০, অনুসারে বাড়িয়ে-__যাওয়। হয় তাহলে 
সংবেদনও 4.০. অন্থসারে বেডে চলবে । যথা : 


উদ্দীপক সংবেদন 
ই ৩) 
[৯1) 9+). 10, ণ, 
1৮ ০৯৮]) 57). 10, 0.7]. 77, 0. 
1৯ ৮ 0১৮0 ৯৮]) 313,170, 0.7]. 0, 0, 1]. 0, 2, 
ইত্যাদি । 


কিন্তু এইভাবে ভেবের-এর নীতিকে পরিমাজিত করবার প্রস্তাব করে ফেক্নের 
বস্তত কিছু ভ্রাস্তিরই স্থষ্টি করেছেন। কেনন', প্রথমত, সংবেদনের তীব্রতায় 
হ্বাসবৃদ্ধি বোধগম্য ব1 হৃদয়ঙগম-সাপেক্ষ হলেও জড়বস্তর মত এই হৰাসবৃদ্ধির কোন 
পরিমাণগত বা গাণিতিক হিসাব সম্ভব নয়। সংবেদনের তীব্রতা বেডে যাওয়া মানে 
সংবেদনের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সংবেদনাংশর যোগ হয়ে যাওয়া নয়। ছ্িতীয়ত, "নিছক 
বোধগম্য পার্থক্য' বা 1. 0.,. বলতে সংবেদনের কোন স্থির বা নির্দিষ্ট একক 
বোঝায় না; বস্তৃত সংবেদনের তীব্রতা যত বেডে যায় ততই তার চেয়ে তীব্রতর 
সংবেদন পাবার জঙ্ত অনেক বেশি পরিবর্তন প্রয়োজন হয় । 


অতএব, ফেক্নের-এর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। অপরপক্ষে ভেবের যে-ভাবে 
নিয়মটির ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই উপর নির্তর করে উত্তরকালে মনোবিজ্ঞানের 
ইতিহাসে বনু মূল্যবান গবেষণ! সম্ভব হয়েছে। 


৫0 বিশিষ্ট সংবেদন €( 3106018] 96188810179 ) 


ইতিপূর্বে দেখেছি, আমাদের সংবেদনকে মোটের উপর তিনভাগে ভাগ করা 
হয়। স্বভাবতই আমাদের আচরণের-_বা বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার_দিক থেকে এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট সংবেদনই (89918] 9908861005 ) 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । শরীরের কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্রিয়র সাহায্যে 
বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের ফলে বিশিষ্ট সংবেদনের উদ্ভব হয়। ইন্জ্রিয় বলতে 
প্রধানত পাঁচটি : চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, ত্বক। অতএব এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় 
অন্গসাঁরে বিশিষ্ট সংবেদনও পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। একে একে সেগুলির পরিচয় 
দেখা যাক। 


সংবেদন ৮৫ 
৬ চাক্ষুষ সংবেদন ( ড188৪1 9670886107) ) 
ক॥ চোখ 


মোটামুটিভাবে চক্ষুগোলকের গঠন বোঝার জন্য এখানে তার একটি প্রস্থচ্ছেদ 
চিত্র দেওয়া হল। একটি ফুটবলের যেরকম সবচেয়ে বাইরে চামড়ার স্তর এবং 
তারপর রবার-এর (ব্রাডার ) স্তর থাকে অনেকটা সেইভাবেই চক্ষুগোলকের ক্ষেত্রেও 


তিটুয়াস হিউমার 


রেটিনা 
৯২২ রক্তনালীর ঝিল্লি 






সিলিয়ারি পেন /, টি র 


গ্যাকুইয়াস হি শ্বেতমগ্ডল 
কাতিয়া 
করনিয়া-_ ১ 
র্‌ 
তারারন্ধ ১ 
৮২১ অন্তমুধী শ্বাযু 


উ ২ 
কনীনিকা ২ 


৪: চক্ষুগোলকের বিভিন্ন অংশ | প্রস্থ,চ্ছদ চিত্র) 


পরপর তিনটি স্তর বর্তমান; আবার ভিতরে হাওয়া ভন্তি থাকে বলেই ফুটবলের 
আকারটি গোল থাকে, চক্ষুর অভ্যন্তরেও তরল পদার্থ ভর্তি আছে বলেই তার 
আকারটি গোল থাকে । অতএব, চক্ষুর গড়ন বোঝবার জগ্ঠ তার গায়ের তিনটি 
স্তর এবং ভিতরকার তরল পদার্থর পরিচয় থেকে শুরু করা যাক। 

চক্ষগোলকের প্রথম ব। সবচেয়ে বাইরের স্তরটিকে বলা হয় শ্বেতমণ্ডল 
(961879610 ০০৪6 )) এই স্তরটি অন্থচ্ছ, কিন্ত এর সামনের দিকের অংশ শ্বচ্ছ__সেই 
স্ষচ্ছ অংশর নাম করনিয়া (0০779%)। শ্বেতমগুলের পর (অর্থাৎ চক্ষুগোলকের 
ভিতরদিকে ) যে-ছিতীয় স্তর আছে তাকে বলে রক্তনালীর বিজি (01,০01 0০৪9 
এর পর তৃতীয় স্তর, নাম রেটিনা (390178)| রেটিনা নামের এই তৃতীয় স্তরটি স্মামু 

শত ও নিউরন দ্বারা গঠিত এবং এরই উপর আলো! (উদ্দীপক) এসে পৌঁছুলে 
যে-লসায়বিক শক্তি উদ্দদ্ধ হয় সেই স্নায়বিক শক্তি অন্তমূখবী স্বাযু দিয়ে শেষ পথস্ত 
গুরুমস্তিক্ষর উচ্চতর কেন্দ্রে পৌঁছু'লে সৃষ্ট হয় চাক্ষুষ সংবেদন। চক্ষুগোলকের মধ্যে 
মোটের উপর দু'রকম তরল বা প্রায়-তরল পদার্থ আছে, যার ফলে চোখের গোল 


৮৬ [বিজ্ঞান 


আকারটি বর্তমান থাকে । এক-জাতীয় তরল পদার্থকে বলে গ্যাকুইয়াস হিউমার 
(&59০99 [52208 )7 আর এক-জাতীয় তুলনায় গাঢ় (জেলির মৃত) পদার্থকে 
বলা হয় ভিদ্রিয়াস হিউমার (ড1৮:9০এ৪ বনু8008:)1 এই তরল ও প্রায়-তরল 
পদার্থগুলির অবস্থিতি বোঝার জন্য সামনের দিক থেকে চোখের অংশগুলির পরিচয় 
দেখা যাক। 

চোখের সবচেয়ে সামনের স্বচ্ছ অংশ অর্থাৎ করনিয়ার ঠিক পরেই গ্যাকুইয়াস 
হিউমার নামের জলীয় পদার্থ বর্তমান । এই জলীয় পদার্থর পর আছে পেশী-গঠিত 
একটি কালো চাকতির মত বস্ত ; তার নাম কনীনিকা (0758) | কনীনিকার মাঝখানে 
একটি ফুটো আছে; তার নাম তারারন্জ (7১91)11) | চোখে আলো-আঁসার উপর নির্ভর 
করে তারারন্ধ নামের এই ছিদ্র বাডে-কমে : আলো বেশী এলে ছিদ্রটি ছোট হয়ে যায়, 
আলো কম এলে ছিদ্রটি বড় হয়। কনীনিকার পর আছে লেন্স (1,929) : এক জাতীয় 
স্বচ্ছ তরল পদার্থ জমাট বেঁধে প্রায় কাচের মত (যর্দিও কাচের মত শক্ত নয়, 
অপেক্ষাকৃত নরম ) বস্তৃতে পরিণত হয়েছে । উপর এবং নীচ ছু'দিক থেকে লেন্স-এর 
সঙ্গে সংযুক্ত আছে একজাতীয় পেশী; সেগুলিকে বলে পিলিয়ারি পেশী (011% 
[950199 )| উপর-নিচ ছু*দিক থেকে চাপ দিয়ে এই পেশীগুলিই লেন্স-এর আকার 
প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে । €লন্স-এর পর আছে ভিট্রীয়াস হিউমার নামের প্রায়- 
তরল (জেলির মত) স্বচ্ছ পদার্থ । তারপর রেটিন], তাপপর রক্তনালীর ঝিল্লি, তারপর 
সবচেয়ে বাইরের শ্বেতমগুল। 

চক্ষগোলককে ক্যামেরার সঙ্গে 

তুলনা করা হয়। সামনের খোলা- 
মুখ ছাড়া আর কোন দিক থেকে 
ক্যামেরার মধ্যে আলো ঢুকতে 
পারেনা; যে-আলো ঢুকবে তার 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় সামনের 
“ডায়াফ্াম? (0151১177961) বলে 
একটি পর্দার “ফুটো, (&69:৮09) 
বাডিয়ে-কমিয়ে-_অর্থাৎ, বেশি 
আলে! থাকলে এই ফুটে! ছোট 
করে নেওয়া হয়, কম আলে) 
থাকলে বাড়িয়ে নেওয়া হয় | 
চোখ ও ক্যাষের। তারপর লেন্গ--এই লেব্স-এর 
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সাহায্যে আলো-কে সংহত করে নেওয়! হয়। শেষ পর্যন্ত আলো! গিয়ে পড়ে পিছনের 
প্লেট বা ফিল্প-এর রাসায়নিক পদার্থের উপর ; রাসায়নিক পদার্থাটর বৈশিষ্ট্য এই যে 
তার উপর আলে পড়লে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া! ঘটে । 

সামনের করনিয়া নামের স্বচ্ছ অংশ ছাড়া চক্ষগোলকের মধ্যেও আর কোন পথে 
আলো প্রবেশ করতে পারে না; সবচেয়ে বাইরের শ্বেতমগ্ডল এবং তারপরের স্তর 
রক্তনালীর বিলি আলোর পথরোধ করে। ক্যামেরার “ডায়াফ্রাম'-এর সঙ্গে 
কনীনিকার, ভায়াফ্রামের ফুটোর সঙ্গে তারারন্জর, লেন্স-এর সঙ্গে লেন্স-এর এবং প্লেট 
বা ফিল্ম-এর সঙ্গে রেটিনার তুলনা করা যেতে পারে। করনিয়! দিয়ে যে-আলো! 
চক্ষুগোলকে প্রবেশ করে তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কনীনিক1 | বাইরে আলো! বেশি 
থাকলে কনীনিকার ছিদ্রপথ বা তারারদ্ধ ছোট হয়ে গিয়ে বাডতি আলোর গুবেশ বন্ধ 
করে দেবে, বাইরে আলো! কম থাকলে তারারন্ধ বড় হয়ে যথাসম্ভব বেশি আলোর 
প্রবেশ-ব্যবস্থা করবে। ক্যামেরায় সাধারণত লেন্স-কে ঘুরিয়ে বা এগিয়ে-পেছিয়ে 
নিয়ে আলো “ফোকাস? কর! হয় ; চোখের লেন্স-ও আলো ফোকাস করে, কিন্তু তার 
ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার : লেন্স-সংলগ্ন সিলিয়ারি পেশীগুলি উপর এবং নিচ থেকে চাপ 
দিয়ে লেন্স-এর গড়ন পরিবর্তন করে। এইভাবে লেন্স-এর মধ্যে দ্রিয়ে আলো “ফোকাস, 
হবার পর তা গিয়ে রেটিনার উপরে গড়ে । রেটিনায় আসলে নানা স্তরে বহু নিউরন 
বা ক্নামুকোষ বর্তমান ; একটু পরেই তার অপেক্ষারুত বিশদ পরিচয় দেখা যাবে । 
আপাতত মনে রাখা দরকার, আলোর সংস্পর্শে রেটিনার ভিতরকার নিউরনে স্নায়বিক 
শক্তি উদ্ধদ্ধহয় এবং রেটিনা থেকে বহু স্বাযু-অংশু বেরিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত মোটা 
অন্তমু্খী াযু (0০619 [9:৮০ ) গঠন করেছে? এই অন্তমু্ী ক্সায়ু দিয়ে স্ীয়বিক 





৬: উপ্টা প্রততচ্ছৰি 


শক্তি শেষ পর্যস্ত গুরুমস্তিফর “উচ্চতর কেন্দ্রে; পৌছুলে দৃশ্ত-সংবেদন (ঘ্ঃ৪ম৪1 
98970886100 ) ঘটে । 
এখানে একটি চিত্তাকর্ষক কথা মনে রাখা দরকার । আলোর গতিপথ সরল রেখায় 
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হলেও লেন্স-এ ঢুকলে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে যায়। ফলে ক্যামেরা আর চোখ 
উভয়ের মধ্যেই সামনের বস্তটির প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে পড়ে : বস্তির মাথার দিক 
থেকে যে-আলে! আসে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে নিচের দিকে চলে যায়, নিচের 
দিক থেকে যে-আলো আসে তা কোনাকুনিভাবে বেঁকে মাথার দিকে চলে যায়। 
কিন্তু চোখের মধ্যে বস্তর প্রতিচ্ছবি এই রকম উণ্টোভাবে পড়লেও আমরা বাস্তবিকই 
বস্তটিকে উন্টোভাবে দেখি না, সোজাভাবেই দেখি । কী করে তা সম্ভব হয় এবিষয়ে 
পরে আলোচনা করা যাবে। 

চক্ষুগোলকের সব-ভিতরকার স্তর রেটিনা-ই প্রকৃতপক্ষে চোখের সংবেদনশীল 
অংশ। ফুটবলের ভিতর ঘেমনভাবে ব্লাডারটি থাকে অনেকটা সেইভাবে চক্ষ- 
গোলকের ভিতরকার গা জুড়ে রয়েছে রেটিনা । কিন্ত রেটিনার সর্বাংশ সমান 
সংবেদনশীল নয়। যে-অস্তমু্খী সায় চোখ থেকে বেরিয়েছে তাকে বলে “অপ টিক্‌ 
নাভ? (09819 1ব9:%০)3 রেটিনার ঠিক যেখান থেকে এই “অপ টিক্‌ নার্ভ" শুরু 
সেই জীয়গাটিকে বলে “অন্ধ-বিন্দু (31170 ৪১০০) | এই জায়গাটিতে আলো এলে 
কোনরকম সংবেদনই হবে না। তার কিছুটা পাশে আর একটি কেন্দ্রর নাম 
“ফোভিয়া? (8০৮৩৪) ; সমগ্র রেটিনার মধ্যে এই কেন্দ্রই সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল । 
এখানে আলো! পৌছুলে সবচেয়ে তুম্পষ্ট আলোক-সংবেদন হয়। 

একটি সহজ পরীক্ষা করলেই নিজের চোখের “অন্ধ-বিন্দু'র অস্তিত্ব বুঝতে পারা 
যাবে। নিচের ছবিতে ডানদিকে একটি গাছ এবং বাঁদিকে একটি মনুয্তমৃত্তি 
আকা হল। বইটিকে চোখ থেকে দশ-বারো ইঞ্চি দুরে রেখে বী-চোখ বন্ধ 
করে শুধুমাত্র ডান-চোখ দিয়ে একদৃষ্টে মানুষের ছবিটির দিকে চেয়ে থাকো; 


ণ 


৭: রেটিনার অন্ধ-বিন্দু সংক্রান্ত পরীক্ষ! 


এ-অবস্থায় গাছ ও মানুষ উভয়ের ছবিই দৃষ্টিগোচর হবে। তারপর ধীরে ধীরে 
বইটি চোখের দিকে সরিয়ে আনো ; এইভাবে সরিয়ে আনতে আনতে বইটি চোখের 
খুব কাছাকাছি একট! জায়গায় পৌছুলে দেখবে গাছের ছবিটি হঠাৎ যেন অন্তহিত 
হল; তার কারণ এই অবস্থায় গাছের ছবিটি থেকে আলো! ভান-চোখের “অন্ধ- 
কেন্দ্রে” গিয়ে পড়েছে, ফলে কোন সংবেদনই হচ্ছে না। 
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রেটিনাটি বস্ততপক্ষে মস্তিষ্ষেরই একটি যেন বাড়তি অংশ হিসাবে আমাদের 
শরীরে দেখা দিয়েছে । ভ্রশীবস্থার প্রথম দিকে মস্তিফর টি (13:81) [1858 ) 
থেকেই ক্রমশ এই রেটিনা গজাতে থাকে। গ্রস্থচ্ছেদ করে অন্ুবীক্ষণের সাহায্যে 
রেটিনাকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়াছে যে তার মধ্যে নানা স্তর বর্তমান; এ-জাতীয় 
একটি নিদিষ্ট স্তরে দণ্ডকোষ (3০ 09119) এবং চুড়াকৃতি কোষ (0০29 
09119) নামের দু'রকম জীবকোষ (09119) দেখা যায়। এই কোষগুলি 
আসলে নিউরনই এবং চাক্ষুষ সংবেদনের হু খ 
গ্রাহক বলতে প্ররুতপক্ষে এই ছু" জাতীয় ৃ 
কোঁষই। অর্থাৎ, এই ছু" জাতের কোষ 
উদ্দীপিত হলেই চাক্ষুষ সংবেদনের আয়বিক 
শক্তি উদ্ধদ্ধহয়। সংখ্যার দিক থেকে চুডাকৃতি 
কোষ (0০79 09118) তুলনায় অনেক কম) 
সমগ্র রেটিনায় এজাতীয় কোষের মোট সংখ্যা 
প্রায় সত্তর লক্ষ। দণ্ডকোষ (০৭ 09115) 
সংখ্যায় অনেক বেশি; সমগ্র বেটিনায় মোট 
প্রায় দশ কোটি । আর একটি লক্ষণীয় বিষয় 
হল, ইতিপূর্বে ফোভিয়া” (০৪৪) বলে বেটিনার টয়া বারতা 
যে-কেন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে চুডাকৃতি কোষগুলি (ক) দণ্ডকোষ, (৭) চূড়াকৃতি কোষ 
সেখানে এবং তার আশেপাশেই অত্যন্ত ঘে'ষাঘে'ষিভাবে অবস্থিত এবং এই 
“ফোভিয়া"য় কোন দগ্ডকোষ নেই। “ফোভিয়া, থেকে রেটিনার যতই দুরের 
অংশ পরীক্ষা করা হয় ততই দেখ! যায় চুড়াক্ৃতি কোষের সংখ্যা কমছে এবং 
দপ্তাকৃতি কোষের সংখ্য। বাডছে ; এইভাবে “ফোভিয়া'কে কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ 
করলে দেখা যাবে রেটিনার কিনারার দিকে চূড়ারুৃতি কোষ একেবারেই নেই; 
সেখানে শুধুমাত্র দণ্ডাকৃতি কোষই বর্তমান। আধুনিক শরীরবিজ্ঞানীরা অনুমান 
করেছেন, চুড়াক্কৃতি কোবগুলিই আমাদের বর্ণ-সংবেদনের (01719218619 9929861072) 
জন্য দায়ী; দণ্ডকোষগ্ুলি থেকে আমর! শুধুমাত্র বর্ণবিহীন (1017:02008610 39709%- 
€1০) পেয়ে থাকি। অর্থাৎ, আমাদের রেটিনায় যদি এই চূড়াকৃতি কৌষগুলি না থাকত 
তাহলে আমরা কোন রঙীন বস্তকে রডীন বলে দেখতে পেতাম না; পৃথিবীর 
যাবতীয় বস্তু আমাদের চোখে সাদা-কালে! এবং ধূসর মনে হত _একটি সাধারণ 
'সাদা-কালে! চলচ্চিত্র ( অর্থাৎ যে-চলচ্চিত্র রডীন বা [19017010010] নয়) দেখবার 
সময় আমাদের যে-রকম চাক্ষুষ সংবেদন হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আরো অনুমান 





৯০ মনোবিজ্ঞান 


করেন যে জীবজগতে ক্রমবিকাশের অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়েই চোখের মধ্যে এই 
জাতীয় চূড়াকৃতি কোষ গড়ে উঠেছে । তুলনায় নিশ্নতর প্রাণীদের রেটিনায় চূড়ারৃতি 
কোষ নেই; ফলে সমস্ত পৃথিবীই তাদের চোখে বর্ণবিহীন । এই বর্ণ-সংবেদনের 
আলোচনায় আমর! পরে প্রত্যাবর্তন করব। 


খ॥ চাক্ষুষ সংবের্দনের উদ্দীপক : আলো 
চাক্ষুষ সংবেদনের উদ্দীপক হল আলো। আলোর স্বরূপ সংক্রান্ত আধুনিক 
পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল ও কঠিন আলোচনায় প্রবেশ না করেও আমরা এখানে 
আলো-কে মোটের উপর এক জাতীয় তরজ 
(ডব০৮০) বলে ধরে নিতে পারি। মাপের 
দিক থেকে বিভিন্ন তরঙ্গর মধ্যে তারতম্য 
আছে। কোন তরঙ্গ তুলনায় দীর্ঘ, কোন তরঙ্গ 


* হস্ব ; আবার কোন তরঙ্গর চূড়া তুলনায় বেশি 
উচু, কোন তরঙ্গর চুডা কম উচু। অর্থাৎ, 
তরঙ্গগুলিকে ছু" দিক থেকে মাঁপ|যায়। এই 

»:. (ক) তরঙ্স-দৈর্ঘা এবং ছু রকম মাঁপকে বল! হয় (ক) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
(থ) তরঙ্গর উচ্চতা! (1০০ 16176611),) (খ) উচ্চতা (41770116009) । 


ছবিতে এই ছু" রকম মাপ দেখানো হল । 


পৃথিবীতে আমরা যতো আলো পাই তার চরম উৎস হল সৃর্য। যেমন, 
হর্য থেকে পাওয়া শক্তির উপর নির্ভর করেই গাছে সর্ষে হয় ; অতএব প্রদীপে 
সর্ষের তেল পুড়িয়ে যে-আলেো! পাই তাও শেষ পর্যন্ত সূর্যর কাছ থেকে পাওয়াই । 
চলতি কথায় আমরা বলি স্র্যের আলো হল সাদা । আসলে এই স্্রালোকের মধ্যে 
অনেক রকম রঙিন আলো! মিশ্রিত হয়ে আছে । “প্রিসম্, বা ত্রিপার্শ-কাচের মধ্য 
দিয়ে সূর্যের আলে গেলে তার মধ্যেকার রঙিন আলোগুলির মিশ্রাবস্থা ভেঙে যায়; 
অর্থাৎ রঙিন আলোগুলি আলাদা-আলাদা হয়ে যায়। তখন আমরা দেখি, 
বিভিন্ন রঙের আলো! যেন পরপর সাজানে। রয়েছে-__রামধনূর মত। তার এক প্রান্তে 
বেগুনি, অপর প্রান্তে লাল, মাঝে গাঢ়-নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা । অর্থাৎ, 
আমরা পরপর নিম্নোক্ত রঙ দেখতে পাই : বেগুনি (20196), গাট-নীল (716০), 
নীল (3159), সবুজ (৫5992), হলুদ (5911০), কমল। (0:৪089) এবং লাল (089) 
রঙের এই তালিক| সহজে মনে রাখার জন্য এগুলির ইংরেজী আগ্ভঅক্ষর পর পর 
বসিয়ে 9009 শব্ধ ব্যবহারের প্রথা আছে। সূর্ধর আলো ভেঙে পাওয়া রঙিন 





পৃষ্ঠা ৯০-৯১ ভ্রষ্টব্য। প্রিস্মের তিতর দিয়ে যাবার ফলে ূর্যের আলোর অন্তভূক্তি 
বিভিন্ন রঙ-এর আলোগুলির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কারণ, বিভিন্ন 
রঙ-এর আলোগুলির তরঙ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন এবং গ্রিস্মের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে 
বিভিন্ন তরঙ্গ-টৈর্ঘ্যের আলো! বিভিন্ন “কোণ” বা ৪081০-এ বেঁকে যায়। বেগুনির 
চেয়ে ছোট তরঙ-দৈর্ধ্যের আলো বা লালের চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্ের আলো! আমরা 
চোখে দেখতে পাই না। 


ংবেদন ৯১ 


আলোর এই সারিকে বলা হয় বর্ণালী (৪99০6: )১। আসলে বর্ণালীতে আমরা 
যে-আলোগুলি দেখতে পাই ত্বর্যের আলোর মধ্যে তাছাড়াও আরো অনেক আলে! 
আছে। কিন্তু বাকিগুলি আমাদের চোখের কাছে অধৃস্থ। 

বর্ণালীর অন্তরুক্ত এই বিভিন্ন আলোর তরঙ্গ-দৈর্ধ্য ( ৮৮০ 1978৮) বিভিন্ন ; 
তরঙ-দৈর্ঘ্যের তারতম্যর জন্তই আলোগুলির বর্ণ-বৈচিত্র্য ৷ বর্ণালীতে যে-আলোগুলি 
দেখতে পাই সেগুলির মধ্যে লালের তরক্গ-দৈর্ধ্য সবচেয়ে বেশি, বেগুনির তরঙ্গ 
দৈধ্য সবচেয়ে কম; বেগুনির চেয়ে গাঢ়-নীলের (1716০) তরঙগ-দৈর্ঘ্য কিছু 
বেশি, গাঢ়-নীলের চেয়ে নীলের (159) আরো কিছু বেশি, শীলের চেয়ে সবুজের 
আরো কিছু বেশি-_এইভাবে পর পর বিভিন্ন আলোর তরআ্-দৈধ্য বেড়ে চলেছে । 
যেআলোর তরঙ্গ-দর্ধঘ্য লালের চেয়ে বেশি তাকে বলে “ইন্ফা-রেড' ; 
যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনির চেয়ে কম তাকে বলে 'আল্ট্রা-ভায়ে।লেট? ; 
উভয়ই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। 

“প্রিস্মএর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলোর ভিতরকার বিভিন্ন 
আলোগুলির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কেনন] বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য7র আলো বিভিন্ন 
ভাবে ( অর্থাৎ, বিভিন্ন “কোণ” বা 87819-এ ) বেঁকে যায়। যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
যত বেশি সে-আলো বেঁকে তত কম; যে-আলোর তরঙ্গ-দৈর্ধ্য যত কম সে-আলে। 
রেকে তত বেশি। এইভাবে বিভিন্ন আলোর মধ্যে যেন দল-ছাড়াছাডি থে 
যায়। (ক্রোড়পত্রের রঙিন ছবি দ্রষ্টব্য |) 

আমরা একটি বস্তকে দেখতে পাই কী করে? স্র্যের আলো বস্তরটির উপর 
পডে আবার বস্বটি থেকে আমাদের চোখ পর্যন্ত ঠিকরে ফিরে আসে । কিন্তু সুযের 
আলোর ভিতরকাঁর সমস্ত আলোই সমস্ত বস্ত থেকে এভাবে ঠিকরে ফিরে 
আসে না। যে-জাতীয় বস্ত থেকে স্র্যালোকের অন্ততূক্ত সমস্ত আলোই আমাদের 
চোখে ফিরে আসে সে-জাতীয় বস্তু আমাদের চোখে সাদা বলে প্রতীত হয়। অন্যান্টি 
বিভিন্ন বস্ত সরধালোকের অন্তভূক্তি বিভিন্ন আলোর মধ্যে কোন কোন আলো যেন 
আত্মসাৎ করে, বাকি আলে! চোখের দিকে, ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে যে-বস্ত 
থেকে যে-আলো! চোখের দ্রিকে ফিরে আপে সেই আলো অগ্কসারেই বস্ত্রটির 
রঙ প্রতিভাত হয়। চুনি থেকে ফিরে আসে শুধু লাল আলো, চুনি তাই আমাদের 
চোখে লাল; পান্না! থেকে ফিরে আসে শুধু সবুজ আলো, আমাদের চোখে তাই 
পান্না সবুজ । যে-বন্ত থেকে কোন আলোই আমাদের চোখে আসে না সে-বস্তরকে 
আমরা কালো দেখি ; অর্থা নিভূ্লভাবে বললে বলা উচিত, সেখানে আমর! 
কিছুই দেখতে পাই ন1। 


৯২ মনোবিজ্ঞান 


গ্বা॥ চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রাস্ত কয়েকটি তথ্য 
এক: বর্ণযুক্ত ও বর্ণ বিহীন সংবেদন 


চাক্ষুষ সংবেদনকে প্রধানত ছু" ভাগে ভাগ করা হয় : বর্ণযুক্ত (00070109619 ) 
এবং বর্ণবিহীন (48010008616) সংবেদন । আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, বর্ণযুক্ত 
টাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে রেটিনার চূড়ারকতি কোষগুলির উপর এবং বর্ণবিহীন 
চাক্ষুষ সংবেদন নির্ভর করে রেটিনার দণ্ডকোষগুলির উপর । দিনের উজ্জ্বল আলোয় 
“ফোভিয়া” ও তার কাছাকাছি অবস্থিত চুডারুতি কোষগুলি বিশেষভাবে উদ্দীপিত 
হয়; ফলে আমর! বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন রঙ স্পষ্টভাবে দেখতে পাই । কিন্ত সন্ধ্যার 
সান আলোয় চুড়াকৃতি কোষগুলি উদ্দীপিত হয় না; সে-অবস্থায় চাক্ষুষ সংবেদন 
প্রধানত নির্ভর করে রেটিনার দগ্ডকোষগুলির উপর ; ফলে আমাদের সংবেদন 
বর্ণবিহীন হয়ে যায়__সন্ধ্যার শান আলোয় সমস্ত পৃথিবীই আমাদের চোখে সাা- 
কালো-ধুসর, অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন বর্ণ চৌখে পড়ে না। 
দুই : মুখ্য রঙ (7017191 0010815 ) 

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বহু বিচিত্র রঙ অনুভূত হয় । কিন্তু প্রশ্ন হল, এই 
ভাবে অভিজ্ঞতা-লন্ধ প্রায় অসংখ্য রঙের মধ্যে কোন্গুলি মুখ্য (1 )? 
বর্ণীলীতে মোটের উপর সাতটি রঙ চোখে পড়ে । কিন্তু এই সাতটিকেও সমান 
মুখ্য বলা হয় না। বস্তত, মুখ্য রঙের তালিকা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতভেদ আছে। একটি মতে, মুখ্য বা প্রধান রঙ হল মাত্র চারটি : লাল, হলুদ, 
সবুজ এবং নীল-_এই চারটি ব। এগুলির মধ্যে যে-কোন ছুটি বা যে-কোন তিনটিকে 
বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে অভিজ্ঞতা-লন্ধ বাকি সমস্ত রঙ-ই পাওয়া সম্ভব । 
মতান্তরে, মুখ্য রঙ বলতে মাত্র তিনটি : লাল, সবুজ এবং নীল-_এমনকি হলুদ 
রউকেও মুখ্য মনে করার কারণ নেই, কেননা নিদিষ্ট অনুপাতে লাল ও সবুজ 
মিশিয়ে হলুদ রঙ পাওয়া যায়| 

কিন্ত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্য রঙের তালিকা সংক্রান্ত এ-জাতীয় 
বিতর্ক অনেকাংশেই অবান্তর বলে বিবেচিত। কেননা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা 
হিসাবে প্রতিটি রঙের অভিজ্ঞতারই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বত্মান ; অতএব এদিক 
থেকে প্রতিটি রঙকেই সমান মুখ্য বলা যায়। অপরপক্ষে, বিভিন্ন রঙের মিশ্রণের 
সাহায্যে উপরোক্ত উভয় মতেই স্বীকৃত তথাকথিত মুখ্য রউগুলিও তৈরি করা যায়। 
যেমন, ঘোর-নীল (121৫০) এবং নীলচে-সবুজ (3159-0992) মিশিয়ে তৈরি করা 
যায় নীল (73159) রউ; কিংবা কমলা রঙ (0:09) এবং নীল-বেগনী (821016) 


সংবেদন ৯৩ 


মিশিয়ে তৈরি কর] যায় লাল রঙ। অতএব আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক 
থেকে সমস্ত রঙ-ই সমান মুখ্য ; অপরপক্ষে মিশ্রণ সম্ভাবনার দ্রিক থেকে সমস্ত রঙ-ই' 
সমান গৌণ । 


তিন : বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক (78618610708 01 ০010878 ) 


বিভিন্ন রঙের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত পরীক্ষা-প্রসঙ্গে সাধারণত একাধিক 
রঙ একসঙ্গে গুলে দেখার বদলে একটি সাদা পর্দার উপর একাধিক রঙের আলে! 
একসঙ্গে ফেলা হয় | অর্থাৎ, একাধিক রঙ মেশানোর বদলে একাধিক রঙিন আলো 
মিশিয়ে দেখা হয়। তাঁছাডা, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে চোখের উপর পরপর 





বিতিন্ন 
হলদেটে-সবুজ 


১০: বণ-সম্পর্ক 


ছু'রকম রঙের আলো এলেও প্রথম আলোর সংবেদনের রেশ দ্বিতীয় আলোর 
সংবেদনকে প্রভাবিত কোরে মিশ্র রঙের সংবেদন দেয়; অতএব একটি চাকতিতে 
বিভিন্ন রঙ বসিয়ে চাকৃতিটি টেব ল-পাখার ([১1৪-%2 ) “ব্েডের' মত দ্রুতগতিতে 
ঘুবিয়েও বর্ণ সংমিশ্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা করা যায়। এ-জাতীয় পরীক্ষার ফলে 
দেখ! যায় :-- 

বিভিন্ন অনুপাতে কালে! এবং সাদ! মিশিয়ে বিভিন্ন ছাই রঙের (অর্থাৎ, 
উজ্জ্বল সাদা এবং ঘন কালোর মধ্যে যত রকম ছাই রঙ হওয়া সম্ভব ) সংবেদন্‌ 


৯৪ মনোবিজ্ঞান 


পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ লাল, নীল প্রভৃতির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে সাদা এবং ধুসর 
মিশিয়ে রঙগুলির বিশুদ্ধতা কমিয়ে অপেক্ষাকৃত ফিকে রঙে পরিণত ফর! যায়। 
তেমনি বিভিন্ন বিশুদ্ধ রঙের সঙ্গে কম-বেশি কালো মিশিযে রঙগুলিকে কম-বেশি 
মান করা যার। 

আবাব, বিভিন্ন অন্গপাতে লাল ও হলুদ মিশিষে লাল ও হলুদের মধ্যবর্তী 
সমস্ত কমল! (01089) রঙ পাওয়া যায়। তেমনি, বিভিন্ন অনুপাতে হলুদ ও সবুজ 
মিশিয়ে পাওয়া যায় সমস্ত রকম হলদেটে-সবুজ; এইভাবে সবুজ ও নীল মিশিয়ে 
পাওয়] যায় সমস্ত রকম নীলচে-সবুজ । আবার লাল ও নীল মিশিরে পাওয়া! যায় 
নানারকম বেগনী (1০19৮) এবং নীল-বেগনী (5019 ) রউ। 

কিন্তু সাদা পর্দায় নীল আলোর সঙ্গে হলুদ আলো! একসঙ্গে ফেললে (অর্থাৎ, 
তুলিতে নীল ও হলুদ রঙ গোলা নয়”_নীল আলোক তরঙ্গ ও হলুদ আলোক 
তরঙ্গর সংমিশ্রণ ঘটালে) কোন্‌ রডের সংবেদন পাওয়! যাবে? আসলে কোন 
ব্ণ-সংবেদন পাওয়া যাবে না, কিংবা যা একই কথা, সংবেদন হবে ধূসর বা সাদা। 
এইভাবে যখন এক-জোডা স্বতন্ত্র তরঙ্গ-দৈর্ধ্যর আলো রেটিনাকে উদ্দীপিত করে 
আমাদের সাদ ধা ধূসরের সংবেদন দেয় তখন উক্ত জুডির উভয়কেই পরস্পরের 
পরিপূরক বর্ণ (092001970776%য্রে 0০1০১) বলা হয়। অতএব, হলুদ ও নীল 
পরম্পরের পরিপুরক। তেমনি লাল ও নীলচে সবুজ পরস্পরের পরিপূরক ; নীল- 
বেগনী (9:19) এব' সবুজ পরস্পরের পরিপৃবক বর্ণ (0972791922926875 0০910997:9)। 


চার: বর্ণান্ধতা (0০01087. 73117001988 ) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, রেটিনার চুডারুতি কোষ (0০09 ০8119 ) থেকে বর্ণ- 
সংবেদন পাওয়া যায়| দণ্ডকোবগুলি (1১00 66118) আমাদের বর্ণবিহীন সংবেদন 
দেয়। অতএব আমাদের রেটিনার যে-অংশে চূড়ারুৃতি কোষ নেই, _শুধুমাত্র দণ্ড- 
কোষ বর্তমান__সে-অংশকে বর্ণান্ধ বলতে হবে। অর্থাৎ, আমাদের চোখে যদি শুধু 
দণগ্ডকোষ থাকত তাহলে আমরা বর্ণান্ধ (0০9109:-31179 ) প্রাণী হতাম। কিন্তু 
সাধারণ মানুষের চোখে দণ্ডকোষ ছাভাও চুড়াকুতি কোষ বর্তমান, অতএব আমাদের 
বর্ণবিহীন সংবেদন ছাডাও বর্ণ-সংবেদন হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা 
যায়, কোন কোন ব্যক্তির বর্ণ-সংবেদন গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। তাদের বলা 
হ্য় বর্ণন্ধ ( 001৩0:-31100 )। এই বর্ণান্ধতা ছু'রকমের হতে পারে : (১) সামগ্রিক 
বর্ণান্ধতা (1110%8] 091052-131177989 ) এবং (২) লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (7390- 


40900. 31177017989 )। 


সংবেদন ৯৫ 


যে-ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে বর্ণান্ধ তার সমস্ত চাক্ষুষ সংবেদনই সাদা-কালো-ধৃসর 
বলে প্রতীত হয়; অর্থাৎ, তার চোখে লাল-সবুজ-নীল-হুলুদ প্রভৃতি কোন রউ-ই 
ধরা পড়ে না। স্বভাবতই অনুমান হয়, এ-জাতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি নির্ভর কবে 
শুধুমাত্র রেটিনার দণ্ডকোষের (9০৫ 09118) উপর-_অর্থাৎ, এদের রেটিনায় চূড়াকৃতি 
কোষের (0০079 09118) অভাব বা অক্ষমতাঁই এদের বর্ণান্ধতার কারণ। অবশ্য 
সামগ্রিকভাবে বর্ণান্ধ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত খুব কম। 

যে-ব্যক্তি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ (7১99-0:9970. 91170) সে সাদা-কালো-ধূসর 
ছাড়াও হলুদ এবং নীল বর্ণের সংবেদন পায় ; কিন্তু তার চোখে লাল এবং সবুজ 
রঙ ধর! পড়ে না। সাধারণ সুস্থ চোখে যে-রঙ লাল বা সবুজ বঙ্গে প্রতীত হয় 
এ-জাতীয় ব্যক্তির চোখে ত৷ প্রতীত হয় প্লান হলুদ হিসাবে; আবার সাধারণ 
চোখে যে-রঙ সবুজ-ঘে'ষা নীল, বেগনী (1০196 ) এবং নীল-বেগনী (701০ )-- 
এ-জাতীয় বর্ণান্ধ ব্যক্তির চোখে তা ফ্লান নীল রঙের মনে হয়। মেয়েদের মধ্যে 
এ-জাতীয় বর্ণান্ধতার দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না) পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩ বা! 
৪ ভাগ লাল-সবৃজ বর্ণান্ধ । 

স্বভাবতই এঞ্জিন-চালক প্রভৃতির পক্ষে এজাতীয় বর্ণান্ধত! বিশেষ মারাত্মক হতে 
পারে। তাই বর্ণীন্ধতা নিরূপণের জন্য নানারকম অভীক্ষা (19565 ) উদ্ভাবিত 
হয়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে সহজ অভীক্ষাকে বল! হয় ইযিহর অভীক্ষা 
([935919 199ট)। এই অভীক্ষায় নানা রঙউ-এর ফৌটা দিয়ে কয়েকটি ছবি 
আ্াকা হয়_রঙ-এর ফৌটা এমনভাবে সাজানে! হয় যে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি 
একটি ছবিতৈ যে-সংখ্যা দেখবে বর্ণান্ধ ব্যক্তি সেই ছবিতেই দ্বেখবে অন্ত কোন 
সংখ্যা। যেমন : একটি ছবিতে বর্ণান্ধ ব্যক্তি 8 না-দেখে 2 দেখবে । 


পাচ: অন্ু-সংবেদন (51167 39108861070 ) 

কোন একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপক দ্বারা দীর্ঘক্ষণ উদ্দীপিত থাকার পর উক্ত উদ্দীপক 
অপশ্থত হলেও সাময়িকভাবে সেই উদ্দীপক-জন্য সংবেদনের রেশ বর্তমান থাকতে 
পারে। সংবেদনের এ-জাতীয় রেশকে বল! হয় অন্ভু-সংবেদন (452 960896102)। 
অনেক সময় একে অন্-প্রতিরূপ (4489: [7789) বল! হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়"প্রসঙ্গে 
অন্গ-সংবেদন ঘটলেও বিশেষত চক্ষু-ইন্দ্রিয়র অন্ু-সংবেদনই এখানে উল্লেখ করা 
যাক। চাক্ষুষ অন্গ-সংবেদনকে দু'ভাগে ভাগ কর হয়: ধনাত্মক (009361%9। এবং 
খণাত্মক (688৮০)। পূর্ববর্তী সংবেদন এবং পরবর্তা অন্-সংবেদন সমজাতীয় 


হলে অন্ত-সংবেদনকে ধনাত্মক (0983689) বলা হয়। যেমন, খোল জানলার 
৬ (ক) 


৯৬ মনোবিজ্ঞান 


দিকে ব৷ উজ্জল আলোর দিকে একটান] কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চোখ সবিয়ে 
নিলেও সাময়িকভাবে চোখে পুর্বেকার আলোক-সংবেদনের রেশ যেন টিকে থাকে। 
অপরপক্ষে, কোন এক ব্ণ-সংক্রান্ত সংবেদনের পর অন্থ-সংবেদন যদ্দি তারই পরিপূরক 
বর্ণের (097091670676%্র 0০01০) হয় তাহলে এই অনু-সংবেদনকে খণাত্মক 
(986৮৪) বল। হয়। যেমন, দেয়ালের উপর উজ্জ্বল রক্তবর্ণের একটি বৃত্তাকার 
চিত্রের দিকে অনেকক্ষণ একটান। চেয়ে থাকার পর যদ্দি চোখ সরিয়ে পাশের জায়গায় 
দৃষ্টি আবদ্ধ করা যায় তাহলে সেই পাশের জায়গায় সাময়িকভাবে নীলচে-সবুজ 
রঙ-এর-_অর্থাৎ, রক্তবর্ণের পরিপূরক বর্ণের__সংবেদন পাওয়া যাবে । 


ছয় : “রেটিনার নিজের আলো? (89610875 00 1,101)6) 


মধ্যরাত্রে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে আমরা অনেক সময় একরকম ঝাপসা ধূসর 
আলোর সংবেদন পাই। সম্ভবত, মস্তিক্ষের চাক্ষুষ সংবেদনের কেন্দ্র রক্-চলাচলের 
ফলে কোন-একভাবে উদ্দীপিত হয় বলেই এ জাতীয় আলোক সংবেদন সমুব হয়। 
( ইতিপূর্বে আলো (চত “মুয়েলারের বিশিষ্ট স্নায়বিক শক্তি সংক্রান্ত মতবাদ' দ্রষ্টব্য )। 
বহু আলোকের অভাবেও এজাতীয় সংবেদন-বিষয় আলোককে অনেক সময় 
'রেটিনার নিজের আলে।' বলা হয়, যদিও মনে রাখা দরকার বস্তত রেটিনার নিজস্ব 
আলো বলতে সত্যিই কিছু নেই; এ-জাতীয় সংবেদনের উদ্দীপক প্ররুতপক্ষে 
আলোকই নয়। অথাৎ, সংবেদন হিসাবে ঘটনাটি চিত্তাকর্ষক হলেও আলোচ্য 
নামটি প্রকৃতপক্ষে কাব্যমূলক বা কল্পনামূলক। 


সাত : বৈবষম্য-পরিণাম € 71196068 01 0010085% ) 


চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন একটি বর্ণের সংবেদন তার পার্স্থ 
স্থলের কিনারাকে নিজ বর্ণের পরিপূরক বর্ণ দ্বার! প্রভাবিত করতে চায়। এই 
ঘটনাকে বৈষম্য-পরিণাম (79০৮ ০ 001/:88) বলে । যেমন, একটি উজ্জল 
রক্তবর্ণের বড় কাগজের উপর এক টুকরে ছোট ধূসর কাগজ রাখলে দেখা যায় উক্ত 
ধূসর কাগজের কিনারা নীলচে-সবুজ (লালের পরিপূরক ) বর্ণ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। 


আট: অন্ধকার-প্রতিযোজন (7) 45080686107 ) ও বর্ণ-প্রতিযোজন 
(09198: 08106965012 ) 


আলো থেকে অস্পষ্ট আলোকে বা আধো-অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে 


সংবেদন ৯৭ 


(যেমন, দুপুরবেলা সিনেমা-ঘরে ঢুকলে) প্রথমাবস্থায় ঘরের জিনিসপত্র চোখে 
পড়ে না; কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চোখে অন্ধকার “সহা হয়ে আসে" (চলতি কথায় 
“সম্মে আসে? )$ তখন ঘরের জিনিসপত্র দেখতে অসুবিধা হয় না। এই ঘটনাকে 
বল। হয়, “অন্ধকার-্রতিযোজন” (708৮0 4506851০2) | তেমনি আধো-অন্ধকার 
ঘর থেকে আকম্মিকভাবে উজ্জ্বল আলোকে এলে প্রথমাবস্থায় চোখে “ধাধা” লাগে; 
কিন্তু ক্রমশ উজ্জ্বল আলোক চোখে সহ্‌ হয়ে আসে । এই ঘটনাকে বল! হয়, 
“আলোক-প্রতিযোজন” (178176 $080686107 )1 আবার, অন্ধকার ঘরে হঠাৎ 
কোন উজ্জল রঙিন আলো জবালালে প্রথমাবস্থায় মনে হয় ঘরের সমস্ত কিছুই উক্ত 
রডিন আলোর রঙ দ্বার! রঞ্জিত; এ-অবস্থায় বিভিন্ন বস্তর রঙের পার্থক্য স্পষ্ট নয়; 
কিন্তু স্বল্লক্ষণের মধ্যে ঘরের রঙিন আলোর প্রভাব চোখে সহ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন 
বস্তর বর্ণ-পার্থক্য তখন চোখে পড়ে। এই ঘটনাকে বলা হয় বর্ণ-প্রতিযোজন 
(00105 4১097001092) | 


জয় £ পুরুকিন্য়ী ঘটন! (1১110011119 7১11017011061)018 ) 


ইতিপূর্বে দেখেছি, গোধুলিলগ্নে-_অর্থাৎ দিনের আলো শ্লান হয়ে এলে রেটিনার 
চূড়ারুতি কোষগুলি (0079 09113 ) ক্রমশই নিক্ষিয় হয়ে পডে ; এ-অবস্থায় চাক্ষুষ 

ংবেদন নির্ভর করে রেটিনার দণ্ডকোষের (3০৫ 00118) উপর। অতএব 
আমাদের সংবেদনও বর্ণবিহীন (48017:007%619 ) হয়ে আসে, কেনন। দণ্ডকোষগুলি 
থেকে বর্ণ সংবেদন পাওয়া যায় না। অতএব, আলোক-প্রতিযোজনের অবস্থায় 
চুডাকৃতি কোষগুলি সবিশেষ সংবেদনশীল থাকে ; অন্ধকার-প্রতিযৌজনের অবস্থায় 
সেগুলির সংবেদনশীলতা হ্বাঁস প্রায়, বিশেষভাবে সংবেদনশীল থাকে দগ্ডুকোষগুলি। 
ফলে অন্ধকাঁর-প্রতিযোজনের অবস্থায় রঙের সংবেদন হয় না । এইভাবে, যখন দিনের 
আলো ম্লান হয়ে আসে-_ অর্থাৎ, চাক্ষুষ সংবেদন যখন চুড়াকৃতি কোষগুলির পরিবর্তে 
দণ্ডকোষগুলির উপর নির্ভরশীল হয়__তখন চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে একটি চিত্তাকর্ষক 
ঘটন! ঘটে, তার নাম দেওয়! হয় পুর্কিন্য়ী ঘটনা (8:151010 7১1190092082102)- 
পুর্কিন্যী নামের অক্টিয়ার জনৈক বিজ্ঞানীই প্রথম এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক 
বিবরণ দেন। ঘটনাটি হল: ভাল আলোয়-_অর্থাৎ রেটিনার চুডারুৃতি কোষগুলি 
যখন পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় তখন-_আমাদের চোখে উজ্জ্বলতম রঙ বলতে লাল এবং 
ইলুদ। কিন্তু আলো যত কমে আসে ততই এই ছুটি রঙের ওুজ্জল্যও কমে যায়। 
অপরপক্ষে, ভাল আলোয় নীল এবং সবুজ রঙ অপেক্ষাকৃত শ্লান বা কম উজ্জ্বল 
থাকে কিন্ত আলো যতই কমে আসে ততই এই ছুটি রঙের ওঁজ্জল্য লাল ও 
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৯৮ মনোবিজ্ঞান 


হলুদের তুলনায় বেডে যায়। অতএব চুডাক্তি কোষ-নির্ভর বর্ণ বৈচিআ্যময় চাক্ষুষ 
সংবেদন পরিবতিত হয়ে দণ্ডকোষ-নির্ভর বর্ণবিহীন চাক্ষুষ সংবেদনে পরিণত হুবাব 
সময় সর্বপ্রথম লাল ও হলুদের সংবেদন লোপ পায় এবং চাক্ষুষ সংবেদন সম্পূর্ণ বর্ণ- 
বিহীন হবার আগে পযন্ত শেষ বর্ণ-বৈচিত্র্য হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পডে নীল 
এবং সবুজ । যথা: সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তখন আমরা দেখি রক্তবর্ণ ও হলুদবর্ 
ফুলযুক্ত গাছের ফুলগুলির রঙ আমাদের চোখে আর ধরা! না পডলেও গাছের সবুজ 
পাতাকে সবুজই দেখাচ্ছে। সন্ধ্যার আলে! আবে ম্লান হলে অবশ্ত সবুজ এবং 
নীল বঙের সংবেদনও লোপ পায়, সে-অবস্থায চাক্ষুষ সংবেদন শুধুমাত্র দণ্ডকোষ- 
নিতর-_অতএব সম্পূর্ণ বর্ণবিহীন-_হয়ে যায়। 
ঘ॥ চাক্ষুৰ সংবেদন সংক্রান্ত মতাবলী (11,607198 01 18107) ) 

যদিও এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে বর্ণ-বৈচিত্র্যযুক্ত চাক্ষুষ সংবেদন 
নিতব করে চুডারুতি কোষগুলির সক্রিয়তার উপরই, তবুও ঠিক কী ভাবে এই 
চুডারৃতি কোষগুলি আমাদের বর্ণ-সংবেদন দেয় সে-বিষয়ে কোন স্থুনিশ্চিত 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনো পাওয়া যায়নি। ফলে তার ব্যাখ্যায় নানা মতবাদ 
(৮৪০: ) প্রস্তাবিত হয়েছে । যথা 


এক : ইয়ং-হেল্মহোলৎস্‌-এর মতবাদ ( ২০৮]।৪-1791707)0162 10760) ) 


বর্ণ-সংবেদন সংক্রান্ত একটি মতবাদ প্রস্তাব কবেন ইয়ং (০৪:78) এবং তারপব 
হেল্মহোলংস্‌ (06170170166) সেই মতবাদটি পরিশোধন করেন বলে সেটি উভয়েব 
নামের সঙ্গে জডিত হযেছে । এই মতে বেটিনার চুডারুৃতি কোষ আদলে তিন 
রকমের , বর্শীলীতে (3299:800) আমরা যে-কঘটি তবঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো! দেখতে পাই 
তার সব কয়টিই উক্ত ভ্রিবিধ চুডাককৃতি কোষকে উদ্দীপিত করে । কিন্তু এই তিন 
রকমের চূড়াকৃতি কোষের মধ্যে এক জাতীয় কোষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় লাল 
এবং লালের কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যব আলোর দ্বারা ; দ্বিতীয় জাতীয় চুডাকৃতি কোষ 
বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় সবুজ এবং সবুজের কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো দ্বারা; 
তৃতীয় জাতীয় চুভাকতি কোষ বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয় নীল এবং নীলের কাছাকাছি 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো দ্বারা । যে তরঙগ-দৈর্ধ্যর জন্য আমরা! হলুদের সংবেদন পাই 
তার দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপিত হবার মতো কোন ম্বতন্ত্র জাতীয় চুডাক্কতি 
কোষ এই মতে স্বীকারযোগ্য নয়; কেননা লাল এবং সবুজের তরজ-দর্ঘ্য 
একাধারে রেটিনার ছু" রকম চুড়াকৃতি কোষকে উদ্দীপিত করলে হলুদের 
সংবেদন পাওয়া যায়। এই মতে, রেটিনার ব্রিবিধ চুডাকৃতি ফোবই সমানভাবে 


ংবেদন ৯৯ 


উদ্দীপিত হলে আমরা সাদার সংবেদন পাই, চুড়াকৃতি কোষের মধ্যে কোন এক 
রকমও যদি উদ্দীপিত না হয় তাহলে আমরা সংবেদন পাই কালোর। বেটিনার 
একাধিক জাতীয় চুড়াক্ৃতি কোষ একাধারে বিভিন্নভাবে উদ্দীপিত হলে আমরা 
লাল, সবুজ ও নীল ছাড়া অন্যান্য নান। রঙের সংবেদন পাই। 

আলোচ্য মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে খণাত্মক চাক্ষুষ অন্থ-সংবেদনের (৩৪৪৮০ 
ড15891 497-967886892) চিত্তাকর্মক ব্যাখ্যা প্রস্তাবিত হয়েছে। যথা : যে-চুড়াকৃতি 
কোষগুলি বিশেষ করে লাল আলোর দ্বারা উদ্দীপিত হয় সেগুলি একটানা] অনেকক্ষণ 
উদ্দীপিত অবস্থায় থাকলে ক্লান্ত” হয়ে পডে। ফলে, লাল রও থেকে চোখ সরিয়ে 
পাশের সাঁদা দেরালের দিকে চাইলে সাদা দেয়াল থেকে চোখে বর্ণালীর অন্ততূক্তি 
সমস্ত রঙের আলো এলেও লালের জন্য বিশেষভাবে দায়ী চুডাকৃতি কোষগুলির 
স্বাভাবিক সক্রিনত! থাকে না; এ-অবস্থায় স্বাভীবিকভাবে সক্রিয় থাকে নীল এবং 
সবুজ সংবেদনের জন্য দারী চুডাক্ৃতি কোষগুলি। ফলে আমরা নীল-সবুজের 
( অর্থাৎ লালের পরিপূরক বর্ণের ) সংবেদন পাই। 

তবুও এ-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই মত থেকে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা 
(7১97-07:9977 13110017939) সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়াযায় না । যেমন, 
লাল সংবেদন এবং সবুজ সংবেদনের জন্য যদি রেটিনার ছু'রকম স্বতন্ত্র জাতের চুডাকৃতি 
কোঁষই দারী হয় তাহলে মানতে হবে, যে-ব্যক্তি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ তার বেটিনায় এই 
ছু'রকম চুড়ারুতি কোষ উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত হতে পারে না। অর্থাৎ, এই দ্বিবিধ 
চড়াককৃতি কোষ নষ্ট বা অসুস্থ হলেই মান্য লাল-সবুজ বর্ণান্ধ হবে। কিন্তু তাহলে 
এ-ছেন ব্যক্তির পক্ষে হলুদের সংবেদনও হওয়া সম্ভব নয় ; কেননা এই মতে লাল 
এবং সবুজের জন্য দায়ী দ্বিবিধ চূড়াকৃতি কোষ একাধারে উদ্দীপিত হলেই হলুদ 
রঙের সংবেদন হয়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তিরাও হলুদের 

ধবেদন পায়। এমনকি, এই মতে লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তির পক্ষে সাদার সংবেদনও 

অসম্ভব হবার কথা । কেননা এই মতে রেটিনার ভ্রিবিধ চুঁড়াক্কৃতি কোষ সমান- 
ভাবে উদ্দীপিত হলে সাদার মংবেদন হয়, এবং যার রেটিনায় লাল ও সবুজের জন্য 
দায়ী চূড়াকুৃতি কোষ অক্ষম হয়েছে তাঁর পক্ষে ত্রিবিধ চুড়া্কৃতি কোষের সমান- 
উদ্দীপনার কথ। ওঠে নী । অথচ, বাস্তবভাবে দেখা যায়, লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তিও 
সাদার সংবেদন থেকে বঞ্চিত নয়। 


দুই ঃ হৈরিং-এর মত (179717)6?5 [00905 ) 
হেরিং (9:10) চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত অপর একটি মতবাদ প্রস্তাব 


১৪৪ মনোবিজ্ঞান 


করেছেন। তার মত্ে রেটিনায় চুড়াকৃতি কোষ আসলে ছু'রকমের : এক জাতীয় 
চূড়াকুৃতি কোষ লাল ও সবুজ রঙের সংবেদন দেয়, অপর জাতীয় কোষ লংবেদন দেয় 
নীল ও হলুদের । এছাডাও অবশ্য রেটিনায় দণ্ডকোষ বর্তমান ; সেগুলি আমাদের 
সাদা-কালোর সংবেদন দেয় । অতএব, মোটের উপর রেটিনায় তিন রকম কোষ 
বর্তমান : (১) সাদা-কালো সংবেদনের জন্য দায়ী দণ্ডকোষ, (২) লাল-সবুজ সংবেদনের 
জন্য দায়ী এক জাতীয় চুডাক্কৃতি কোষ এবং (৩) নীল-হলুদ সংবেদনের জন্া দায়ী 
অপর এক জাতীয় চুড়ারৃতি কোষ। অতএব এই মতে, রেটিনার ত্রিবিধ কোষের 
প্রতি জাতীয় কোষ থেকে আমর] দ্বিবিধ সংবেদন পাই । যথা : দগণ্ডকোষগুলি সাদা ও 
কালোর সংবেদন দেয়, &ক জ্বীতীয় চুড়ারুতি কোষ লাল ও সবুজ উভয় বর্ণের 
সংবেদন দেয় এবং অপর এক জাতীয় চুডা্কৃতি কোষ দেয় নীল ও হলুদের সংবেদন । 
স্বভীবতই এই দ্বিবিধ সংবেদনের জন্য প্রতি জাতীয় কোষের দ্বিবিধ প্রক্রিয়া অন্মিত 
হয়েছে । অর্থাৎ, এই মতে কল্পন। করা হয়েছে আলোর ছারা উদ্দীপিত হলে 
রেটিনার কোষগুলির রাসায়নিক পদার্থে 'গঠন” (98101186107. ) এবং “অপচিতি' 
(70153107119610,. )--এই দ্বিবিধ পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং কোন্‌ ধরনের 
পরিবর্তন ঘটবে তা নিভর করছে আলোকের তরঙ্গ-দৈধ্যর উপর । যথা : লাল- 
সবুজ চূড়াকৃতি কোষগুলিতে লাল তরছ্গ-দৈর্ধ্যর আলোক এলে ক্টোষগুলির রাসারনিক 
পদার্থে অপচিতি” ঘটবে; তার ফলে আমরা পাবো লালের সংবেদন। কিন্তু এ 
কোবষগুলিতেই সবুজ (অর্থাৎ লালের পরিপূরক ) তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো এলে সেগুলির 
রাসায়নিক পদার্থে 'গঠন”মূলক পরিবর্তন ঘটবে; ফলে আমর! সবুজের সংবেদন 
পাবো । তেমনি, হলুদ তরঙ্গ-দৈর্ধ্যর আলো! এলো নীল-হলুদ চুডাকৃতি কোষগুলতে 
'অপচিতি'মূলক পরিবত্ঠন ঘটবে ; ফলে সংবেদন হবে হলুদ বর্পণের। কিন্তু এ 
চূড়ারুৃতি কোষগুলিতেই নীল তরঙ্-দৈর্ধ্যর আলে| গেলে “গঠন*মুলক পরিবর্তন 
ঘটবে ; ফলে আমরা পাবো নীলের সংবেদন। 
সহজেই বোঝা যার, যে-তথ্য গুলির নজির দেখিয়ে ইয়ংহেল্মৃহোৎসের মতবাদ 
সমালোচনা কর! হয়, হেরিং-এর এই মতবাদ থেকে সেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন 
নয়। কেননা, হেরিং-এর মতে লাল-সবুজ এবং নীল-হলুদের সংবেদন রেটিনার 
দু'রকম স্বতন্্ জাতীয় চূড়াক্লৃতি কোষের . উপর নির্ভর করে। ফলে, লাল-সবুজ 
বর্ণান্ধর পক্ষেও হলুদ বর্ণের সংবেদন পাওয়ায় বাধা! থাকে না। তেমনি, সাদার 
ংবেদন নির্ভর করে দগডকোষগুলির উপর। ফলে লাল-সবুজ বর্ণান্ধ ব্যক্তির 
রেটিনায় লাল-সবুজের চূড়াকৃতি কোষগুলির দৌষ বা অক্ষমতা! স্বীকুত হলেও সেই 
ব্যক্তির পক্ষে সাদার সংবেদন পাওয়ায় বাধ! থাকে না। 


সংবেদন ১০১ 


তবুও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে হেপিং-এর এই মতবাদ বিশেষ কোন 
মর্ধাদা পায়নি । তার প্রধান কারণ, এই মতবাদে কল্পিত উপরোক্ত গঠন'মূলক ও 
“অপচিতি'মূলক দ্বিবিধ পরিবর্তনের কথা কোন বিজ্ঞানসম্মত তথ্যর ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। দ্বিতীয়ত আনর1 ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যেক ম্বায়ুঅংশুর (০৮৩ 
ম1):99) পক্ষে শুধুমাত্র একই রকম নিদিষ্ট স্নায়বিক শক্তি পরিবহণের ক্ষমত৷ বর্তমান । 
অতএব, রেটিনার প্রত্যেক জাতীয় কোষে দ্বিবিধ পরিবর্তনের ফলে দ্বিবিধ স্নায়বিক 
শক্তির উদ্ভব হয়__এ-জাতীয় কষ্ঠকল্পিত কথা যদিই বা স্বীকার করা যায় তাহলেও 
সেই কোবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত একই স্নাষু-অংশুর মাধ্যমে উক্ত দ্বিবিধ স্নায়বিক শক্তি 
গুরুমস্তিক্ষ পর্ষন্ত কী করে পরিবাহিত হতে পারে তার কোন ব্যাখ্য। পাওয়] যাঁয় না। 


তিন: ল্যাডফ্রাঙ্মলিন-এর মত (1,907-0187010105 পুণ901 ) 

ল্যাড-ফাক্কলিন্‌ (1১04-7:101) জীবজগতে ক্রমবিকাশের (৪8101081681 
170106100) দৃষ্টিকোণ থেকে চাক্ষুষ সংবেদন সংক্রান্ত একটি নতুন মত প্রস্তাব 
করেছেন। এই মতে ক্রমবিকাশের ফলে যে-প্রাণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম চাক্ষুষ 
সংবেদনের শক্তি দেখা দিথেছিল তাদের চাক্ষুষ সংবেদন ছিল বর্ণবিহীন 
(০1১10 ৮1৫) | অর্থাৎ, সেই প্রাণীদের রেটিনার শুধুম। র দগুকোষ দেখা দিয়েছিল ; 
কিন কোন চুডাক্তি কৌধ দেখ| দেরনি। তারপর আরো উন্নত থেকে উন্নততর প্রাণী- 
দেহের আবিভাবের ফলে ক্রমশ রেটিনায় এ দণ্ডকোধগুলির মধ্যে একাংশ পরিবতিত 
হয়ে নতুন ধরনের কোষে-__মর্থাৎ চুডারৃতি কোষে-_-পরিণত হয়। রেটিনার কিনারার 
দিকে দণ্ডকোষগুলি আজো! অপরিবতিত অবস্থায়__অর্ীৎ আদিম বর্ণহীন সংবেদনের 
উপযোগী হয়েই_-বর্তমান আছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর চোখে যে-চুডাকৃতি কোষ 
দেখ। দেয় তা মোটের উপর ছু'রকমের। এই ছু'রকম চুডারুতি কোষ নীল ও হলুদ 
বর্ণের সংবেদনের পক্ষে উপযুক্ত । ফলে ক্রমবিকাশের এই পর্যায়ের প্রাণীদের পক্ষে নীল 
ও হলুদ বর্ণের সংবেদন সম্ভব হয়েছিল ; কিন্তু তখনো তারা লাল ও সবুজের সংবেদন 
গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আবে! পরবর্তী পর্যায়ে হলুদ সংবেদনের চুডাকুতি কোষের 
একাংশ পরিবর্তিত হয়ে আরো! ছু'রকম নতুন জাতীয় চুডাকৃতি কোষে 
পরিণত হয়__-এই ছুইয়ের মধ্যে একরকমের চুডাকৃতি কোষ লাল এবং অপর রকম 
চুড়াকৃতি কোষ সবুজ বর্ণের সংবেদনের পক্ষে উপযুক্ত । সংক্ষেপে, এই মত 
অন্থসারে ( অন্ান্ত উন্নত প্রাণীর মতই ) মানুষের রেটিনাতে মোটের উপর চার রকম 
চূড়াকৃতি কোষ বর্তমান এবং এই চার রকম চুড়ারুতি কোষের উপর নির্ভর করে চার 
রকম বর্ণের--অর্থাৎ নীল, হলুদ, সবুজ এবং লালের-__সংবেদন হয়| 


১০২ এ মনোবিজ্ঞান 


অতএব ইয়ং-হেল্মহোতৎ্স্‌-এর মতের বিরুদ্ধে যে-জাতীয় ঘটনার নজির দেখিয়ে 
আপত্তি তোল! হয় ল্যাড-ফ্রাঙ্ক লিন-এর মতের বিরুদ্ধে সে-জাতীয় ঘটনা আপত্তি 
জনক বলে বিবেচিত হবে না। কেননা, এই দ্বিতীয় মতে কোন ব্যক্তির পঙ্গে 
লাল-সবুজ বর্ণান্ধ হওয়! সত্বেও হলুদের সংবেদন পাওয়া অবশ্যই সম্ভবপর । কিন্ত 
ল্যাড ফ্রাঙ্ক লিন-এর মতবাদটিকে চরম সত্য বলে স্বীকার করবার বিরুদ্ধে বাধা এই 
যে, প্রাণী জগতের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বাস্তব তথ্যর সঙ্গে এই মতবাদের সঙ্গতি বা 
অসঙ্গতি কিছুই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না। তবে এই মতের সমর্থনে দাঁবি করা 
হয় যে আমাদের রেটিনা বাস্তবভাবে পরীক্ষা! করে দেখা গিয়েছে তার কেন্ত্রস্থলে__ 
অর্থাৎ ফোভিয়া বিন্দুর নিকটবর্তা অংশে _অত্যন্ত ঘেঁবাঘে'ষিভাবে চুড়াকৃতি কো 
বর্তমান এবং রেটিনার এই অংশে লাল, সবুজ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণরই সংবেদন হয়; 
তার অপেক্ষাকৃত বাইরের অংশে হলুদ, নীল (এবং সাদ ও কালোর ) সংবেদন 
হয়, কিন্ত লাল ও সবুজের সংবেদন হয় না। আরো বাইরের অংশে সংবেদন হয় 
শুধু সাদা-কালোর, অর্থাৎ সেই অংশে কোন বর্ণ-সংবেদন হয় না। অতএব, রেটিনার 
কিনারার অংশই আদ্িমতম এবং সবচেয়ে ভিতরের অংশ উন্নততম হওয়ার সম্ভাবনা 
স্বীকারযোগ্য । 


৭ ॥ শৌত সংব্দেন (88016075 96188911070 ) 
ক: শীত সংবেদনের ইক্ড্রিয় : কান 

শত সংব্দেনের ইন্দ্রিয় হল কান এবং উদ্দীপক হল শব্ধতরঙ্গ। কানের গঠন 
অবশ্যই অত্যন্ত জটিল। মোটামুটিভাবে শত সংবেদনের কথা বোঝার জন্ত 
এখানে তার সামান্য পরিচয় দেখা যাক। 

কানের গঠন বোঝবার জন্য মোটের উপর তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: 
(১) কানের বাইরের অংশ (00697 77%৮ ), (২) মাঝের অংশ (1197019 779) 
এবং (৩) ভিতরের অংশ (17709: 19 )। 

বাইরের থেকে কানের যে-অংশ চোখে পডে এবং তার সঙ্গে কানের গর্ত বা 
কর্ণবিবর-_এই দুই মিলে কানের বাইরের অংশ। এই অংশর কাজ হল পৃথিবী 
' থেকে বায়ুতরঙ্গ গ্রহণ করে তাকে কানের মাঝের অংশর দিকে পরিচালিত করা! 

যেখান থেকে কানের মাঝের অংশ শুরু সেখানে “ইয়ার-্ড্রাম' (118-01529 ) 
নামের একটি বিল্পি ( 11970:%79 ) আছে । আরো! ভিতর দিকে পর পর আছে 
তিনটি ছোট্ট হাড় : গঠন-বৈচিত্র্যর দিক থেকে এই তিনটি হাড়ের নাম দেওয়] হয় 
হাতুড়ি ( লূ80০009£ ), নেহাই (0511) এবং রেকাব (9৮100 )। 
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যেখানে কানের মাঝের অংশ শেষ এবং ভিতরের অংশ শুরু সেখানে আরো 
একটি বিল্লি আছে। উপরোক্ত রেকাব (8৮) নামের হাড়ের ঠিক পরেই 





১১:(১) কর্ণ-রন্ধ। (২) ড্রাম, (৩)--৫৫) তিনটি হাড়, (৬) গোলাকৃতি জানাল! ( 2০4৫ 
৬1100 ), (৭) ডিম্বাকৃতি জানাল। (09৮৪1 ৬/17300স্/ )৭ (৮) অধবৃত্তাকার 
প্রণালী, (৯) ককৃলিয়া, (১) শ্রোত স্বাযু 
এই বিল্লি অবস্থিত এবং কানের ভিতরকার অংশর ডিম্বারুতি মুখ ব! জানালা (0%%! 

ড/10এ০স)) এই বিল্লি দ্বারা আবৃত্তশ 

কানের ভিতরের অংশটি (12097 779) করোটির (91511) একটি হাড়ের 
ভিতরকার বিবর (0%০165)। বিবরটি অত্যন্ত ছোট; কিন্তু তার গঠন অতি 
জটিল। তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি উপ-প্রকোষ্ঠ (ড98৮1)৪1) বর্তমান এবং 
এই উপ-প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু হয়েছে : (১) তিনটি অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী (99101017- 
0019 08819) এবং (২) “ককৃলিয়া” (0০0%0199) নামের শামুকের মত একটি 

ংশ। প্ররুত শ্রবণ-ইন্দ্রিয় এই “ককৃলিয়া'র মধ্যেই অবস্থিত। 

শামুকের ভিতর-পথ যেমন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উপরদিকে উঠেছে “ককৃলিয়া'র . 
ভিতরকার ফাঁপা পথও অনেকটা সেই রকম । এই ফাপা পথাটির মধ্যে এক রকম 
তরল পদার্থ আছে এবং একটি সরু ফিতের মত লম্ব। ঝিল্লি ( 019001)7979 ) আছে। 
তার নাম “মধ্যম বিলি” (88119 11620102809 )। এই বিল্লির গায়ে রৌয়া- 
রেশায়া দেখতে এবং সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ স্নামুকোষ আছে। এই কোষস্তলিই প্ররুত 


১৩৪ মনোবিজ্ঞান 


শ্রবণেন্দ্িয় গঠন করেছে ; সেই শ্রবণেন্দ্রিয়র নাম দেওয়া হয় 'কর্টি” (0০:5)। 
ককর্টি'র ন্বায়ুকোষগুলি থেকে স্বায়ু-অংশু (9:৮9 দা?0:95) প্রসারিত হয়ে 
যে-অস্তমূ্থী ক্ায়ু গঠন করেছে তাকে বলা হয় “শ্রোত স্বাযু” (85610 ৪:০৪) 


কানের এই গঠনটি মনে রেখে দেখ! যাক, শ্রবণেন্দ্রিয় কী ভাবে উদ্দীপিত হয়। 
প্রথমে কানের বাইরের অংশ (0969: 1197) শ্রোত সংবেদনের উদ্দীপককে-_অর্থাৎ 
শব-তরজকে-_ কেন্দ্রীভূত করে মাঝের অংশর দিকে পরিচালিত করে। তার 
আঘাতে কম্পিত হয় “ইয়ার-ডাম। (10197 [070177) এবং “ইয়ার-ড্রীম' কম্পিত 
হলে তার সংলগ্ন তিনটি হাড় (যথা “হাতু্ি +) “নেহাই' এবং “রেকাব" ) দিয়ে 
কম্পন পরিচালিত হয় কানের ভিতরকার অংশর (70106: 708) দিকে । ফলে, 
ভিতরকার অংশর ডিম্বাকৃতি মুখের কাছে যে-বিল্লি বর্তমান তার উপর চাপ পড়ে 
এবং সেই চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত “ককৃলিয়া"র ভিতরকার তরল পদার্থে খুব সুক্ষ 
ঢেউ ওঠে এবং সে-ঢেউতে উদ্দীপিত হয় “ককৃলিয়া”র ভিতরকার «কর্টি'র স্বায়ুকোষ। 
এই স্নাযুকোষগুলিতে যে স্বায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় তা শেষ পযন্ত “শ্রোত স্ায়ু? 
দিয়ে গুরুমন্তিক্কের উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হলে শত সংবেদন ঘটে । 


খ: শ্ীত সংবেদনের উদ্দীপক : শব্দ-তরজ 


শ্োত সংবেদনের উদ্দীপক হল শব্দ-তরঙ্গ। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, তরঙ্গর 
মাপ হুক থেকে হতে 


(&000116809 ) এবং (২) ৬/৬/৬৬ 


রর দৈর্য (আগত //৬৬৬ ৬৬৬৬৬ 


1976%7 )। তরঙ্গর এই ক খ 

দ্বিবিধ মাপ বোঝাবার জন্য ১২: শব্ব-তরঙ্গ £$ (ক) তিনটির উচ্চতা সমান কিন্তু দৈর্ঘা 
এখানে ছুটি ছবি দেওয়া অসমান; (খ) ছুটির দৈর্ঘ্য সমান কিন্তু উচ্চত অপমান 
গেল। ক" চিত্রের তিনটি তরঙ্গরই উচ্চতা সমান; কিন্তু তিনটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
পৃথক । খ* চিত্রের ছুটি তরঙ্গ উচ্চতার দিক থেকে অসমাঁন; কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর 
দিক থেকে দুটিই সমান । - 


, শ্রোত সংবেদনের উচ্চতা ([,087:0988) নির্ভর করে উদ্দীপক হিসাবে পাওয়া 
শব্ধ-তরজ্গর উচ্চতার (4১001116589) উপর : শব্দ-তরঙ্গ যত উচ্চ হয় শ্রোত সংবেদনও 
ততোই জোর বা উচ্চ (1959) হয়। যথা, চীৎকার করার সময় আমরা যে শব্-তরঙ্গ 
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স্থপ্টি করি সেগুলির উচ্চতা (071169 ) বেশি ) ফিসফিস করে কথা বলার সময় 
আমরা যে শব্ব-তরল স্ষ্টি করি তা উচ্চতায় কম। 

শ্রোত সংবেদনের একটি গুণ বা ধর্মকে বল! হয় স্বনতীক্ষতা (166%)। এই 
ধর্ম অনুসারেই সঙ্গীতজ্ঞর| স্ুরকে উদ্বারা, মুদারা এবং তারায় বিভক্ত করেন। শ্রোত 
সংবেদনের এই ধর্মটি নির্ভর করে বাঁয়ুতরঙ্গর দের্ধ্যর উপর : বাঘুতরঙ্গর টদর্ঘ্য যত 
বেশি হবে (অতএব বায়ুতরক্গর কম্পন যত শ্লথ হবে) স্বনতীক্ষতা ততই "খাদের 
দিকে হবে? বাযুতরঙ্গর দৈর্ঘ্য যত কম'হবে (অতএব, বাযুতরঙ্গর কম্পন যত দ্রুত 
হবে ) স্বনতীক্ষতা ততই “চড়া”র দিকে হবে । 


গা: দেহসাম্যর ইন্ড্িয় ( 7701081111)786101) 91789 ) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, কানের ভিতরকার (]079ঘ 177) অংশ বলতে 
“ককৃলিয়া” ছাডাও তিনটি “অর্ধবৃত্তাকার প্রণাঁলী' (90101010018 091815) 
আছে । “ককৃলিয়া'র মধ্যে প্রকৃত শ্রবণেন্দিয় বর্তমান | কিন্ত “অর্ধবৃত্তাকার প্রণালী'র 
সঙ্গে শ্রোত সংবেদনের সম্পর্ক নেই। তার বদলে কানের এই অংশর কাজ হল 
আমাদের দেহসাম্য সংক্রান্ত সংবেদন দেওয়া । এই 'প্রণালীগুলির মণ্যেও এক 
রকম তরল পদার্থ ও ক্ষুদ্র পাথরকুঁচির মত পদীর্থ (0৮০116:9) আছে এবং এগুলির 
মধ্যে সুক্ষম রোমের মত স্ায়ুকোষ বর্তমান । আমাদের মাথা একভাবে থাকলে এ 
তরল পদার্থ ইত্যাদি আ্াযুকৌষগুলিকে একভাবে উদ্দীপিত করে, মাথার অবস্থিতি 
পরিবর্তিত হলে স্নায়ুকোষগুলি অন্তভাঁবে উদ্দীপিত হয়। ক্নীয়ুকোষগুলি থেকে 
অন্তমূথী স্সায়ুতস্ত দিয়ে উপরোক্তভাবে উদ্দ্ধ স্নায়বিক শক্তি শেষ পধন্ত গুরুমস্তিচ্ষ 
পৌঁঁছুলে আমরা মাথার নির্দিষ্ট অবস্থিতি সংক্রান্ত সংবেদন পাঁই। এই সংবেদনের 
উপর নির্ভর করেই আমাদের পক্ষে দেহসাম্য (70511197100) ০ 619 73905) 
রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই কারণে ওয়াটসন দেহসাম্যর সংবেদন সংক্রান্ত এই 
ইন্দড্রিয়কে 'দেহসাম্যর ইন্দ্রিয়” (070511107%6102 9০09০) আখ্য| দিয়েছেন । 


ঘ: শ্রোত সংবেদন প্রসঙ্গে হেল্ম্হোত্স্-এর মত (7610750155 
7০০05 01 8091610) ) 

শ্রোত সংবেদন প্রসঙ্গে হেল্মহোতৎস্‌ (নু6127,0165) একটি চিত্তাকর্কক মত 
প্রস্তাব করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে “ককৃলিয়া*র অন্তর্ভুক্ত “মধ্যম বিল্লি'র 
(3891197 119100809) গায়ে রৌয়ার মত যে-আ্রায়ুকোষগুলি বর্তমান সেগুলিতে 
প্রতিনাদ* (7898078769) জাতীয় একরকম প্রক্রিয়া ঘটে। আসলে এই 


১০৬ মনোবিজ্ঞান 


“মধ্যম বিলটি “কক্লিয়”র নিয্নতম স্থান থেকে উচ্চতম চূড়া পর্যস্ত প্রসারিত এবং 
নিচের থেকে চূড়া পর্ধস্ত এই বিল্লিটি ক্রমশ চওড়া হয়ে গিয়েছে । অর্থাৎ, সবচেয়ে 
নিচের দিকে বিল্লিটি সবচেয়ে সরু, চুড়ার কাছে সবচেয়ে চওড়া । বিল্লির উপর 
অবস্থিত রোমের মত ক্বায়ুকোষগুলির তন্তও নিচের দিক থেকে উপরের দিক পর্যন্ত 
আকারে ক্রমশ বড়-_সব নিচের তন্তগুলি আকারে সবচেয়ে ছোট, সব উপরের তস্ত- 
গুলি আকারে সবচেয়ে বড় । শব্ব-তরঙ্গ কানের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্যস্ত “ককৃলিয়া'র 
ভিতরকার তরল পদার্থে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঢেউ সৃষ্টি করে। দের্ঘ্যর (ডয৮৮০ 15280) 
দিক থেকে শব-তরঙ্গ যত ছোট ততই তার স্বনতীক্ষতা (7১16) বেশি; দৈর্ঘ্যর 
দিক থেকে যত বড় ততই তার স্বনতীক্ষতা কম। অতএব, চডা স্বনতীক্ষতার 
শব্দ-তরঙ্গ 'ককৃলিয়া'র তরল পদার্থে ছোট-ছোট ঢেউ স্যষ্টি করবে ; খাদের স্বনতীক্ষতা 
স্থষ্টি করবে বড় বড টেউ। হেল্মহোংসের মতে, “ককৃলিয়া'র তরল পদার্থের ছোট 
ঢেউগুলি মধ্যম বিল্লি'র ছোট স্বাযুতন্তগুলিতে একরকম “প্রতিনাদ” (39507999) 
সথষ্টি করে, বড় ঢেউ প্প্রতিনাদ, জাগায় বড মাপের স্বায়ুতন্তগুলিতে। অর্থাৎ, 
এক-স্থরে বীধা ছুটি সেতারের মধ্যে একটি ঝঙ্কত হলে যেমন অপরটিতেও ঝঞ্কার 
ওঠে তেমনি “ককৃলিয়া”র তরল পদার্থে বড় ঢেউ “মধ্যম বিল্লি”র শুধুমাত্র বড় তত্ততে 
প্রতিনাদ' জাগায়, ছোট ঢেউ প্রতিনাদ জাগায় ছোট তন্ততে : চড়া “ম্বনতীক্ষতা”র 
শব্ধ 'মধ্যম বিল্লির নিচের দ্রিকের অংশকে উদ্দীপিত করে, খাদের শব্দ উদ্দীপিত 
করে এই ঝিলির উপর দ্রিকের অংশ । অতএব প্রতিটি স্বনতীক্ষতার শব্দর গ্রাহক 
বলতে “মধ্যম বিল্লি'ওর কোন এক নিদিষ্ট অংশ এবং সেই নিদিষ্ট অংশ উদ্দীপিত হয়ে 
মস্তিক্ষে নির্দিষ্ট স্বনতীক্ষতার সংবেদন দেয়। 

হেল্মহোতস-এর এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে “মধ্যম বিজি'র 
উপর সহত্র সহ ক্সামুতন্ত বর্তমান ; মাপের দ্দিক থেকে এগুলি অবশ্ঠই অসমান, 
কিন্ত এ অজশ্র সামুতস্্র মধ্যে প্রতিটি নির্দিষ্ট মাপের স্রাযুতন্তকে কোন এক 
নির্দিষ্ট “স্বনতীক্ষুতা'র সংবেদনের জন্য দায়ী বলে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা প্রায় 
অপম্ভব। তবুও আধুনিককালে নান] উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষা 
থেকে হেল্মহোৎ্স-এর এই মতবাদটিই সমধিত হয়। যেমন, যাদের শ্রবণশক্তি 
চড়! “স্বনতীক্ষতা”র সংবেদন গ্রহণের অযোগ্য এ-জাতীয় অর্ধ-বধির ব্যক্তিদের 
শব-ব্যবচ্ছেদ করে দেখ। গিয়েছে যে প্ররুতপক্ষে তাদের “কক্লিয়া”র নিম্নাংশ 
অন্ুস্থ বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গিনিপিগ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক 
আধুনিক পরীক্ষাও উল্লেখযোগ্য । তাদের কানের কাছে ক্রমান্বয়ে খুব চড়া-_অর্থাৎ 
উচ্চ ব্বনতীক্ষতার-_বীশী বাজিয়ে তাদের “ককৃলিয়া"র অংশবিশেষকে নষ্ট করা হয়; 


পংবেদন ২১৬৭ 


পরে শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখা যায় সেগুলির “ককৃলিয়া'র নিচের দিকের অংশই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৃ 


৮ ॥ বাসন সংবেদন (0086801 96708961010 ) 


আন্বাদ-সংবেদন (79569 93915891092.) বা রাসন সংবেদনের (083696০: 
961788$102 ) ইন্দ্রিয় হল জিভের উপর-তল। জিভের উপর-তলটি মন্থণ নয়; 
স্বাদ কোরক সেখানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং 
ঃ সামান্য উচু উচু বিন্দু আছে; 
এগুলিকে বলে প্যাপিলা, 
(%1119)। এগুলির গর্তের 
মধ্যেই এক জাতীয় সংবেদনশীল 
স্নায়ুকোষ অবাস্থৃত; সেই কোষ- 
গুলিকে বলা হয় “ম্বাদ-কোরক' 
(77986910009 বা 090988৮০01$ 
1১805) । উক্ত স্বাদ-কোরক গুলিই 
রাসন সংবেদনের প্রকৃত গ্রাহক 
-এগুলি থেকে স্নায়ুঅশুশু 
গুসারিত হয়েছে এই সেই আ্ায়ু- 
শ্তগুলি মিলিতে হযে যে 
অন্তমু্খী স্নায়ু গডে তুলেছে 
তাকে বলে রাসন ক্ায় 
(3 0৪ %8% ৮০ ]7ড% ০79) । 
রাসায়নিক পদার্থর সংস্পর্শে এলে 
জিভের উপরকার ন্বাদ-কোরক- 
গুলি উদ্দীপিত হয় এবং রাসন 
সায়ু দিয়ে স্মায়বিক শক্তি স্বামৃতস্ত্রের কেন্দ্রে__-শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্বে-_পৌছলে আমরা 
'রাসন সংবেদন” লাভ করি। 
আমাদের জিভের উপর ন্বাদ-কোরকের মোট সংখ্যা প্রায় ৯০০০। আমাদের 
প্রধান বা মুখ্য স্বাদ সংবেদন বলতে চার রকম : মিষ্টি, নোন্তা, টক ও তেতো। 
কিন্ত জিভের সব অংশই সমস্ত রকম মুখ্য স্বাদের উদ্দীপক: দ্বারা সমানভাবে 
উদ্দীপিত হয় না। বিভিন্ন জাতীয় স্বাদ-কোরক বিভিন্ন উদ্দীপক দ্বারা সহজে এবং 





১৩: জ্িডের উপরিভাগ 


১০৮ মনোবিজ্ঞান 


বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়। অতএব, স্বাদ-কোরকগুলিকে মোটের উপর চার ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। মিষ্ত্বর ত্বাদ-কোরক, অস্রতার স্বাদ-কোরক, ইত্যাদি। অর্থাৎ, 
মিষ্টত্বর স্বাদ-€কোরকের বিশেষ 
প্রবণতা মিষ্টত্বর স্বাদ-সংবেদন 
দেওয়া, অস্ত্র ম্বাদ-কোরকের 
বিশেষ প্রবণতা অম্রত্বের স্বাদ- 
সংবেদন দেওয়া! । জিভের বিভিন্ন 
এলাকায় এক-এক জাতীয় স্বাদ- 
কোরকের প্রাচুষবশত এক- 
একটি এলাক। এক-এক জাতীয় 
্বাদ-সংবেদনের পক্ষে বিশেষ- 
ভাবে উপযুক্ত। যেমন, জিভের 
একেবারে ডগাটিতে মিষ্টত্বর স্বাদ- 
কোরকের প্রাচুর্য, সামনের দিকে 
দু'পাশে নোন্ত। বা লবণাক্ততার 
স্বাদ-কোরকের প্রাচ্য, আরো পিছিয়ে ছু'পাশে অগ্তার শ্বাদ-কোরকের প্রাচুষ, 
গলার দিকে জিভের মাঝামাঝি তিক্ততার স্বাদ-কোরকের প্রাচুষ। 


জিভের উপরতা এ 


স্নায়ু-অংগু 





১৪: ম্বাদ-কোরক 


রাসন দংবেদন বহুলাংশেই স্রাণ সংবেদনের উপর নির্ভরশীল। কিংবা, শ্রাণ 
সংবেদন বহুলাংশেই রাসন সংবেদনকে প্রভাবিত করে। খাছোর জস্বাদ বলতে 
আমরা যা বুঝি ত| বহুলাংশেই খাদ্দ্রব্যটির স্ুপ্রাণের উপর নির্ভরশীল। এই 
কারণেই পাকা রণধুনীর! জাঙ্রাণ, গরম মশল। প্রভৃতি ব্যবহার করে থাছ্ার খাদ 
উপাদেয় করার আয়োজন করেন। কিংবা, নাক-চোখ বন্ধ করে আমরা যদি একটি 
পাক! আপেল খাই তাহলে অনেকটা আলু-সিদ্ধর মত মনে হবে। অর্থাৎ, 
আপেলের স্বাদ বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তা অনেকাংশেই আপেলের 
আব্্রাণের উপর নির্ভরশীল । 


রাসন সংবেদন অনেকাংশে ম্পর্শ-সংবেদনের উপরও নির্ভরশীল । তাই তেল-ঘি 
ব্যবহার করে একটি খা্াদ্রব্যর স্পর্শ মস্থণ করলে আমরা মনে করি তার স্বাদও 
উন্নত হয়েছে । কিংবা, ঝাল বলে কোন স্বতন্ত্র স্বাদ নেই; জিভের উপর লঙ্কা 
প্রভৃতির স্পর্শ লাগলে জালার- অর্থাৎ এক জাতীয় স্পর্শর__-সংবেদন হয়; এই 
স্পর্শ-সংবেদনকে আমরা এক স্বতন্ত্র স্বাদ-সংবেদন বলে মনে করি। 


ংবেদন ১৩৯ 


৯৪॥ মআ্বাণসংবেদন (01180605 99119861078 ) 

নাকের গর্তের ভিতর অংশটি যে-বিল্লি ( 01910105179 ) ছারা আবৃত তাতে বনু 
অন্তর্মূখী একৃসন্‌ ংবেদনশীল স্বায়ুকোষ অবস্থিত 
আছে; এই কোষগুলির বাইরের 
স্নায়ু কোষ অনাবৃত প্রান্ত বাতাসের সংস্পর্শে 
আসে এবং এগুলির ভিতর দিককার 
প্রান্ত থেকে স্বাযুঅংশ্ু বহির্গত হয়ে 
রচনা করেছে অন্তমু্ধী ভ্রাণ-স্নায় 
(01189507% 197%9)। শ্বাসগ্রহণের 
সময় বাতাস্রে সঙ্গে ভেসে আসা 
গ্যাস বা গন্ধকণার দ্বারা উক্ত 
সংবেদনশীল কোষগতলি উদ্দীপিত 
হয় এবং অন্তমু্খী ভ্রাণ-স্নাযু দিয়ে 

স্ায়বিক শক্তি শেষ পর্বন্ত মস্তিষ্কে পরিচালিত হলে আমরা দ্রাণসংবেদন পাই। 





১৫: নাপারম্ধর অভ্য্তুর শ্রাণ-মংবেদনের গ্রাহক কোষ 


১০॥ তৃক্‌-সংবেদন (08680060985 96917886101) ) 


চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির মত ত্বকৃ-ইন্দ্রিয় আমাদের শরীরের কোন একটি শিগিষ্ট স্থানে 
অবস্থিত নয়; তার বদলে ত্বক ইন্দ্রিয় সারা দেহময় ছড়িয়ে রয়েছে । তুক্‌ ইন্দ্রিয় 
বলতে আমর মাধারণত গায়ের চামড়াই বুঝে থাকি । কিন্তু এই চর্নকে আরে? 
ভালে! করে বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । বিশ্লেষণ করলে দেখ যায়, চামড়ার সবচেয়ে 
বাইরের দিকে একটি বহিরাবরণ আছে; তার নাম “এপিভারুমিস্” (10710671715) | 
এই বহিরাবরণটি সংবেদনশীল নয়। এর নিচে আর একটি স্তর বর্তমান; তাকে 
বল! হয় “ভার্মিস্‌্” ()১::033)| €ার্মিস্ঃ স্তরেই নানা রকম আয়ুকোষ 
বর্ঠমান__ন্বায়ুকোষগুলি থেকে নিচের দিকে অন্তসু্থী ায়ু-অংশু (০7৮9 9100) 
বেরিয়ে গিয়েছে । ডাব্মিস্-এর স্নাযুকোষগুলি উদ্দীপিত হলে অন্তমু্খী স্সায়ু 
অংশু দিয়ে স্নায়বিক শক্তি ামুতন্্র কেন্দ্রর দিকে পরিচালিত হয় এবং স্নায়বিক 
শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিফের উচ্চতর কেন্দ্রে পৌঁছুলে আমরা ত্বক-সংবেদন পাই। 

ত্বক-সংবেদন মূলত চার রকম : (১) গরম (অঞ্ঘ), (২) ঠাণ্ডা (0০17), 
(৩) চাপ (7953079) এবং (৪) ব্যথা (72817) সংবেদন | কিন্তু আমাদের শরীরের 
চামড়ার সমস্ত জায়গা থেকেই এই চার রকম সংবেদন সমানভাবে পাওয়া যায় 
না। অতি-স্ক্্ ছুঁচ জাতীয় জিনিসের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, শরীরের 


১১০ -  মনোবিষ্জান 


বিভিন্ন বিন্দুর (97১০%৪) পক্ষে বিভিন্ন জাতীয় ত্বক-সংবেদন দেবার স্বাভাবিক প্রবণতা 
রয়েছে। অর্থাৎ, কোন বিন্দু থেকে বিশেষ করে পাওয়া যায় উষ্ণতার সংবেদন, 


এপিভারুমিস্‌ 
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১৬ : (১) মাইস্নার কর্পাস্ল্‌, (২) ক্রাউস্‌ এও বাল্ব, (৩) রুফিনি কোষ 
(৪) মুক্ত স্মাযুপ্রান্ত, (৫) লোম-উদ্তাম-বিন্ু (৬) পাপিনি কোষ 
কোন বিন্দু থেকে বিশেষ করে পাওয়া যায় শৈত্য-সংবেদন। অতএব বিন্বুগুলিকে 
প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (১) উষ্ণতা-বিন্দু (ছ৪:7 99০6), 
(২) শৈত্য-বিন্দু (0০919 97০6), (৩) চাঁপ-বিন্দু (0:99809 919০9%) এবং (৪) কষ্ট-বিন্দু 
€510 9০৮) । বিশেষ চিত্তাকর্ষক কথ। হল, এ-জাতীয় কোন শৈত্য-বিন্ুতে যদি 
অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ছুঁচ স্পর্শ কর! হয় তাহলে৪ আমরা শৈত্য-সংবেদনই পেয়ে থাকি। 
এ-জাতীয় উত্তপ্ত উদ্দীপক থেকে পাওয়া শৈত্য-সংবেদনকে অনেক সময় “'আপাতঃ- 
বিরুদ্ধ শৈত্য-সংবেদন? (চ%805199] 0018. 997788102) বলা হয়। 
ত্বকের এ-জাতীয় বিভিন্ন বিন্দুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিককালে অনেক গবেষণা 

হয়েছে। তার ফলে মোটের উপর অনুমান করা হয় যে “ভাবৃমিস্‌, স্তরের বিভিন্ন 
জাতীয় স্নাযুকোষের বৈশিষ্ট্যই এই পার্থক্যর প্রধান কারণ। চিত্রে কয়েক 
রকম প্রধান স্ত্বাুকোষের পরিচয় দেওয়া হল। এর মধ্যে (৩) এবং (৬) -__অর্থাৎ 
ক্ফিনি, এবং পাসিনি” কোষ (0170190 0511009 এবং 08010157 

00:098019) বিশেষত উত্তাপ সংবেদনের জন্য দীরী বলে অন্থমিত হয়েছে । 


ংবেদন ১১১ 


অর্থাৎ ত্বকের যেখানে এ-জাতীয় কোষ বর্তমান সেখানে উদ্দীপন পৌছোনোর ফলে 
আমাদের পক্ষে উষ্ণতা-সংবেদন পাবার কথা ; কিংবা, সেই জায়গাকে উষ্ণতা-বিন্দু 
(ছড০0 90০6) বলা হবে। তেমনি “ক্রাউস্‌ এড বাল্ব, (08089 7000 7391) 
নামের কোবগুলির স্বাভাবিক প্রবণত1 শৈত্য-সংবেদন দেবার ৷ চাপ-সংবেদন দেবার 
স্বাভাবিক প্রবণতা হল “লোম-উদগম-বিন্দু” (৪ 5১০০৪) এবং “মাইস্নার কর্পাস্ল্‌, 
(1/91885067 0০0:053০1০) নামের কোবগুলির | ব্যথা-সংবেদনের জন্য মুক্ত স্সাযুগ্রাস্ত 
বা “ফ্রি নার্ভ এগ্ডিং (ঘা ০৮ []001089) বিশেষভাবে দায়ী বলে বিবেচিত । 


১১৪ সংবেদন-জটিলতা। এবং জহ-সংবেদন (0০7001108690 এবং 
95779811)9918 ) ৃ 
সাধারণ নিয়ম হল, এক জাতীয় নিদিষ্ট উদ্দীপক একটি নির্দিষ্ট ইন্ড্রিয়কে উদ্দীপিত 
করে এক জাতীয় নির্দিষ্ট সংবেদন স্থষ্টি করবে । যেমন, আলো উদ্দীপিত করে শুধুমাত্র 
চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে এবং তার ফলে শুধু চাক্ষুষ সংবেদনই ঘটে । কিন্তু ব্যতিক্রম হিসেবে 
অনেক সময় দেখা যায়) একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হবার ফলে অপর কোন ইন্দ্রিয় 
থেকেও (কিছুটা অস্পষ্ট) সংবেদন পাওয়া যায়। যেমন, বরফের দিকে চেয়ে থাকতে 
থাকতে শীতবোধ হয়, কিংবা চক্ষ-ইন্দ্রিয়র মধ্যস্থতায় যেন চন্দনের সৌরভও পাওয়া 
যায়। শীত-সংবেদন তকৃ-ইন্দ্রিরর অবদান, সৌরভ ভ্রাণেন্জিয় থেকেই পাবার কথা; 
কিন্ত আলোচ্য দৃষ্টান্তে চক্ষু-ইন্্রিয় যেন ত্বক বা দ্রাণেন্দ্রিয়র সঙ্গে জডিত হয়ে রয়েছে। 
এইভাবে একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হবার ফলে একই সঙ্গে যখন অপর কোন ইন্টিয়- 
জন্য সংবেদনও পাওয়া যায় তখন তাকে বল! হয় “সংবেদন-জটিলত1" (0070101108- 
6100)। অতি আধুনিককালে বস্তত এক জাতীয় “সংবেদন-জটিলতা'র প্রতি 
বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণের প্ররাস হয়েছে । তার নাম দেওয়া হয় 'সহ- 
ধবেদন+ (950996059818) | তার দৃষ্টান্ত হিসেবে 'রঙিন শ্রোত-সংবেদন” (0০1০9:6 
[79875776) উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, শ্রোতা কোন একটি শব্ধ শ্রবণের সময় যেন 
একটি বর্ণেরও সংবেদন পেয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য, সমস্ত শ্রোতার মধ্যেই 
এ-জাতীয় অভিজ্ঞতার প্রবণতা সমান নয়; তবুও পরীক্ষামূলকভাবে দাবি করা 
হয়েছে যে বহু ব্যক্তির মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন : কোন গভীর সুর 
তাদের গাঢ়-নীলের অনুভূতি দেয়, দামামা-র শব্দ থেকে তার! লাল রঙের সংবেদন 
পেয়ে থাকেন। অবশ্তই এ-জাতীয় “রঙিন শ্োত সংবেদন? ছাড়াও সহ-সংবেদন 
অন্তান্ত রকমেরও হতে পারে এবং উভওয়ার্থ মন্তব্য করছেন যে শৈশবে বিভিন্ন 
সংবেদনকে যোগযুক্ত করার খেল থেকেই এজাতীয় অভিজ্ঞতার সুত্রপাত। 


চতুর্থ পল্লিচ্ছ্েদ 
প্রত্যক্ষ 


১॥ প্রত্যক্ষর অর্থ ( 11981117106 01 1১৪76916100 ) 

ইতিপূর্বে দেখেছি অন্তত আমাদের পরিণত বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে 
বিশুদ্ধ ংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের মূর্ত অভিজ্ঞতা বলতে বিভিন্ন 
বস্তর প্রত্যক্ষই ঘটে এবং বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব অন্ুমানমূলকভাবেই স্বীকৃত। 
একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। আমার সামনে একটি কমলালেবু আছে । এই বস্তুটি 
থেকে এক নিরিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যর আলো আমার চোখের রেটিনার গ্রাহক কোষে 
এক জাতীয় দ্বায়বিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করলে এবং চক্ষৃ-সংলগ্ন অস্তমুর্ধী স্বায়ু দিয়ে স্নায়বিক 
শক্তি শেষ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্ষের উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হলে আমার পক্ষে একটি 
সংবেদন পাবার কথা। কিন্তু যদি সত্যিই আমার পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন বলে 
কোন অভিজ্ঞতা! পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার ফলে আমি ঠিক 
কিসের সংবাদ পাবে! ? শুধুমাত্র একটি নিরিষ্ট বর্ণের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি 
কি একটি বর্ণমাত্রই দেখি? নিশ্চয়ই নয়। প্রকৃতপক্ষে আমি দেখি কমলালেবু 
বলে বস্তুটিকে এবং কমলালেবু বলে বস্তটিকে দেখা মানেই আমি জানতে পারি 
এই বস্তুটি অন্যান্ত কমলালেবুর সমজাতীয়, কমলালেবু ছাড়া অন্তান্ত সমস্ত বস্ 
থেকে ভিন্ন ব| ম্বতন্্, ইত্যাদি, ইত্যার্দি। অতএব স্বীকার করতে হবে, কমলা- 
লেবুকে দেখার সময় আমার গুরুমস্তি্ষ শুধু যে কোন এক নির্দিষ্ট স্নায়বিক শক্তি 
গ্রহণই করেছে তাই নয়; এই গ্রহণ কার্ধ ছাড়াও তুলনায় উচ্চতর প্রক্রিয়া হিসাবে 
গুরুমন্তিফ্কে অগ্থান্ত ঘটনাও ঘটেছে-_সেই ঘটনাগুলিকে আমর! ব্যাখ্যামূলক বা 
বিচারমূলক আখ্যা দিতে পারি। এই ব্যাখ্যামূলক ব| বিচারমূলক প্রক্রিয়া বাদ 
দিলে শুধুমাত্র উক্ত গ্রহণাত্মক ঘটনাকে বিশ্তদ্ধ সংবেদন বল! যায়। কিন্তু আমাদের 
পরিণত বয়সে বাস্তবিকই এ-জাতীয় বিশ্তদ্ধগ্রহণাত্মক কোন ঘটনার পরির্চয় পাওয়! 
যায় না: বিচার-ব্যাখ্যা সমস্বিত হয়েই উক্ত গ্রহণাত্মক ঘটনা! আমাদের অভিজ্ঞতায় 
ধরা পড়ে। এ-জাতীয় বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রহণাত্মক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ বলা 
হয়, ষদিও স্বীকার করা প্রয়োজন যে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাকে বিচার করলে তার 
সরলতম উপাদান হিসাবে বিশুদ্ধ গ্রহণাত্মক ঘটন! বা বিশ্তদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব 
স্বীকারযেগ্য। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, ইন্দিয়-গ্রাহ্‌ বস্তু প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আমাদের যে-মূর্ত ও সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ঘটে তাকেই প্রত্যক্ষ আখ্যা দেওয়া 
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প্রয়োজন এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা অন্থমান করতে পারি এই অভিজ্ঞতার 


নছক গ্রহণাত্মক কোন সরল উপাদান বর্তমান_সেই উপাদানকে সংবেদন 
বল! হয়। 


২॥ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ (7১55 ০1)919£109] 
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উপরের আলোচন। থেকেই বোঝ| যাবে, অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রত্যক্ষ একটি 
জটিল ঘটন1। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই জটিল ঘটনার বিঙ্লেষণ করে 
প্রত্যক্ষের নিম়োক্ত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয় : 

(ক) প্রতান্ষের উপাৰান হল সংবেদন। অতএব, সংবেদনের জন্য 
প্রয়োজনীয় সঙগুলি পূর্ণ ন| হলে প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় । সংবেদনের সর্ত বলতে কী কী? 
প্রথমত, বহিবস্ত থেকে উদ্দীপক শ্রহণ। দ্বিতীয়ত, উদ্দীপকের প্রভাবে কোন একটি 
ইন্দ্িধে স্নায়বিক শক্তি উদ্দ্ধ হওয়। | তৃতীয়ত, অন্তু স্নায়বিক শক্তি শেষ পযন্ত 
গরুমস্তিক্ষের “উচ্চতর কেন্দ্রে পরিচালিত হওয়া । 

(খ) প্রত্যক্ষ হল বিচার-ব্যাখ্য। সমন্বিত সংবেদন। আমাদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতায় অবশ্ঠ বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় পাওয়। যায় না। যদ্দিই বা তা পাওয়া 
যেতো তাহলেও তা আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা হিসাবে অর্থহীন হতো । যেমন, 
সামনের বস্তটিকে আমরা কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করি বলেই এ-অভিজ্ঞতা 
আামাদের কাছে অর্থপূর্ণ ব। তাৎপর্ষপূর্ণ ; এর পরিবর্তে যদি শুধুমাত্র একটা রঙের 
ছোপ সংক্রান্ত সংবেদন হত তাহলে তা অর্থহীন হয়ে থাকতো । কিন্তু প্রত্যক্ষ 
তাংপধপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ হয় কেন? কেননা, প্রত্যক্ষের সময় উপাদান হিসাবে গৃহীত 
সংবেদনটর সঙ্গে বিচার-ব্যাখ্যা সম্বলিত হর । এবং এই বিচার-ব্যাখ্যার জন্য 
কবেকটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন । যথা : 


এক : পার্থক্যকরণ (718077017186197) | সামনের বস্তুটিকে কমলালেবু 
ভিসাবে জান। মানেই অন্যান্ত জাতীয় সমস্ত বস্তু থেকে_ অর্থাৎ, কমলালেবু ছ।ডা 
বাকী সবরকম বন্ত থেকে-_-তার পার্থক্য করা। 

দুই: সাদৃশ্য-নি ব্ূপণ (89110118610) । প্রত্যক্ষকালে আমর] প্রত্যক্ষর 
বিষয়বস্তকে শুধু যে বিজাতীয় সমস্ত বস্তু থেকে পৃথকভাবে জানি তাই নয়, উদ্ত 
বস্তুকে সমস্ত সমজাতীয় বস্ত্র সঙ্গে সদূশ বলেও জানি। সামনের বস্তরটিকে 
কমলালেবু হিপাবে প্রত্যক্ষ করা মানেই এই বস্ত্রটিকে অন্যান্ত সমস্ত কমলালেবুর 
সদৃশ বলে জান। । 

৮ 
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তিন: অনুষঙ্গ ও পুনরুত্পাদদন (45500181107) 8100 16070006101) 
কিন্ত প্রত্যক্ষকালে তে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ-লন্ধ বস্তই আমাদের সামনে বর্তমান 
অতএব এই প্রত্যক্ষ-লব্ধ বস্তুটিকে অন্যান্ত স্বজাতীয় বস্তুর সদৃশ বলে জানি কী করে? 
পূর্ব অভিজ্ঞতা বা স্মৃতির সহায়তায় । অতএব স্বীকার করা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে 
অন্থান্ বস্তর যে-অভিজ্ঞত| ঘটেছে বর্তমানে প্রত্যক্ষকালে কোন-না-কোন ভাবে তার 
পুনরুংপাদন (1397:০9:50107) ঘটে এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতালব স্বজাতীয় বস্তগুলির সঙ্গে 
বর্তমানে উপস্থিত বস্তটির কোন একরকম অনুষঙ্গও (/১৪990196100) ঘটে থাকে । 
সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষ স্মতির (11৩1701) উপরও নির্ভরশীল । অবশ্য এই স্মৃতির পরিচয় 
প্রকট বা সুস্পষ্ট নয়; কিন্তু যত অস্ফুটভাবেই হোক না কেন স্মৃতির সহায়ত 
ছাড়া সম্মথস্থ বস্তকে নিদিষ্ট বস্ত হিসাবে চেন! সম্ভব নয়। বর্তমানে একটি বস্তুকে যখন 
আমি কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ করছি তথন স্বীকার করতে হবে যে অতীতে 
যে-সব কমলালেবু আমি দেখেছি, স্পর্শ করেছি, আন্বাদন কবেছি সেগুলির অভিজ্ঞতা 
কোন-না-কোন ভাবে আমীর মধ্যে উদ্ধদ্ধ হয় এবং আমি সেই অতীত অভিজ্ঞতার 
সাহায্য গ্রহণ করি। যেশ্ব্যক্তির জীবনে ইতিপূর্বে কমলালেবুর কোন অভিজ্ঞতা 
হয়নি তার পক্ষে প্রথম দর্শনেই একটি কমলালেবুকে কমলালেবু হিসাবে প্রত্যক্ষ কর! 
সম্ভব নয়। 

চার: দেশ-নির্দেশ (,0981158107)| প্রত্যক্ষকীলে আমরা বস্তুটিকে 
কোন এক নিরিষ্ট স্থানে অবস্থিত হিসাবেই প্রত্যক্ষ করি। কমলালেবুটিকে আম।র 
সামনের দিকে এবং এক নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত বস্ত বলেই আমি প্রত্যক্ষ করি, 
শব্দ-প্রত্যক্ষর সময় আমরা জানি কোন্‌ দিক থেকে এবং কতদূর থেকে এই 
শব্দ আসছে । 

পচ: বিশ্বাস (991161)। প্রত্যক্ষকালে আমাদের মনে এই বিশ্বীসও জন্মার 
যে বহির্জগতে প্রত্যক্ষগোচর বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বর্তমান আছে। 

(গ) প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক (3919০68)। বহির্জগৎ থেকে প্রায় প্রতি 
মুহূর্তেই আমাদের কাছে বহুবিধ উদ্দীপক আসে। কিন্তু এত রকম উদ্দীপকের 
উৎস সমস্ত বস্তকেই আমরা সব সময় প্রত্যক্ষ করি না; তার মধ্যে নির্বাচিত মাত্র 
এক বা একাধিক বস্তকেই আমরা! প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেমন, পথ চলবার 
সময় কত বিচিত্র বন্ত থেকেই আমাদের চোখে আলোকতর, শব্ধতরঙ্গ ইত্যাদি 
আসে। কিন্তু আমর সমস্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করি না, চলতি কথায় যেমন বলা 
হয় “চেয়েও দেখি না'। এত বস্তর মধ্যে নির্বাচিত মাত্র এক বা একাধিক বস্ত 
আমরা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ করি। এই নির্বাচন আংশিকভাবে নির্ভর করে বস্তটির 
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নিজন্ব ধরনের উপর এবং আংশিকভাবে তা নির্ভর করে আমাদের মনোযোগের 
(866970100) উপর । 


(ঘ) প্রত্যক্ষ অনেকাংশে পরিবেশ (07517001616), প্রসজ (00069২6) 
এবং প্রস্তুতি (99) প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে 
থেলোরাড়দের চালচলন সংক্রান্ত খু'টিনাট নানা বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষগোচর 
হয়_যা কিনা সাধারণ অবস্থার কোন ব্যক্তির চালচলনে আমাদের চোখে পে না। 
তার কারণ, খেল।র মাঠের নিদিষ্ট পরিবেশ, খেলার নিদিষ্ট প্রসঙ্গ এবং খেল। দেখতে 
গিয়ে দর্শক হিসাবে আমার আভানন্তরীণ প্রস্তুতি বহুলাংশেই আমার প্রত্যক্ষকে নিয়স্ত্রিত 
করে। আভ্যন্তরীণ প্রস্ততিও আবার বহুলাংশে নির্ভর করে প্রত্যক্ষকারীর শিক্ষার্দীক্ষা, 
সামাজিক সংস্কার, পেশ।, শখ প্রভৃতির উপর | এদিক থেকেও বোঝা যায় আমাদের 
বাস্তব প্রত্যক্ষের উপর পূর্ব-মভিজ্ঞতার প্রভাব কত গভীর । 


(9) প্রত্যক্ষ ও আচরণ (৮৪7০০1)6107. ৪7)0 79118%108]) | বহিজগতের 
সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে আচরণ (1391১951091) বলা হয়েছে । প্রত্যক্ষকে 
আচরনের একটি সরল নিদর্শন বলে গ্রহণ কর। যাঁয়। কেনন।) প্রত্যক্ষ হল আমাদের 
উপর বহিজগতের প্রভাবের একটি মৃত্ঠ নিদর্শন । বহিজগৎ আমাদের উপর সক্রিয় 
হলেই আমাদের প্রত্যক্ষ ঘটে । দ্বিতীর-ত, প্রত্যক্ষের ফলে বহির্জগতে পরিবর্তন স্থষ্টির 
প্রবধতা৪ আমাদের মধ্যে দেখ। দের। সামনের বস্তটিকে খুব ভারি বলে প্রত্যক্ষ 
করলে আমরা একভাঁতেব বদলে "হাতি দিয়ে সেটি টেনে তোলার জন্য অগ্রসর হই, 
সামনে সাপ, দেখলে আমবা ল।ফিয়ে উঠি। অতএব, প্রত্যক্ষকে অন্তর্র্শন-গ্রাহা 
মানসিক অভিগ্ঞতার প্রকার-ধিশেষ মনে না করে আচরণেরই একটি নিদর্শন 
হিসাবে গ্রহণ কর| বাঞ্চনীয় । এবং আচরণের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করলেই 
মনোবিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত গভীর ও বিস্তৃততর জ্ঞানলাভের সম্ভীবন! দেখা দিবে । 
কেননা, শিশু এবং জীবজন্থর প্রত্যক্ষকে অন্তর্র্শন-গ্রাহ্থ মানসিক অভিজ্ঞত৷ মাত্র মনে 
করলে সে-সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের স্থবোগ থাকে না। কিন্তু তাদের প্রত্যক্ষকে 
আচরণবিশেষ বিবেচনা করলে আমর! তাদের প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য পেতে 
পারি। 


৩9 সংবেদন ও প্রত্যক্ষ (397886101) ৪100 1১610616101) 


আগেই দেখেছি, বিশ্রদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব অচমানমূলক ; অন্তত আমাদের 
পরিণত বয়সের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশুদ্ধ সংবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় না। 


১১৬ মনোবিজ্ঞান 


বিশ্তুদ্ধ সংবেদনের পরিবর্তে মৃত্ত অভিজ্ঞতা হিসাবে আমরা! প্রত্যক্ষেরই পরিচয় পাই। 
কিন্তু অন্থমানমূলকভাবে সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে আমরা তার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষের পার্থক্য বিচার করতে পারি। মনোবিজ্ঞানে এইভাবেই সংবেদন ও 
প্রত্যক্ষের মধ্যে নিযোক্ত পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে ; 

(১) সংবেদন হল প্রত্যক্ষের সরল উপাদান ; কিংবা, প্রত্যক্ষ হল বিচার-ব্যাখ্য! 
সম্বিত সংবেদন। (২) অতএব, অন্ুমানমূলকভাবে আমরা যাকে বিশুদ্ধ সংবেদন 
বলে স্বীকার করি তাকে প্রকৃতপক্ষে কোন বন্ত-বিষয়ে জান বল! যার না ; তার নিজস্ব 
কোন অর্থ নেই। অর্থযুক্ত হয়ে এই সংবেদনকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করার জন্ 
তার সঙ্গে বিচার-ব্যাখ্য! সমন্বিত হওয়া প্রয়োজন-__অর্থাৎ, গুয়োজন সংবেদনটিকে 
প্রত্যক্ষে পরিণত করা । সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষ বস্ত-বিষরে জ্ঞান ; কিন্তু সংবেদন জ্ঞান 
নয়। অতএব মন্তব্য কর! হয়েছে, সংবেদনের সাহায্যে আমরা বস্তুর সান্লিধ্য 
(8009217681100 5101) 670 01১1096) লাভ করতে পারি; কিন্তু প্রত্যক্ষই বস্ত্র 
সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান (100019029০0: 06 01)109%) দেয়। (৩) বিশুদ্ধ 
সংবেদন সম্ভব হলেও তার সাহায্যে আমরা বডজোর বস্তর বিভিন্ন ধুকে 
(058116199) ন্বতন্ত্রভাবে জানতে পারতাম, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বস্তুটিকে 
এক নিরিষ্ট বস্ত হিসাবে জানা একমাত্র প্রত্যক্ষক্ষেত্রেই সম্ভব। যেমন, কমলালেবুর 
রঙ, স্বাদ, আকার প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্সের স্বতন্ত্র সংবেদন স্বীকার করলেও শুধুমাত্র 
প্রত্যক্ষের সাহায্যেই কমলালেবুকে সামগ্রিকভাবে কমলালেবু হিসাবে জানা যেতে 
পারে। (৪) ইন্ডিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যক্ষক্ষেত্রে বহির্জগতে বস্থটির বাস্তব অস্তিত্বে 
বিশ্বাস থাকে ; কিন্তু সংবেদন এ-জাতীর কোন বিশ্বাসের অনিবাধ নির্দেশক নধ়। 
(6) সংবেদন যেহেতু গুরুমস্তিক্ষের পক্ষে সায়বিক শক্তির শুধুমাত্র গ্রহণাত্মক প্রক্রিয় 
বলেই পরিকল্লিত এবং যেহেতু প্রত্যক্ষের জন্য বিচার-ব্যাখ্যামূলক গুরুমস্তিফ্কের উচ্চতর 
প্রক্রিয়া স্বীকার্ধ সেইহেতু বলা যায়, তুলনামূলকভাবে সংবেদন নিষ্ষিপ্ন এবং গ্রত্যঙ্গ 
সক্ররিয়। (৬) ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রত্যক্ষের জন্য আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর- 
শীল, কিন্তু সংবেদন হিসাবে অস্থমিত অভিজ্ঞতার জন্ত এ-জাতীয় পূর্ব-অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন নেই | (৭) তেমনি, প্রত্যক্ষ নির্বাচনমূলক এবং তা অনেকাংশে পারি- 
পাশ্বিক অবস্থা, প্রসঙ্গ এবং আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল; কিন্তু সংবেদনের 
ক্ষেত্রে এজাতীর নিততরশীলতা। অন্তমান করার কারণ নেই । (৮) প্রত্যক্ষকে আচরণের 
নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন; কিন্তু বিশুদ্ধ সংবেদন নামে আমাদের 
কোন মূর্ত অভিজ্ঞত হয়ন। বলেই তাকে আচরণের নিদর্শনও বলার কারণ 


নেই। 


প্রত্যক্ষ ১১৭ 


৪॥ প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টাণ্ট মতনাদ (0986951$1৩0া 017৯6766010) 

মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায় গেস্টাণ্ট (39861) নামে 
পরিচিত। “গেস্টাণ্ট” শব্দটি জ।ঙজান; বাংলায় তার হুবহু প্রতিশব পাওয়। যায় 
না। তবে মোটামুটিভাবে শব্দটিকে আমর “সামগ্রিক রূপ" অর্থে গ্রহণ করতে 
পারি। এই সম্প্রদায়ের মূল দাবি হল, কোন মানসিক অভিজ্ঞতাকে বিশ্সেষণ করে 
তার সরল উপাদান নির্ণরের প্রয়াস করলে বস্তুত মানসিক অভিজ্ঞতার স্বূপই আমর 
বুঝতে পারবো না। অতএব, বিশ্লেষণের পরিবর্তে অভিজ্ঞতার সামশ্রিক রূপটির 
উপরই গুরুত্ব আরোপণের প্রয়োজন । গেস্টাণ্টবাদীর। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও 
সামগ্রিক রূপটিকে সনাক্ত করার প্রয়াস করেন। ভূগুট (109, টিচেনার 
(807309) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীর! প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করে তার সরলতম 
উপাদান হিসাবে সংবেৰনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; 
গেস্টাপ্টবাদীর| এই প্রয়াসের মৌলিক বিরোধিতা করে থাকেন । তারা বলেন, 
প্রত্যক্ষ একরকমের সামগ্রিক অভিজ্ঞত| ; বিশ্লেষণের সাহায্যে এই অভিজ্ঞতাকে 
বোঝবার প্রয়াম করলে প্রক্ৃতপদক্গ আমবা তার স্বরূপটিই উপেক্ষা করতে বাধ্য 
হব। 

গেস্টান্টবাদ অন্সারে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রত্যক্ষের নান! বৈশিষ্ট্য 
উল্লিখিত হর । প্রথমত, যে-কোন বস্র প্রত্যক্ষকালে আমর] নিছক বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ 


২ লন 


নিত 
রে ন্ট 








- 
তি. 


১: প্রত্যক্ষ এসজে গেস্টাপ্টবাদীদের পরীক্ষ। : 
কালো-পটসূমিতে সাদ! বুণ্তের প্রত্যক্ষ এবং সাদ। পটভূমিতে 
কালে। বৃত্তর প্রত্যক্ষ 


করি না; তার বদলে বস্তুটি অনিখ্ার্যভাবেই এক নিরিষ্ট পটভূমিতে অবস্থিত হিসাবে 
(৪ 76079 10. 151861020. 60 ৪ 10201) প্রত্যক্ষগোচর হয়। অতএব, এই 
পটভূমিতে পরিবত্তন ঘটলে বস্তটির প্রত্যক্ষেও পরিবর্তন ঘটে । যেমন, কালো! পটভূমি 
এবং সাদ পটভূমি অনুসারে একই মাপের ছু*টি বৃত্তের প্রত্যক্ষ ছু'রকমের হ্য়। 


০ পপি সস 








ররর বার্তা পা ৬৮ ০০ ০০ ৯০ .-গপাগার। 


১১৮ মনোবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে নানা জাতীয় বন্ত প্রত্যক্ষের সময় যে-জাতীয় বন্তপুলির মধ্যে 
সাদৃশ্য বর্তমান সেগুলি মিলে একটি করে স্বতন্ত্র এবং সামগ্রিক রূপ গ্রহণের প্রবণতী 
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২-৩ : প্রতাঙ্গ প্রনঙ্গে গেস্টান্টবাদীদের পরীক্ষ। : মিশ্র চিহ্গাবলার মধ্যে সমজাতীয় চিহগুলিকে 
মিলিয়ে একটি মামরগ্রক রাপ গঠনের গুবনত। 
দেখায়। যেমন, একই চিত্রে বিভিন্ন জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হলে এক-এক জাতীয় 


চিহ্ন মিলে যেন এক একটি গোষ্ঠী গঠন করে । তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর পক্ষে 
যদি একটি সামগ্রিক রূপ গ্রহণের বিরুদ্ধে কোথাও কোন বাধা বা অসম্পূর্ণতা থাকে 
তাহলেও প্রত্যক্ষকালে আমর| সেই বাধা ও অসম্পূর্ণতা উত্তীর্ম হয়ে সামগ্রিক 
রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করার প্রবণতা প্রদর্শন করি, ইত্যাদি । 

সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষের স্বাভাবিক প্রবণত| একটি সামগ্রিক রূপের প্রতিই । এই 
সামগ্রিক রূপের উপরই তার অংশগুলির. বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে; কিন্তু অংশগুলি 
মিলিত হয়ে বস্তরটির সামগ্রিক রূপ দান করে-_-এ-জাতীয় কথ! কল্পনা করা যায় না। 
এবং সামগ্রিক একটি রূপ গ্রহণ করার প্রতি প্রত্যক্ষের এই প্রবগতা আছে বলেই 
প্রত্যক্ষগত বস্ত ও তার পটভূমি মিলে এক অখগুতা৷ সৃষ্টি কবে, প্রত্যক্ষের বিষয়ে 
অসম্পূর্ণতা থাকলে আমরা তা পরিপুরণ করে নেবার আয়োজন করি; ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। 


প্রত্যক্ষ 


১১০ 


৫॥ “দেশ-প্রত্যক্ষ (১9799196101 01 91)৪০০) 
আগেই দেখেছি, প্রত্যক্ষের সময় বস্তাটিকে কোন এক নির্দিষ্ট 'দেশ”-এ (877909) 
অবস্থিত হিসাবেই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি । যেমন, জানাল! দিয়ে একটি গছ 


দেখবার সময় আমরা বুঝতে পারি গাছটি 
আমাদের কাছ থেকে কত দূরে বর্তমান । 
অতএব, বস্ত প্রত্যক্ষ একাধারে দূরত্বের বা 
“দেশ'-এরও প্রত্যক্ষ । প্রশ্ন হল, এই 'দেশ'- 
প্রত্যক্ষ (09:69706102. 91 970%99) সম্ভব 
হয়কী করে? 

স্পর্শ সংবেদন (10801) 96101998101) 
এবং পেশীর সংবেদনের (155901% 
39219861077) মাধ্যমেই দেশ" বা দূরত্বকে 
নরাসরিভাবে জানা সম্ভব। তাছাড়াও 
অবশ্ঠ চাক্ষুষ সংবেদনেরও মাধ্যমে আমর। 
ক্রমশ দূরত্ব অবগত হই | 

প্রথমে দেখা যাক, দেশাসংবেদনের 
ক্ষেত্রে স্পর্শ-সংবেদনের অবদান কী রকঘ। 
স্পর্শ-সংবেদন ছু'রকম হতে পারে : নিক্ষিয় 
(8519) এবং সপ্রিয় (48961৮০) । 
যেমন, টেবিলের উপর আমি হাত স্থির- 
ভাবে রাখলাম-_অর্থাৎ, হাতটি নডাচড। 
করলাম না। এক্ষেত্রে আমার যে স্পর্শ- 
সংবেদন হবে তাকে নিক্ষিয় আখ্য। দেওয়া 
হয়। কিন্তু টেবিলের উপর হাত বোলাঁবার 
সময় আমার যে স্পর্শ-সংবেদন ঘটে তাকে 
সন্র্িয বল! হয়। স্পর্শ-সংবেদনের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল “দেশাভিজ্ঞান” 
(15009191807) | অর্থাৎ, স্পর্শ-সংবেদনটি 


১, 


চি চু 


৪ ; প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গেস্টান্টবাদদীদের পরীক্ষা ঃ 

প্রত্যক্ষর বিষয়বস্তুতে কোন অমম্পুর্ণত। থাকলে 

গ্রত্যক্ষকালে আমর! ত1 পরিপূর্ণ করে বিষয়টির 

এক সামগ্রিক রাস গঠন করে নি। এইভাবেই 

আমর! সর্ব উপরের ছবিতে একটি বু্ত, মাঝের 

গুবিতে একটি চত্ুক্ষোণ এবং সর্বনিম্ের ছবিতে 
একটি অশ্বারোহী প্রত্যক্ষ করি। 


শরীরের ঠিক কোন্‌ নির্দিষ্ট দেশে" বা স্থানে ঘটছে সে-বিষয়ে আমাদের হুস হয়। 
অতএব, টেবিলের উপর আমি যখন নিগঞ্ষিরভাবে হত স্থাপন করি তখন আমার 
হাতের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন দেশাভিজ্ঞানসংযুক্ত স্পর্শ-সংবেদন ঘটে । টেবিলের 


১২০ মনোবিজ্ঞান 


বিভিন্ন বিন্দু আমার ত্বকের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন_ কেননা স্বতন্ত্র দেশাভিমানযুক্ত-_ 
সংবেদন হ্ষটি করে বলেই এ-জাতীয় নিক্ষিয় স্পর্শ-সংবেদনের মাধ্যমেই আমি অবগত 
হই আমার হাত টেবিলের উপরকার কতখানি আয়তন জুডে রয়েছে । এইভাবে 
পাওয়া আয়তন সংক্রান্ত বোধকেই 'দেশ'-প্রত্যক্ষের একটি উপকরণ বলে বিবেচন৷ 
কর! হয়। যেমন, অন্ধকারে একটি বস্ত স্পর্শ করেও আমরা বস্তরটির আয়তন প্রত্যক্ষ 
করতে পারি-_অর্থাৎ, প্রত্যক্ষমূলকভাবে জানতে পারি বস্তুটি কতখানি “দেশ' 
(9))৪০০) জুড়ে রয়েছে । নিক্ষিয় স্পর্শ-সংবেদন থেকে এ-ভাবে “দেশ' সংক্রান্ত 
প্রাথমিক বোধটি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সহারতায় আরো উন্নততর পধায়ে 
উপনীত হয়। কেননা, সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের সাহায্যে আমরা শুধুই যে ব্যাপকতর 
আয়তনের অন্তরভূ্ত বিভিন্ন বিন্দুর নির্দিষ্ট পরিচয় পাই তাই নয়, হাত প্রভৃতি অঙ্গ 
বিভিন্নভাবে_ঘেমন, এদিক থেকে ওদিকে, আবার ওদিক থেকে এদিকে বা 
বিপরীতভাবে_-পরিচালিত করে আমর! এই বিন্দুগুলির অবস্থিতি সংক্রান্ত 
বাধাধরা সম্পর্কের পরিচয় পাই। এইভাবে আয়তন সংক্রান্ত আমদের বোধ স্পষ্টতর 
হয়। 

স্পর্শ-সংবেদন ছাড়াও পেশীয় সংবেদন সরাসরিভাবে “দেশ*প্রত্যক্ষের সহায়ক 
হয়। একটি বস্তুকে স্পর্শ করার জন্ত আমরা যখন হাত বাডাই তখন হাতের পেশী 
স্থনিদিষ্টভাবে সক্রিয় হয়। কাছের বস্ত স্পর্শ করার জন্য যতটা পেশীয় সক্রিয়তা 
প্ররোজন অপেক্ষারুত দূরের জিনিস স্পর্শ করার জন্য তুলনায় তার বেশী পেশীয় 
সঞ্রি়ত। প্রয়োজন হয় । আবার, এক জায়গ। থেকে আর এক জায়গায় হেঁটে যাবার 
জগ্ঠ পারের পেশীরও স্থনিরিষ্ট সক্রিয়তা গ্রয়োজন। আমাদের পেশী সক্রিয় হলে 
পেশী সংলর অন্তনুখী আয়ু দিয়ে পেশী পরিচালন সংক্রান্ত স্থনির্িষ্ট সংবেদন (পেশীয় 
সংবেদন )লাঁভ করি। এবং এই পেশীয় সংবেদনও ক্রমশই দূরত্বের পরিচায়ক হয়। 
অর্গীৎ, একটি বস্ত পর্যন্ত পৌছাবার জন্য পেশীর যে-প্রকার সক্রিয়তা প্রয়োজন হয় 
তারই সংবেদন আমাদের কাছে ধেন দূরত্বের মাপকাঠি হরে দাডায়__সেই পেশীয় 
সংবেদনের হিসাব অনুসারে আমরা দূরত্বের হিসাব করে থাকি। 


৬৪॥ ৫েশ' ব! দূরত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (৮18881 7১০7০৪16100 01 8)809) 


“দেশ' বা দূরত্ব প্রত্যক্ষের জন্য মুখ্যত স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের উপর আমরা 
নির্ভরশীল হলেও ক্রমশ চাক্ষুষ সংবেদনের সাহায্যেও আমরা দুরত্ব প্রত্যক্ষ করতে 
অভ্যন্ত হই। কেননা, স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদনের নির্ভরে আমরা যখন বিভিন্ন বস্তর 
দূরত্ব অবগত হই সেই সময় এই বন্তগুলির চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেও নানা বৈশিষ্ট্য 


প্রত্যক্ষ ১২১ 


পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমশ এ-জাতীঘ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করেই আমর। বিভিন্ন 
বস্বর দূরত্ব জানতে অভ্যস্ত হই । অর্থাৎ, চাক্ষুব পংখেদনের ক্ষেত্রে এই চিহ্ৃগুলি 
অস্ফুটভাবে ম্পর্শ-সংবেদন ও পেশীয় সংবেদনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমাদের মধ্যে 
উদ্দ্ধ করে এবং তারই সাহায্যে আমর! ক্রমশ শুধুমাত্র চাক্ষুব সংবেদনের উপর 
নির্ভর করেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই। সংক্ষেপে, দূরত্ব প্রত্যক্ষের ভন্য 
আমরা সরাসরিভাবে স্পর্শ ও পেশীয় সংবেরনের উপর নির্ভরশীল হলেও ক্রমশ 
পরোক্ষভাবে চাক্ষুম সংবেদনের সাহায্যেও “দেশ” বা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে শিখি; 
চাক্ষুষ নংবেদনের নানা বৈশিষ্ট্য দূরত্বের নির্ণারক হয়। এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে 
কীকী? 

গ্রথমত, বস্তর আকারের আপাত-পারিবত্তন | বস্ত্রট আমাদের কাছ থেকে যত 
দ্ূরে সরে যায় আমাদের চোখে বস্থুটির আকারও ততই ছোট হয়ে আসে; বস্থটি 





এ 8 
৫ ; চারু প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কয়েকটি দুরত্ব-নির্দেশক চিহ্ত 

(১) সামনে-পিছনে_-যেট সামনে নেটি কাছে, যেটি পিছনে সেটি তুলনায় দূরে ; 

(২) বস্তর আকারের আপাত-পরিবর্তন-দুরের বস্তু আকারে ছোট দেখায়; 

(৩) দূরে সমান্তরাল রেখার আপাত-মিলন ঃ 


(৪) বস্তুটি বত দূরে থাকে তত ঝাপন। দেখায়। 


১২২ মনোবিজ্ঞান 


যতই আমাদের কাছে আসে আমাদের চেখে তার আকারও তত বড হয়ে যায়। 
বলা বাহুল্য, আকারের দিক থেকে বস্তুটি সত্যিই বড বা ছোট হয় না; তাই 

একে আকারের আপাত-পরিকর্তন বল৷ হল। 

দ্বিতীয়ত, পরপর ছু"টি বস্ত্র থাকলে সামনের বস্তটিকে পুরে! দেখা যায়, পিছনেরটি 
অনেকাংশে ঢাকা পড়ে। অতএব আমরা চোখে দেখেই বুঝতে পারি, সামনা- 
সামনি রাখা ছু"টি বস্তর মধ্যে যেটি আংশিকভাবে ঢাকা পড়ছে সেটি অপেক্ষাকৃত 
দূরে রয়েছে, তুলনায় যেটি পূর্ণ তরভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেটি কাছে আছে। 

তৃতীয়ত, সমান্তরাল রেখার আপাত-মিলন। যেমন, রেললাইনের দিকে চেয়ে 
থাঁকলে মনে হয় সমান্তরাল রেললাইন দু'টি ক্রমশ যেন একটা জাগায় পরম্পবের 
সঙ্গে মিলিত হৃচ্ছে। অবশ্ঠই এ-জাতীয় সমান্তরাঁলরেখা প্ররুতপক্ষে কোথাও 
মিলিত হয় না; কিন্তু আমাদের চোখে তা যেভাবে মিলিত হচ্ছে বলে প্রতীত হয় 
তা থেকেও আমরা দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি। 

চতুর্থত, কাছের বস্ত্র স্পষ্টতরভাবে দৃষ্ট হয়, দূরের বস্তু আমাদের চোখে ঝাপসা 
দেখায়। অতএব দৃশ্ বস্তুটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, না, ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে 
_ তার উপর নির্ভর করেও আমরা বস্তুটি দূরত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম করি । 

পর্চমত, একটি বস্তুর উপর যেভাবে আলোছাযা পডে তা দেখেও আমরা 
বস্তটিব বিভিন্ন অংশের দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারি__কেননা বস্তটির সামনের দিকে 
অংশে আলো পড়ে, পিছনের দিকের অংশ তুলনার ছায়াবৃত থাকে । 

্ঠত, আমাদের গতির সঙ্গে পরিদৃশ্ঠ বস্তব আপাত-গতির প্রকৃতি থেকেও বস্তটিব 
দুরত্ব সংক্রান্ত বৌধ হয়। যেখন, ট্রেনে যাবার সময় জানালা দিয়ে বাইরে চেযে 
থাকলে মনে হয়, কাছের গাছপালা! প্রভতি আমার গতি-পথের উল্টোদিকে ছুটে 
যাচ্ছে, তুলনায় দুরের পাহাড প্রভৃতি আমার গতি-পথের অভিমুখেই--বা আমার 
সঙ্গেই__এগিয়ে চলেছে । চলমান দ্রষ্টার অনুপাতে বিভিন্ন বস্তর এ-জাতীয় আপাঁত- 
গতিকে বলা হয় 'প্যারালাক্স (89118) এবং এই ঘটন! থেকেও আমরা বিভিন্ন 
বস্তর দূরত্ব বোধ করতে পারি। 

এ-ছাডাও চোখের বিভিন্ন পেশী বিভিন্ন দূরের বস্তুকে দেখবার জন্য বিভিন্নভীবে 
সক্রিয় হয় এবং এই পেশীগুলির সক্রিয়ত। সংক্রান্ত সংবেদনও দুরত্ব নির্ণষের সহায়ক 
হয়-£যদিও সেই সংবেদনগুলি পেশীয় সংবেদনই, চাক্ষ্ষ সংবেদন নয় ! যেমন, বিভিন্জ 
দূরত্বের বস্তুকে ঠিকমতো দেখবার জন্য চোখকে বিভিন্নভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন 
এবং এই পরিচালন|র দায়িত্ব চক্ষু সংলগ্ন পেশীর উপর | কিংবা, কাছের এবং দূরের 
বন্তকে দেখার জন্য চোখের লেঙ্সকে 'সিলিরারি পেশী" বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। 


প্রতাঙ্ষ ১২৩ 


৭9) ঘনত্ব প্রত্যক্ষ (০1,০9196100 01 9011010 07. 67167711170 10:07671810) 
01 91986) 
সাধারণ বস্তুর দৈর্ঘ্য (1,3706617) ও প্রস্থ (3:90) ছাড়াও ঘনত্ব ব! গভীরতা 
(9011716% বা 701১৮) বর্তমান ৷ বস্তর ঘনত্ব-প্রত্যক্ষও মুখ্যত স্পর্শ এবং পেশীয় 
ংবেদনের উপর নির্ভরশীল, কেনন। বস্তটিকে স্পর্শ করে এবং তার উপর ভাত বুলিয়ে 
আমরা সরাসরিভাবে তার ঘনত্ব হৃদয়ঙ্গম করি | কিন্তু ক্রমশ চাক্ষুব সংবেদনও গোণ- 
ভাবে ঘনত্ব প্রত্যক্ষের উপযোগী হয়ে ওঠে। চাক্ষুষ সংবেদনের সাভায্যে আমরা কী 
ভাবে ঘনত্ব উপলব্ধি করি? এ-জাতীয উপলব্ধির ক্ষেত্রে ছু'টি চোখের সমবেত 
অবদান থাকে । আমার ডান চোখ এবং বা চোখ উভয়ের মধ্যেই সন্মুখস্থ ঘনবস্তাটির 
একটি করে প্রতিকৃতি (71786) পডে এবং মোটামুটিভাবে এই ড+ট প্রতিক্কৃতি সমান 
হলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাঁকে। কিন্তু গুরুমস্তিক্ষের উচ্চতর কেন্দ্র উভয় 





৬: স্টিরিওক্কাপ 


প্রতিকৃতি উদ্দীপিত স্নায়বিক শক্তিকে মিশ্রিত (দা5.) করে একই প্রতিকৃতিৰ 
প্রত্যক্ষে পরিণত করে এবং যদ্দিও দু”টি প্রতিক্ৃতির কোনটিতে ব্বতন্ত্রভাবে ঘনত্বের 


১২৪ 'নোবিজ্ঞান 


ইংগিত থাকে না তবুও উক্ত মিশ্র প্রত্যক্ষে ডান চোখে দেখা এবং ব। চোখে দেখার 
বৈশিষ্ট্য একত্রীভূত হয়ে ঘনত্বের বোধ স্যটি করে । 

'স্টিরিওস্কোপ*-এর (96০:5০3০০,) সাহায্যে সহজেই আমরা এই ঘনত্ 
প্রত্যক্ষের প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে পার। সাধারণ একটি আলোকচিত্রে বিভিন্ন 
বস্তুর ঘনত্ব উপলব্ধ হয় না, বস্ত্চলির শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চোখে পডে। কিন্তু একই 
বস্তর বা একই দৃশ্টের য্রি ছু*টি স্বতন্ত্র আলোকচিত্র এমনভাবে গ্রহণ করা হয় 
গে প্রথমটি শুধুমাত্র বা চোগের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত এবং দ্বিতীয়টি শুধুমাত্র ডান 
চোখে দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত তাহলে ছবি দু'টির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকবে । 
এবং ছবি 9টি দেখবার সময় যদ্দি আমরা এমনভাবে দেখি যে উভয় চোখ একই ছবি 
দেখতে পাচ্ছে না_-ন। চোখ শুধুমাত্র একটি ছবিই দেখছে এবং ডান চোখও শুধুমাত্র 
অপর ছবিটিই দেখছে-__-তাহলে আমাদের ছু'টি স্বতপ্ত চোখে ছু'টি স্বতন্ত্র গ্রতিকূতি 
পডবে এবং এই ছু”ট ম্বতন্ব গ্রতির্ূতির সংমিশ্রণে আমরা দৃশ্ঠের ঘনত্ব উপলব্ধি করতে 
পারবো । 

মূলত একই কৌশলে চলচ্চিত্রে ও ঘনত্ব প্রদর্শন কর! সম্ভব। দু'টি চোখের দৃষ্টিকোণ 
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৭: খনত্ব-প্রত্যক্ষর পরীক্ষার জন্য জটিল প্রোঞ্জেকটার 


মগ্মাযাযা]]]]]]]]]]]াাযাযাযা 


গ্রত্যক্ষ ১২৫ 
থেকে একই বিষয়বস্তুর ছৃ'টি স্বতন্ত্র চলচ্চিত্র গ্রহণ কর! হল; একটি লাল রঙের, 
অপরটি নীল রঙের। চিন্র দুটিকে অধ্যস্থ (91)9210)1)09390) করে প্রেক্ষাগৃহে 
দেখানো হল এবং দর্শকদের চোখে লাগিয়ে দেওয়া হল এমন চশম! যার একটা বাঁচ, 
নীল এবং অপর কাচটি লাপ। ফলে দর্শকেরা উপরোক্ত ছু'টি স্বতন্ত্র চিত্রের মধ্যে এক 
চোখ দিরে শুধু লাল চিত্রটি এবং অপর চোখ দিয়ে শুধুমাত্র নীল চিত্রটি দেখতে পাকে 
এবং এই ছু"টি পৃথক চিত্র একত্র সংমিশ্রিত হযে দর্শকদের মধ্যে ঘনত্বের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি 
করবে। এ-জাতীর় চলচ্চিত্রে একটি বল সামনের দ্রিকে ছু'ডে দেওয়া দেখতে দেখতে 
আমার মনে হবে বলটি বুঝি পর্দা থেকে আমার চোখের দিকে এগিয়ে আদছে। 

আরো একরকম অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যবস্থার সাহায্যে ঘনত্ব প্রত্যক্ষের পরীক্ষা 
কর] হয়। পরীক্ষাটির বিশেষ সুবিধা এই যে তার সাহায্যে এমনকি ঢ'বছরের 
শিশুদের আচরণ থেকেও ঘনত্ব প্রত্যক্ষের পরিচয় পাণ্যা যায়। একটি “ম্যাজিক 
লগ্ন? ব। প্রোজেকুটাব”এব (7১৮717০১0) সাহায্যে পর্দার উপব একই চঙ্গে 
একটি পুতুলের ছু"টি ছবি ফেল। চল ; একটি ছবি বা চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত, 
অপর ছবিটি ভান চোখের দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত । শিশুটির চোখে এমন চশম। 
পরিষে দেওধ1 হল যে তার এক-একটি চোখে মাত্র এক-একটি ছবির প্রতিকৃতি পড়ে । 
এ-অবস্থার় শিশুটির কাছে পুতুলের ছবি আর ছবি বলে মনে হবে নাঃ; তার বদলে 
সে ঘনত্বযুক্ত এমন বাস্তব একটি পুতুল দেখবে যে হাত বাড়িষে তা গ্রহণ করার, 
চেষ্ট। করবে । 


টি 


৮॥ গতি প্রত্যক্ষ (:১97:681)6107) 01 01059177911) 

গতিশীল বস্তুর গতিও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় | কীভাবে হয়» সরাপরি- 
ভাবে গতি প্রত্যক্ষের জন্য অবশ্যই আমরা স্পর্শ-সংবেদন এবং পেশীয় সংবেদনের উপর 
নির্ভরশীল । যেমন, আমার গারের উপর দিয়ে একটি পৌঁক। চলে বেডালে স্পর্শ- 
নংবেদনের সাহায্যেই পোকাটির গতি আমি জানতে পারি, কিংবা আমার গায়ে 
কেউ ভাত বুলিয়ে দিলে ম্পর্শ-সংবেদনের সাহাধ্যেই আমি তার ভাতের গতি অবগত 
হই। তেমনি, কোন গতিশীল বস্তর উপর হাত রাখলে বস্তির স্বান-পরিবর্তনের 
সঙ্গে আমার হাতের পেশীতেও প্রপ্রিয়ার পরিবর্তন ঘটবে এবং সেই পেশীয় পরিবর্তন 
সংক্রান্ত সংবেদন থেকে আমি বস্তির গতি অবগত হব। কিংবা একটি গতিশল 
বস্তর সঙ্গে পাল্প! দিয়ে দৌড়োবার সময় আমার যে-পেশীয় সংবেদন হবে তা থেকেও 
আমি গতি সম্বন্ধে জ্ঞান পাবো । ঘাড়, মাথা এবং চক্ষু সংলগ্ন পেশীগুলিও নানাভাবে 
গতি প্রত্যক্ষের সহায়ক হয়। কেননা, কোন একটি গতিশল বস্ত দেখবার সময় 


১২৬ মনোবিজ্ঞান : 


আমরা ঘ[ড় ও মাথ। নাড়াতে বাধ্য হই : যেমন ফুটবল মাঠে বল যেদিকে যায় এবং 
খখেলোয়াডরা যেদিকে দৌডায় আমর! সেদিকেই ঘাড় ফেরাই। আবার গতিশীল 
বস্তটিকে দৃষ্টিপথে রাখার জন্ত ক্রমাগতই চক্ষু সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। অতএব, 
এইভাবে নানা রকম স্পর্শ-সংবেদন এবং পেশীয় সংবেদনের সাহায্যে আমর! 
সরাসরিভাবে গত প্রত্যক্ষ করতে অভ্যস্ত হই। 

এ-ছাড়াও চলচ্চিত্র প্রভৃতি দর্শনকালে আমাদের মনে হয় যে আমরা 
বুঝি বিভিন্ন বস্ত এবং ব্যক্তির গতি প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু গ্ররুতপক্ষে এগুলি 
গতি-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত নয়; প্রত্যক্ষের বদলে এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে গতি সংক্রান্ত আমাদের 
একরকম ভ্রম (]115810) হর । পরে, ভ্রমপ্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে আমর এই ঘটনার 
আলে।চন। করব। 


৯॥ কাল প্রত্যক্ষ (১61:96796101) 017170)6) 

প্রত্যক্ষের সাহায্যে কাল (177) সংক্রান্ত আমাদের একপ্রকার প্রাথমিক বোধ 
হয়; এই বোধ পরে স্থতি (192707%) এবং কল্পনার (17088178819) সাহায্যে 
স্ুম্পষ্ট “ক।ল-জ্ঞানে পরিণত হয়। প্রথমে দেখ! যাক, প্রত্যক্ষ থেকে আমর] কী ভাবে 
কাল সংক্রান্ত গ্রাথমিক ধারণ! পাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| মাত্রেরই নিজন্ব স্বায়িত্ব 
(1)57:%6108) ধর্তমান : কোন গ্রত্যক্ষের স্থাদিত্ব বেশি, কোন প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব কম। 
অতএব, প্রত্যক্ষের এই লক্ষণটিই আমাদের মধ্যে সময় বা কাল সংক্রান্ত কোন এক- 
রকম বোধ জাগায় । দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে পারম্পব (35999551077) 
বর্তমান : যেমন, একটু আগে আমার একরকম শ্রোত প্রত্যক্ষ ঘটছিল, বর্তমানে 
তার ধদলে আমার অপর একটি শ্রোত প্রত্যক্ষ ঘটছে, একটু পরে আবার তৃতীয় 
কোনপ্রকারের শত প্রত্যক্ষ ঘটবে । প্রত্যক্ষের এ-জাতীয় পারম্পঘ থেকে আমাদের 
ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যুৎ সংক্রান্ত বোধ জন্মায় এবং সেই সঙ্গে আমরা আবে! হৃদয়ঙ্গম করি 
যে এই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়_-এগুলির মধ্যে একরকম 
ধারাবাহিকতাও বঙ্তমান। 

এইভাবে প্রধানত প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব এবং প্রত্যক্ষ-পারম্পধ থেকে আমরা “কাল, 
সংক্রান্ত একট! প্রাথমিক বোধ লাভ করি। কিন্তু এই প্রাথমিক বোধটির পক্ষে 
সুস্পষ্ট 'কাল"জ্ঞানে পরিণত হবার জন্য প্রতীক-ব্যবহার (7৪9 0£951009018), স্থৃতি 
(01970:5) এবং প্রত্যাশার (709০68৮1090) সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন । বিভিন্ন 
প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব (96102) কমবেশি হলেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষের সাহায্যে সুদীর্ঘ 
স্থায়িত্বের বোধ সম্ভব নয়। নান! প্রকার প্রতীকের (951001) সাহায্যে আমরা 


প্রত্যক্ষ ১২৭ 


ক্রমশ দীর্ঘস্থাধিত্ব বোধ করতে সমর্থ হই | যেমন, আকাশে স্থধের অবস্থিতি দেখে 
বা ঘড়ির কাটা দেখে আমরা ক্রমশ তুলনায় দীর্ঘতর কালের ধারণ! লাভ করি। 
তেমনি, প্রত্যক্ষ-পারম্পর্ধের সাহায্যে ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্ুৎ সংক্রান্ত যেটুকু বোধ 
জন্মায় ত৷ নিতান্তই প্রাথমিক । স্মৃতি (16০7707) এবং প্রত্যাশার (17য1)9০66100) 
সাহায্যেই এই প্রাথমিক বোধটি উন্নততর পধায়ে উপনীত হয়। কেননা, ভূত বা 
পূর্ব প্রত্যক্ষকে সুম্পষ্টভাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা 'হিসাবে বোঝবার জন্য স্মৃতির সহায়তা 
প্রয়োজন : যদি স্থৃতি রূপে পূর্ব-প্রত্যক্ষের কোন রেশ টিকে না থাকে তাহলে ভূত ও 
বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য অসম্ভব হবে| তেমনি বর্তমান এবং ভবিযাতের 
মধ্যে সুম্পষ্ট পার্থক্য অবগতির জন্তও প্রত্যাশার সহায়তা গ্রযৌজন : শৈশব থেকে 
আমাদের অভিজ্ঞতা হয় যে একটি বিষয়ের প্রত্যক্ষের পর অপর একাট বিষয়ের প্রত্যক্ষ 
হণ__যেখন, মেঘের প্রত্যক্ষের পর বৃষ্টির প্রত্যক্ষ ঘটে ; অতএব আমর! ক্রমশই প্রথম 
গুত্যক্ষটি পেলে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষটর প্রত্যাশা করতে অভ্যস্ত হই এবং এইভাবেই 
বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং ভবিপ্ভাং অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট 
রূপ গ্রহণ করে । 


১০॥ উপর-নীচ এবং ডান-বামের গ্রত/ক্ষ (297০61১6107, 01 07) 87) 
10051), [31176 ৪00 1,910) 

ইতিপূর্বে দেখেছি, চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রে দৃষ্ঠ বস্তর প্রতিচ্ছবিটি রেটিনার উপর 
উন্টোভাবে পডে : অর্থাৎ, রেটিনার প্রতিচ্ছবিতে বস্তির উপর দিকটা শীচের দিকে, 
নীচের 1দকট। উপর দিকে-_মানুষের মাথ। নীচের দিকে, প| উপর দিকে) গাছের 
গুঁড়ি উপর দিকে, ডালপাল| নীচের দিকে | কিন্তু আমরা কোন বস্তকেই এ-ভাবে 
প্রত্যক্গ করি ন|__তার বদলে বস্তুটির উপর দিকটাই উপর দিকে দেখি, নীচের 
দিকটাই নাচের দিকে দেখি । অতএব প্রশ্ন ওঠে, রেটিনার প্রতিক্ছবি উল্টে! হওয়। 
সত্বেও আমর! বন্তরগুলিকে উন্টোভাবে প্রত্যক্ষ করি না কেন? কিংবা, উল্টো 
প্রতিচ্ছবি সত্বেও আমরা কী করে বস্তকে সোঙঞ্জাভাবেই প্রত্যক্ষ করি? এই প্রশ্নের 
পূর্ণাঙ্গ উত্তর এখনো জানা যায়নি। অনুমান কর! যেতে পারে যে প্রতিচ্ছবিটিকে 
আবার উন্টো৷ করে নেবার জন্ত গুরুমস্তিক্ষের উচ্চতর কেন্দ্রে কোন-না-কোন জটিল 
প্রক্কিয়। ঘটে; অতএব আশ] করা যায় যে গুরুমস্তিক্ষের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত উন্নততর 
গবেষণ। ভবিষ্যতে আলোচ্য রহস্যের উপর নৃতন আলোকপাত করবে। কিন্তু মনো- 
বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন । বিষয়টি হল, আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বহুলাংশেই ম্পর্শ-সংবেদন 


১২৮ মনোবিজ্ঞান 


এবং পেণীয় সংবেদনের উপর নিররশীল, কিংব1, আমাদের স্পর্শ ও পেশীয় সংবেদন 
বহুলাংশেই চাক্ষুষ সংবেদনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন : চোথে বস্তটির প্রতিচ্ছবি 
উন্টোভাবে পডলেও বস্তটির মাথার দিকটা স্পর্শ করার সময় আমরা উপর দিকেই 
হাত ব।ডাতে বাধ্য, বস্তটির নীচের দ্রিক স্পর্শ করার জন্য আমরা নীচের দিকেই হাত 
বাড়াতে বাধ্য । কিংবা, রেটিনায় উল্টো প্রতিচ্ছবি সত্বেও বস্তটির মাথার দিকটা 
নজর করার জন্য আমর! উপর দিকে ঘাড় বাকাঁতে এবং চোখ তুলতে বাধ্য, নীচে 
দিকটা নজর করার সময় আমরা নীচের দ্িকে ঘাড বাকাতে এবং চোখ নামাতে 
বাধ্য। একজাতীয় পেশী পরিচালনার সংবেদন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত ক'রে 
বস্থটির উল্টে প্রতিচ্ছবিকে আবার যেন উল্টিয়ে নিতে সহায়তা করে-_উপর দিক 
হিসাবে বাস্তবিকই যে-প্রতিচ্ছবি পাই তাঁকেই নীচের দ্রিক হিসাবে চিনতে অভ্যস্ত 
হই; ইত্যাদি । 

এই প্রসঙ্গে স্ট1টন (4৭607) একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষ/! করেন। তিনি এমন 
একটি চশম। প্রস্তুত করেন যা চোখে দিলে রেটিনা প্রতিচ্ছবিটি স্বাভাবিক অবস্থায় 
যে-ভাবে পডবার কথা তার উল্টোভাবেই পডে-_অর্থাৎ, এই প্রতিচ্ছবিতে বস্তটির 
উপর দিকটি উপর দিকেই থাকে এবং নীচের দিকটি নীচের দিকেই থাকে । দেখা 
গেল, নিরবচ্ছিন্নভাবে এই চশমা পরে থাকার ফলে প্রথমাবস্থায় বিশেষ অস্বিধার 
স্ট্ট হ্য়। বস্ত্ুটির নীচের দিক হিসাবে যে-দিকটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে সেই দিকটি দেখবার 
জন্য উপর দিকে ঘাঁড তুলতে হয় এবং উপর দিক হিসাবে যে-দিকটির প্রত্যক্ষ হচ্ছে 
ত| দেখবার জন্য নীচের দিকে ঘাড় নামাতে হয়। অর্থাং, রেটিনায় বস্ত্র প্রতিচ্ছবি 
দোজাভাবে পড়লেও পূর্ব অভ্যাস অনুসারে প্রত্যক্ষকালে রেটিনার এই প্রতিচ্ছধিকে 
আবার উন্টেই নেওয়া হয়, এবং এই উন্টো প্রত্যক্ষ অন্তসারে আচরণও উল্টো- 
ভাবে করবার প্রয়োজন হয় । কিন্তু কয়েকদিন ধরে একটানা এ-জাতীয় চশম| পরে 
থাকার পর দেখ! গেল বস্তটির উপর-নীচ প্ত্যক্ষে আর দিকৃভ্রম ঘটছে না__অর্থাৎ, 
আগে যেমন উপর দ্িকটিই উপর দিক হিসাবে প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছিল এ-জাতীয় 
চশম] সত্বেও কিছুদিন পরে উপর দিকটি তেমনি উপর দিক হিসাবেই গ্রত্যক্ষগোচর 
হচ্ছে। অতএব এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল, রেটিনায় প্রতিচ্ছবি সোজাভাবেই 
পড়ুক বা উন্টোভাবেই পড়ুক আমাদের স্পর্শ -সুংবেদন এবং পেশীয় সংবেদ-র প্রভাবে 
বস্তুটিকে আমর] সৌজাভাবেই দেখতে অভ্যস্ত হই। 

উপর-নীচ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই মন্তব্য ডান-বাম সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেও 
প্রযোজ্য | কেনন।, রেটিনার প্রতিচ্ছবি উল্টোভাবে পডে বলেই সেই প্রতিচ্ছবিতে 
যে উপর দিকটি নীচের দিক হয়ে যাঁয় তাই নয়, ডান দ্িকটিও বাম দিক হয়ে 


প্রত্যক্ষ ১২৪৯ 


যায় এবং বাম দ্রিকটিও দক্ষিণ দিক হয়ে যায়। কিস্তব তা সত্বেও স্পর্শ ও পেশীয় 
সংবেদনের প্রভাবে আমরা বস্তটির ডান দিককে ডান দিক হিসাবেই এবং বা দ্িকটিকে 
বা দিক হিসাবেই প্রত্যক্ষ করতে অভ্যন্ত হই। 


দিক-প্রত্যক্ষর জন্ত আমরা বহুলাংশে শ্রোত সংবেদনের উপরও নির্ভরশীল 
কেননা, আমাদের ডান-কান এবং বাঁকান উভয়ের সাহায্যে একই শব্দ-তরঙ্গ 
গৃহীত হলেও শব্ব-তরঙ্গর উত্স ডান দিকে হলে ভান-কানটি তুলনায় বেশি উদ্দীপিত 
হয়, শব্ব-তরঙ্গর উৎস বা! দিকে হলে বাঁকান তুলনায় বেশি উদ্দীপিত হয়। এই- 
ভাবে শব্ব-সংবেদন থেকেই দক্ষিণ ও বাম সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে । কিন্থ পরীক্ষার 
সাহায্যে বোঝা যায়, দিকৃ-নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রোত সংবেদন বহুলাংশেই চাক্ষুষ সংবেদনের 
উপর নির্ভরশীল । ইয়ং (০8০) এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেন যার সাহায্যে 
ডান দিক থেকে আসা শব্ব-তরঙ্গকে বস্তৃতপক্ষে বা-কানে পৌছে দেওয়া হয় এবং 


বাঁ দিক থেকে আসা বায়ু-তরঙ্গকে বস্ত্রতপক্ষে ডান কানে পৌছে দেওয়া হয়। দেখা 
গেল, চোখ বীধা অবস্থায় এই যন্ত্র পরে থাকলে শব্দের উৎস সংক্রান্ত দিকৃ-ভ্রম ঘটছে। 
বীদিক থেকে কেউ ডাকলে মনে হচ্ছে শবটি আসলে ডান দিক থেকে আসছে, 





৮: *ইয়ং'*এর যস্ত 
ডান দিক থেকে কেউ ভাকলে মনে হচ্ছে বা দিক থেকে কেউ ডাকছে । কিন্তু চোখ 
খোল! অবস্থায় এই যন্ত্র পরে থাকলেও দিকৃ-ভ্রম হয় না। অতএব বোঝা গেল, 
দিকৃ-নির্ণয়ের জন্য আমরা বহুলাংশে শ্রোত সংবেদনের উপর নির্ভরশীল হলেও 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । 
নি 


প্ওস্ম পল্িচ্ছ্েদ 
কল্পন। ও স্মৃতি 


১॥ কল্পনা! ও প্রতিন্ধপ (1718611)986101) 8110 111806) 

অতীতে আমি তাজমহল দেখেছিলাম-_অর্থাৎ, তাজমহল নামের বস্তুটি সম্বন্ধে 
আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। প্রত্যক্ষকালে অভিজ্ঞতায় ঠিক যা পাওয়া যায় 
তাকেও-_ অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তরকেও_-বলা হয় প্রত্যক্ষ (26:০8%)। 
অতএব বলতে পারি, অতীতে আমি তাজমহলের প্রত্যক্ষ (09:০9) লাভ 
করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে আমার সামনে তাজমহল উপস্থিত নেই; অতএব 
বর্তমানে আমার পক্ষে তাজমহলের প্রত্যক্ষ (597:967% ) সম্ভব নয়। তবুও আমি 
তাজমহল সংক্রান্ত আমার এ অতীত অভিজ্ঞতাকে কোন একভাবে বর্তমান 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও পুনরুখাপিত করতে পারি। অবশ্যই সে-ক্ষেত্রে অতীত 
অভিজ্ঞতাটি প্রত্যক্ষরূপেই উপস্থিত হবে না-_অর্থাৎ, অতীত প্রত্যক্ষকে কোন এক- 
প্রকারের রূপান্তরিত অবস্থায় বর্তমান অভিজ্ঞতা-ক্ষেত্রে পুনরুথাপিত করা সম্ভব। 
চলতি কথায় আমর বলি, বর্তমানে আমি কল্পনায় তাজমহল দ্রেখছি। অর্থাৎ, 
অতীত প্রত্যক্ষটি বর্তমানে আমার কাছে যেন কোন একরকম “ছবি' হিসাবে 
পুনরুখাপিত হচ্ছে। অতীত প্রত্যক্ষ (9:09) যে-ভাবে রূপান্তরিত হয়ে 
বর্তমান অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত হয় তাকে বলে পপ্রতিরূপঃ (700886)। অতএব 
বলতে পারি, অতীতে তাজমহলের প্রত্যক্ষ (6:99]6) পেয়েছিলাম, বত্তমানে 
তারই প্রতিরূপ (788০) পাচ্ছি। যে-বৃত্তির সাহায্যে আমি অতীত প্রত্যক্ষকে 
বর্তমান প্রতিরূপ হিসাবে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত করছি ব্যাপক অর্থে সেই 
বৃত্তিটিকেই বলা হয় কল্পনা (10881778505) | কিন্তু এই পুনরুখাপন প্রক্রিয়াটি 
দু'ভাবে ঘটতে পারে : (১) বর্তমান প্রতিরূপ ব! প্রতিরূপগুলি অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু 
পুনরাবৃত্তি মাত্র; (২) অতীত প্রত্যক্গগুলি থেকে নানা রকম উপাদান সংগ্রহ 
করে এই উপাদানগুলিকে নতুনভাবে লাজিয়ে নতুন ধরনের কোন প্রতিরূপ গড়ে 
তোলা । প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে বলা যায় : অতীতে পাখীর প্রত্যক্ষ হয়েছিল, 
বর্তমানে সেই প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি হিসাবে পাধীরই প্রতিক্ূপ অভিজ্ঞতা 
করছি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে" বল! যায়: অতীতে পাথী এবং ঘোডার 
প্রত্যক্ষ ঘটেছিল; বর্তমানে এ ছ”ট অতীত প্রত্যক্ষ থেকে উপাদান সংগ্রহ 


কল্পনা ও স্মৃতি ১৩১ 


করে পক্ষীরাজ-ঘোড়ার প্রতিরূপ গড়ে তুলছি। এই ছু'রকম পুনরুখাপন-বৃত্তির 
মধ্যে প্রথমটিকে বল! হয় স্থৃতি (115707) বা পুনরাবৃত্তিমূলক কল্পনা (0১90:০- 
80069 110881796100) ; দ্বিতীয়টিকে বলা হয় “সংকীর্ণ অর্থে কল্পনা, 
(00901179100 10 6106 2010৮897799) বা গঠনমূলক কল্পনা (7:০৫. 
061৮০. 17098177061079) | অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটি দ্বিবিধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 
ব্যাপক অর্থে কল্পনা বলতে পুনরাবৃত্তিমুলক এবং গঠনমূলক উভয় জাতীয় কল্পনাই 
বোঝায়, সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র গঠনমূলক কল্পনাকেই কল্পনা বলা হয়। অর্থ বিপর্যয়ের 
আশঙ্কা পরিহারের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কল্পন। শব্কেই উভয় অর্থে ব্যবহার ন! 
করে স্মৃতি ও কল্পন। ছুঃটি স্বতন্ত্র শব্ধ ব্যবহারের প্রস্তাব করতে পারি । অর্থাৎ, স্থৃতি 
(09000:5) বলতে আমরা বুঝব বর্তমান প্রতিরপ হিলাবে অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু 
পুনরাবৃত্তি এবং কল্পনা! বলতে বুঝব অতীত প্রত্যক্ষ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নতুন 
ধরনের প্রতিরূপ গঠন। এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি প্রতিরূপও দ্বিবিধ : 
স্থৃতি-প্রতিরূপ (149100%% 110%89) এবং কল্পন-প্রতিরূপ (100869 ০01 [1700861- 
86107) | প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিরূপটি অতীত প্রত্যক্ষর হুবহু পুনরাবৃত্তি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
প্রতিরূপটি অতীত প্রত্যক্ষর উপর নির্ভরশীল হলেও গঠনমূলক বা নতুন কিছু। 


২ প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ ও ধারণ (976606 [70856 ৪70 1098) 


কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্্রিয়ের সংযোগ ঘটলে-_অর্থাৎ, বস্তুটি থেকে উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে 
উদ্দীপিত করলে-_আমরা বস্তটির প্রত্যক্ষ (96:82) লাভ করি। অপরপক্ষে, 
কোন বস্তুর অতীত প্রত্যক্ষর বর্তমান অভিজ্ঞতায় পুনরুথাপিত রূপটিকে প্রতিরূপ 
(708৫০) বলা হয়। স্বভাবতই প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাকালে বস্তুর সঙ্গে ইন্জিয়- 
সংযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না; কিন্তু বস্ত্র সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগই প্রত্যক্ষর প্রধানতম 
সত । প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্য থেকে নিম্নোক্ত অপেক্ষাকৃত 
গৌণ পার্থক্যগ্তলি নির্ণীত হয় : 

প্রথমত, প্রতিরূপের তুলনায় প্রত্যক্ষ অনেক বেশি সজীব (1791) এবং 
স্থষ্পষ্ট (1৮10 )। অতীতে যখন আমি তাজমহল দেখেছিলাম তখন তাজমহল 
সম্বদ্ধে আমার যে-সজীব ও স্ম্পষ্ট জ্ঞান হয়েছিল তার তুলনায় তাজমহলের 
বর্তমান প্রতিরূপটি অনেক নিজীব ও অস্পষ্ট হতে বাধ্য । কিংবা, হাতে আগুন 
স্পর্শ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং অতীতে হাত পুডে যাবার বর্তমান ম্থতি-__-এই দু'টি 
তুলনা করলে আমর! সহজে বুঝতে পারি প্রতিরূপের তুলনায় প্রত্যক্ষ কত সভীব 
ও স্পট । বস্তত আমাদের অল্পষ্টতম প্রত্যক্ষ ম্প্টতম প্রতিরূপের চেয়ে স্পষ্ট । 


১৩২ মনোবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়ত, প্রত্যক্ষ বহির্জগৎ থেকে উদ্দীপক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল বলেই 
প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে বহির্জগতের দিক থেকে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর একটা বাধ্য- 
বাধকতার ভাব (39799 ০1 00190$1%9 0999:0$02) থাকে । যেমন, সামনে ঘোড়া 
থাকলে আমি ঘোড়া দেখতে বাধ্য; ঘোডার পরিবর্তে গরু দেখবার স্বাধীনতা 
আমার নেই। কিন্তু প্রতিরূপের ক্ষেত্রে অন্তত তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞতার উপর 
এ-জাতীয় কোন বাধ্যবাধকতার ভাব নেই-_অর্থাৎ, অন্তত তুলনামূলকভাবে 
আমাদের স্বাধীনত। বর্তমান। “তুলনামূলকভাবে” এই কারণে বলা হচ্ছে যে 
আমরা পরে দেখবে এমনকি প্রতিরূপ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গেও কয়েকটি নিয়ম 
বর্তমান। অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বর্তমানে কোন্‌ 
অতীত প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুখাপিত হবে তা সম্পূর্ণভাবে আমার খেয়াল- 
খুশীর উপর নির্ভরশীল, তবুও প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই-__ 
কিংবা আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য অন্ুসারেই-__-আমার অতীত অভিজ্ঞতা 
থেকে আমি প্রতিরূপ চয়ন করে থাকি। যেমন, বর্তমানে শাজাহান-এর নাম 
শুনলে তাজমহলের কথা মনে পড়ে, কিন্তু শের শাহ্‌ বা মীর কাসেমের নাম শুনলে 
তাজমহলের কথা মনে পডে ন1। 

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষর তুলনায় প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের দিক থেকে 
আমাদের অভিজ্ঞতার উপর বাধ্যবাধকতার ভাব অন্তত তুলনামূলকভাবে অনেক 
কম বলে প্রত্যক্ষর তুলনায় প্রতিরূপ বাস্তব জগতের সঙ্গে কম সংশ্লিষ্ট; অতীতে 
যে-পরিবেশে একটি বস্তর প্রত্যক্ষ ঘটেছিল বঙমান প্রতিরূপের ক্ষেত্রেও বস্তুটি 
ঠিক সেই পরিবেশে স্থাপিত হতে বাধ্য নয়। 

চতুর্থত, বাস্তব জগৎ থেকে পাওয়! উদ্দীপকের উপর এঁকাস্তিকভাবে 
নির্ভরশীল বলেই প্রত্যক্ষর একরকম অবিচলিত ভাব বর্তমান; তুলনায় প্রতির্ূপ 
অনেক চঞ্চল বা অস্থির | 


প্রতিরূপ (71889) এবং ধারণার (1199) মধ্যে পার্থক্য 

সংবেদন ও প্রত্যক্ষর মধ্যে আমরা ইতিপূর্বে যে-পার্থক্য আলোচনা করেছি 
প্রতিরপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য বলতেও অনেকটা সেই রকমই । অর্থাৎ, বিচার- 
ব্যাথ্য। সমধ্ধিত হলে সংবেদন যেমন প্রত্যক্ষে পরিণত হয় অনেকটা সেইভাবেই 
প্রতিরূপও বিচার-ব্যাখ্যা সমন্বিত হলে পরিণত হয় ধারণায়। আমরা ইতিপূর্বে 
দেখেছি, অন্তত আমাদের পরিণত অভিজ্ঞতায় (অর্থাৎ, নেহাতই নবজাতকের 
অভিজ্ঞত| বাদ দিলে) বিশ্বদ্ধ সংবেদন বলে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া 


কল্পনা ও স্মৃতি ১৩৩ 


যায় না। এই কারণে বিশুদ্ধ সংবেদনের অস্তিত্ব নেহাতই অন্ুমানমূলকভাবে স্বীকৃত 
হতে পারে । বিশুদ্ধ প্রতিরপ প্রসঙ্গেও প্রায় একই মস্তব্য প্রযোজ্য | অর্থা, আমাদের 
পরিণত অভিজ্ঞতায় অর্থহীন প্রতিবূপের পরিচয় পাওয়া যায় না; সমস্ত প্রতিরূপই 
অল্পবিস্তর অর্থসমদ্িতভাবে-__ অর্থাৎ, ধারণা হিসাবেই-_-আমাদের অভিজ্ঞতায় 
ধর পডে। 


৩॥ প্রত্যক্ষ থেকে প্রতিরূপ (:78751600 [0হা 8761) ৮0 [01806) 

অতীতের প্রত্যক্ষ বর্তমানে প্রতিরূপ হিসাবে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত হয়; 
বর্তমানের প্রত্যক্ষও আবার ভবিষ্কাতের অভিজ্ঞতায় প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুথাপিত 
হতে পারে । অতএব, প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যে সময়ের একটি স্থুপ্পষ্ট ব্যবধান 
স্বীকার্য। কিন্তু এই সুম্পষ্ট সময়-ব্যবধানের মধ্যে অন্ান্ত করেক প্রকার অভিজ্ঞতাঁর 
সম্ভতাবন। আছে-_যেগুলিকে প্রত্যক্ষ বল! যায় না, আবার পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপও বলা 
যায় না। এ-জাতীয় মধ্যবর্তী অভিজ্ঞতা বলতে কী কী? 

(ক) অনুবেদন ($1697-301896107) | আমরা ইতিপূর্বে চাক্ষুষ সংবেদন 
প্রসঙ্গে অন্ছবেদনের সাধারণ পরিচয় দেখেছি : উদ্দীপক অপসারণের পরও অনেক 
সময় সংবেদনের যে-রেশ টিকে থাকে তাকেই অনুবেদন বলে। এই অন্থুবেদনকে 
আমর! প্রত্যক্ষ বলতে পারি ন1।; কেননা! প্রত্যক্ষর জন্য বস্তর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ 
প্রয়োজন, অথচ অন্ুবেদনের সময় বস্তুর সঙ্গে বাস্তবিকই কোন ইন্জরিয়-সংযোগ নেই। 
অপরপক্ষে অন্থবেদনকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিরূপও বলা যাঁয় না, কেননা অন্ুবেদনের 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সুম্পষ্ট সময়-ব্যবধান নেই-_অনুবেদনটি প্রত্যক্ষরই একরকম 
রেশ-_অর্থাৎ, প্রত্যক্ষর সঙ্গে সয়ের দিক থেকে তার একরকম ধারাবাহিকত। 
বর্তমান। অতএব অন্গবেদনকে প্রত্যক্ষ এবং প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কোন একরকম 
অভিজ্ঞত৷ বলা প্রয়োজন । 

(খ) পুনরা বৃত্তিশীল প্রতিরূপ (869677676 100826) | অনেক সময় 
অত্যন্ত সজীব ও স্বম্পষ্ট কোন প্রত্যক্ষর পর ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপকটি অপসারিত হলেও 
প্রত্যক্ষর একটি প্রতিরূপ সামান্য সময়ের ব্যবধানে বারবার ষেন অভিজ্ঞতায় ভেসে 
ওঠে। যেমন, দীর্ঘক্ষণ ধরে অগ্ুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জীবাণু পরীক্ষা করার পর 
অন্থবীক্ষণ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেও বারবার জীবাণুর ছবি যেন চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে। এজাতীয় প্রতিরূপকে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ বলে। অন্ুসংবেদন 
যেমন প্রত্যক্ষরই একটানা! রেশ পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ সে-রকম নয়। প্রত্যক্ষ 
এবং পুনবাবৃত্তিশীল গ্রতিরূপের মধ্যে কমবেশি সময়ের ব্যবধান থাকে । তবুও 


১৩৪ মনোবিজ্ঞান 


পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিরূপও বলা যায় না। কেনন1, সময়ের 
দিক থেকে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ মোটের উপর প্রত্যক্ষর নিকটবর্তাই : প্রত্যক্ষর 
সঙ্গে সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট হলে পুনরাবৃত্তিশীল প্রত্িরূপ বিলুগ্ধ হয়। যেমন, 
অন্থবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু পরিদর্শনের পর মাত্র কিছুক্ষণ ধরেই জীবাণুর চিত্র 
যেন বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে আর এ-জাতীয় 
অভিজ্ঞতা হয় না। অপরপক্ষে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সুদীর্ঘ 
সময়ের ব্যবধানও সম্ভবপর | যেমন, দশ বছর আগে আমি তাজমহল দেখেছিলাম, 
এখন অভিজ্ঞতায় তার প্রতিরূপ পাচ্ছি। অতএব পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপ যদিও 
অঙ্গুসংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষর পরিবর্তে প্রতিরূপেরই নিকটবর্তী, তবুও তা৷ সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রত্যক্ষর সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়; এই কারণে পুনরাবৃত্তিশীল প্রতিরূপকেও 
প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপের মধ্যবর্তী একজাতীয় অভিজ্ঞতা বলা হয়। 

(গা) মুখ্য স্থৃতি-প্রতিন্ূপ (7১০1171815 01970107$ [11806) | অনেক 
সময় কোন উদ্দীপক গ্রহণকালে সে-বিষয়ে আমাদের চেতন! থাকে না-__অর্থাৎ, 
উদ্দীপক গৃহীত হলেও আমরা উদ্দীপকের উৎসকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি না। 
কিন্ধ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রতিরূপটি আমাদের অভিজ্ঞতা-গোচর হয়। 
এ-জাতীয় প্রতিরূপকে “মুখ্য স্থৃতি-প্রতিরূপ” (9770085 10500০7 [079£) আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে । যেমন, খুব মনোযোগ সহকারে আমি বই পড়ছি, এমন সময় 
কেউ আমার নাম ধরে ডাকল । সে-সময়ে আমি শব্বটি যেন "শুনেও শুনি না”__ 
অর্থাৎ, উদ্দীপক এলেও তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয় না। কিন্তু একটু পরেই আমার 
খেয়াল হয় : কে বুঝি আমার নাম ধরে ডাকছিল ! কিংবা, কোন কথা চিন্তা করতে 
করতে পথ চলবার সময় হয়ত একটি চেন মুখ আমার “চোখে পড়েও পড়ল না; 
কিন্তু একটু পরেই সে-বিষষে আমার ু'স হল'_ অর্থাৎ, আমার অভিজ্ঞতায় 
তার প্রতিরূপ উত্থাপিত হল । - 

এ-জাতীয় “মুখ্য স্থতি-প্রতিরূপ' অবশ্যই প্রকৃত প্রতিরপ জাতীয়ই ; কেননা 
এখানে পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং প্রতিরূপের মধ্যে যত কমই হোক না কেন সুস্পষ্ট সময়ের 
ব্যবধান বর্তমান। তবুও পূর্ণাঙ্গ গ্রতিরূপের সঙ্গে এর পার্থক্যও বর্তমান। কেননা, 
উদ্দীপক গ্রহণ এবং “মুখ্য স্থৃতি-প্রতিরূপের” অভিজ্ঞতাঁ_উভয়ের মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান হম্পষ্ট হলেও যৎসামান্ত : উদ্দীপক গ্রহণের সামান্য পরেই মুখ্য স্থতি- 
প্রতিরপে'র অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু যথেষ্ট পরে আর তা হয় না। তাই "মুখ্য স্থৃতি- 
প্রতিরূপে'র অভিজ্ঞতাকে উদ্দীপক গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ণও মনে করা যায় 
না, উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান স্ুম্পষ্ট হলেও সময়ের দিক থেকে কোন একরকম 


কল্পন। ও শ্বৃতি ১৩৫ 


নিকটতাও বর্তমান। এই কারণে 'মৃখ্য স্ৃতি-প্রতিরূপ'কেও প্রত্যক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিরূপের মধ্যবর্তী কোন একপ্রকার অভিজ্ঞতা বলা যায়। 


৪॥ আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ (71696911588) এবং আইডেটিক্‌-প্রবণ 
ব্যক্তি (616616 119০) 

১৪ বছর বয়সের কম শিশুদের শতকরা প্রায় ৫০।৬০ ভাগের মধ্যে একরকম অত্যন্ত 
সজীব ও হুবহু প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা দেখ| যায়; আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ-জাতীয় 
প্রতিরপকে “'আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ, (17960 [77866) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের সজীবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে এমনকি 'আলোকচিত্রের 
মতো স্থৃতি” (0096০2151)010 160001) বলা হয়। শিশু প্রায় আধমিনিট ধরে 
তন্সয়ভাবে কোন বস্ত বা চিত্র পরীক্ষা করার পর চোখ বন্ধ করলে-__বা চোখ সরিয়ে 
নিয়ে ধূসর পটভূমির দিকে চেয়ে থাকলে-_তখনো! বস্ত বা চিত্রটিকে যেন স্পষ্টভাবে 
'দেখতে পায়” ; বস্তৃত এ-অবস্থার শিশুর কাছে প্রতিরূপটি এমনই সজীব ও স্ববন যে 
মনে হতে পারে বস্তু বা চিত্রটি বুঝি তখনো তার প্রত্যক্ষগোচরই হচ্ছে। এই 
প্রতিরপের অভিজ্ঞতাকালে শিশুকে প্রশ্ন করলে বস্ত বা চিত্রটির অত্যন্ত জটিল ও 
স্ক্ষ বৈশিষ্ট্যও সে বর্ণনা করতে পারে । আমরা পরে দেখবো, সামনে বস্তর 
অভাব সত্বেও কল্পন।-প্রভাবে বস্ত-প্রত্যক্ষ ঘটলে তাকে “অমৃল-প্রত্যয়” (81150108- 
61০08) আখ্য। দেওয়া হয়। আইডেটিক্‌ প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাকালেও প্রত্যক্ষগোচর 
বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান ; তবুও প্রতিরূপটি এমনই হুবহু যে তা প্রায় প্রত্যক্ষরই 
সমগোত্রীয় । এই কারণে আইডেটিক্‌ প্রতিরপকে “নকল অমূল-প্রতায়' (86৮০- 
1,91100186100) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও অবশ্যই এ-জাতীয় প্রতিরূপকে 
বাস্তবিকই অমৃল-প্রত্যয় জাতীয় মনে করা ভূল। বয়স বাডার সঙ্গে আইডেটিক্‌ 
প্রতিনূপ গঠনের ক্ষমত! হাস পায় ; পরিণত বয়সে এ-জাতীর প্রতিরূপের অভিজ্ঞতা 
সাধারণত হয় না। যে-ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে আইডেটিক্‌ প্রতিরূপ গঠনের 
প্রবনতা দেখা যায় তাদের বল। হর 'আইডেটিক প্রবণ ব্যক্তি” (11176619 গায়া)০)। 


৫॥ প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ (৪৪ ০1 [0188075) 

অতীত প্রত্যক্ষ স্বতিরূপে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত হলে তাকে প্রাতরূপ বলা 
ইয়। প্রত্যক্ষর মূল উপাদান হল সংবেদন । অতএব সংবেদনকে আমরা যে-কয়টি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি প্রতিরূপকেও মোটের উপর সেই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যেতে পারে। যথা, শ্রোত প্রত্যক্ষ স্মৃতিরূপে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত হলে 


১৩৬ মনোবিজ্ঞান 


তাকে শ্রৌত গ্রতিরূপ আখ্য। দেওয়৷ যায়, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থৃতিবূপে আভজ্ঞতায় 
পুনরুথাপিত হলে তাকে চাক্ষুষ প্রতিরূপ বলা যায়; এইভাবে স্পর্শ প্রতিরূপ, স্রাণ 
প্রতিরূপ প্রভৃতিরও স্বীকৃতি সম্ভব । কিন্তু সাধারণত দেখ] যায়, কোন একটি বিচ্ছিন্ন 
প্রত্যক্ষর এক বিচ্ছিন্ন গ্রতিরূপের পরিবর্তে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় নানা প্রতিরূপ 
সঙ্ঘবদ্ধ বা শ্রেণীবদ্ধ অবস্থায় বর্তমান। গ্রতিরূপের এ-জাতীয় সমষ্টিকে বলা হয় 
'প্রতিরূপশ্রেণী' (0%89:১)। প্রতিরূপশ্রেণীকেও “সরল” ও “জটিল"'_-এই ছু'ভাগে 
বিভক্ত কর! হয়। প্রতিরূপশ্রেণীর অন্ততু্ত প্রতিরূপগুলি সমজাতীয় হলে তাকে 
বল। হবে সরল; যেমন, একাধিক চাক্ষুষ প্রতিরূপেরই কোন শ্রেণী। অপরপক্ষে, 
চাক্ষুষ প্রতিরূপ, শ্রোত প্রতিরূপ প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় প্রতিরূপের শ্রেণীকে বল! হয় 
জটিল। 

প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। কোন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট 
ও সজীব প্রতিরূপের অভিজ্ঞতা পায়, কারুর অভিজ্ঞতায় প্রতিরূপ অস্পষ্ট, আবার 
কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রতিবূপ গঠনের ক্ষমতা এমনই ক্ষীণ যে তাদের বিশেষ 
কোন প্রতিরূপের অভিজ্ঞতাই হয় না। প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
মধ্যেও নান! প্রকার তারতম্য দেখা যায়। কারুর-কারুর মধ্যে চাক্ষুষ প্রতির 
গঠনের ক্ষমত| ও প্রবণতাই বিশেষ প্রবল, কারুর মধ্যে আবার শ্রোত প্রতিরূপে, 
অভিজ্ঞতার প্রতিই বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। অতএব, প্রতিরূপ গঠনের প্রবণতা; 
দিক থেকে টিচেনার ([60:929:) প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তিদের নিয়োক্ত চারা 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । যথা: (১) চাক্ষুষ প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি (গু 
ড্199৪] গ৪)। সাধারণভাবে বল! যায়, চিত্রশিল্পীরা এই শ্রেণীর অন্তু 
কেননা! তাদের মধ্যে চাক্ষুষ প্রতিরূপ গঠনেরই প্রবণতা বিশেষ প্রবল। এ-জাতী 
ব্যক্তি গানের আসর থেকে ফিরে সুরের চেয়েও গায়কর্দের অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি 
বেশি করে মনে রাখবেন । (২) শ্রোত প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি ([59 £51607 
1)9)। সাধারণভাবে বল! যায় গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞরা এই শ্রেণীর অন্ততু্ত 
এ-জাতীয় ব্যক্তি নাটক বা সিনেমা থেকে ফিরে নাটকের দৃশ্যের পরিবর্তে বিশেষ ক 
গানের স্থুর ব। নায়ক-নায়িকার কগস্বরই বেশি করে মনে রাখবেন। (৩) স্পর্শ : 
পেশীয় প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি (009 780588] ০0৮ 10060] [51১9) | এ-জাত 
ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তুলনায় কম হলেও সাধারণভাবে বলা যায় বেহালাবাদক 
তবলচীর! এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হবেন । (৪) মিশ্র প্রতিরূপ-পরায়ণ ব্যক্তি-_ অর্থা 
ধাদের মধ্যে একাধারে চাক্ষুষ, শ্রোত এবং স্পর্শ-গ্রতিকূ্প গঠনের প্রবণতা! দে 
যায়। 


কল্পন1 ও স্বৃতি ১৩৭ 
৬॥। স্মৃতির বিশ্লেষণ (410815819 01 1162101) 


স্থৃতি বলতে আমরা! চলতি কথায় বুঝি 'মনে রাখা অর্থাৎ, মনোবিজ্ঞানের 
পরিভাষায় কোন-না-কোন ভাবে অতীত অভিজ্ঞতার “সংরক্ষণ” (79692619)। 
যেমন, স্মৃতির প্রচলিত দৃষ্টান্ত হিসাবে আমর! বলি : “শৈশবে একটি কবিতা মুখস্থ 
করেছিলাম, এখনো! সেটি মনে আছে" । কিন্তু বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো, 
এই “সংরক্ষণ” স্মৃতির একটি উপাদান-_এমনকি প্রধান উপাদান-__হলেও একমাত্র 
উপাদান নয়। বস্তত, 'সংরক্ষণ' ছাডাও স্মৃতির আরো! তিনটি উপাদান স্বীকার্ধ। 
অর্থাৎ, ম্থৃতির উপাদ।ন বলতে মোট চারটি । যথা : (১) অভিজ্ঞত!-চয়ন বা শিক্ষা 
([,981:0106), (২) সংরক্ষণ (96909192), (৩) পুনরুত্পার্নদ (3591:07806101) 
বা 76০11) এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (13500801607) | একে একে এই চারটি 
উপাদানের পরিচয় দেখা যাঁক। 


উপরের দৃষ্টান্তটিই বিচার করা যাক। ছোটবেলায় একটি কবিতা মুখস্থ 
করেছিলাম, এখনে| সেটি 'মনে আছে" । স্বভাবতই, কবিতাটি যদি মুখস্থ না করতাম 
তাহলে সেটি “মনে রাখবার”ও প্রশ্ন উঠতো না। অর্থাৎ, সংরক্ষিত হবার জন্য সর্ব- 
প্রথম প্রয়োজন হল অভিজ্ঞতাটি আয়ত্ত কর! বা চয়ন করা বা শিক্ষা করা । যে-ব্যক্তি 
তাজমহল দেখেনি তার পক্ষে তাজমহলের কথা “মনে রাখার, প্রশ্ন ওঠে না, যে-ব্যক্তি 
ঈাতার কাটতে শেখেনি বা সাইকেল চালাতে শেখেনি তার পক্ষে সীতার কাটার 
কৌশল ব| সাইকেল চালাবার কৌশল মনে রাখার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব স্বীকার 
করতে হবে, স্বৃতির প্রথম উপাদান হল অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা। স্মৃতির এই 
উপাদানটির ব্যাখ্যায় উড ওয়ার্থ (ডা ০০৫০০) স্থৃতির সঙ্গে চিন্তার পার্থক্যের প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধরা যাক, দু'টি ব্যক্তিকে একই ধীধার সমাধান 
করতে বল! হল; প্রথম ব্যক্তি ইতিপূর্বেই ধাধাটির সমাধান শিখেছে, কিন্তু দ্বিতীয় 
ব্যক্তির কাছে ধাধাটি নতুন ; তাই তার পক্ষে চিন্তা করে ধণাধাটির উত্তর বার করা 
প্রয়োজন । স্বভাবতই প্রথম ব্যক্তির কাছে ধশাধাটির উত্তর তৈরিই আছে-_অর্থাৎ, 
সে সরাসরিভাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে ধাঁধাটির উত্তর পেয়ে যাবে। দ্বিতীয় 
ব্যক্তিও অবশ্ঠই পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবে ; কেননা চিন্তা করে ধধার উত্তর 
বার করবার জন্যও পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু তবুও তার পক্ষে 
পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে কোন তৈরি উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, স্থৃতির ক্ষেত্রে 
অতীত অভিজ্ঞতাকে আমরা সরাঁপরিভাবে ব্যবহার করি, চিন্তার ক্ষেত্রে অতীত 
অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করি পরোক্ষভাবে বা উপায় হিসাবে । কিংবা, স্থাতির ক্ষেত্রে 
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অতীত অভিজ্ঞতারই পুনরুক্তি ঘটে, পক্ষান্তরে চিস্তার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। 
_ স্থৃতির ছিতীয় উপাদান হল সংরক্ষণ (,969061017), চলতি কথায় যাকে বলা হয় 
“মনে রাখা”। শুধুমাত্র অতীতে অভিজ্ঞতা-চয়ন করলেই স্থতি হয় না; অতীত 
অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে সংরক্ষিত হওয়াও প্রয়োজন | বস্তত, জন্ম থেকে 
শুরু করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই বহু লক্ষ লক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং 
নিয়তই তা ঘটে চলেছে । তার মধ্যে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত হয়, 
অধিকাংশই হয় না। যেগুলি সংরক্ষিত হয় সেগুলি সম্বন্ধেই স্মৃতি সম্ভব, যেগুলি 
সংরক্ষিত হয় না সেগুলিকে আমরা বিস্মৃত হই। যেমন, অতীতে তাজমহল দেখার 
সময় আমি আগ্রা শহরের পথঘাট এবং অনেক সাধারণ ঘরদোর দেখেছিলাম । 
এগুলির মধ্যে বিশেষ করে তাজমহলের অভিজ্ঞতাই আমার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে, 
ফলে বিশেষ করে তাজমহল সম্বন্ধেই আমার স্মৃতি হয়। অবশ্ঠ সাম্প্রতিক 
মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে বস্তৃতপক্ষে সমস্ত অতীত 
অভিজ্ঞতাই সংরক্ষিত হয় ; কেনন! অনেক সময় দেখা যায় শৈশবের যে-সব অভিজ্ঞতা 
সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সে-জাতীয় অভিজ্ঞতাও দীর্ঘ 
এবং কষ্টসাধ্য অশ্লুসন্ধানের ফলে পুনরুখিত হচ্ছে, কিংবা, জ্বরের ঘোরে রোগী তার 
শৈশবের বিস্মৃত অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করে চলেছে। কিন্ত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে এ-জাতীয় ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করেও বল! যায়, এগুলির নজির থেকেই 
যদি সাধারণভাবে সিদ্ধান্ত কর! হয় যে প্রত্যেকের মধ্যেই তার সমস্ত অতীত 
অভিজ্ঞতা কোন-নাকোন ভাবে সংরক্ষিত বা সঞ্চিত থাকে তাহলে সিদ্ধান্তটি 
অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট হবে । 

স্থৃতির তৃতীয় উপাদান হল পুনরুৎ্পাদন (890:01096100. বা 9০৪11) । 
পুনরুৎপাদন বলতে বোবায়, অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে প্রতিরপ হিসাবে 
পুনরুখাপিত করা । অতীতে অভিজ্ঞতালাভ এবং সেই অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সত্বেও 
বর্তমানে যদি তা পুনরুৎপাদিত বা পুনরুথাপিত করা সম্ভব না হয় তাহলে অবশ্যই 
স্থতি হবে না। অর্থাৎ, চলতি কথায়, স্বতি বলতে শুধু “মনে রাখা'ই নয়, “মনে 
পড়া'ও। অনেক সময় দেখা যায়, অতীত অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে 
সংরক্ষিত হওয়! সত্বেও তার পুনরুৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না, কিংবা, বিশেষ আয়াসসাধ্য 
হচ্ছে। যেমন, শৈশবের কোন. বন্ধুর নাম “কিছুতেই মনে পড়ছে না” বা “অনেক 
কষ্টে মনে পড়ল । 

স্মৃতির চতুর্থ উপাদানকে বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা' (39০০82161০:)-- অর্থাৎ, 
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অতীতে যে-বস্ত বা যে-বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল বর্তমানে সেই বস্তু বা বিষয়কে 
চিনতে পারা । অনেক সময় দেখা! যায়, পূর্ব পরিচিত কেন ব্যক্তিকে সহজেই 
চিনতে পারলাম; কিন্তু কোথায় এবং কখন তার সঙ্গে পরিচয়" হয়েছিল তা “মনে 
পড়ল না? । অর্থাৎ, পুনরুপাদনের তুলনায় প্রত্যভিজ্ঞা (29০০8716101) অনেক 
সময় সহজে ঘটে। যেমন, পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তিদের মুখ অনেক সহজে চেনা যায়, 
কিন্ত তাদের নাম তত সহজে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত হয় না। কিংবা, একজনের 
নাম হয়ত চেষ্টা করেও কিছুতেই “মনে পড়ছে না”; কিন্তু অপর কেউ নামটি 
উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নামটি চিনতে পারি-_অর্থাৎ, বুঝতে পারি এই নামটিই 
স্মরণের প্রয়াস করছিলাম । আবার অনেক সময় দেখ! যায় পুনরুৎপাদন সত্বেও 
প্রত্যভিজ্ঞার অভাব ঘটছে । দৃষ্টান্ত হিসাবে উড ওয়ার্থ যেমন বলছেন, কবিতা লেখার 
সময় কোন কবির অভিজ্ঞতায় হয়ত পূর্ব-অধীত কোন কাব্যাংশ পুনরুখাপিত হল; 
কিন্তু এই কাব্যাংশর প্রত্যভিজ্ঞার অভাববশত-_অর্থাৎ, কাব্যাংশটিকে প্রকৃতপক্ষে 
অপরের রচন| হিসাঁবে চিনতে না পারার ফলে--আলোচ্য কবি হয়ত সেটি স্থীয় 
কাব্যেরই অন্ততূক্ত করলেন । অর্থাৎ, প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে কবি “অচেতন কুস্তীলক” 
(00901799105 71961909100) বৃত্তির দোষছুষ্ট হলেন। 

অতএব, সংক্ষেপে, প্রত্যভিজ্ঞা সত্বেও পুনরুৎপাদন সম্ভব না হতে পারে, আবার, 
পুনরুৎপাদন সত্বেও প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব না হতে পারে। ফলে, পুনরুৎ্পা্দন ও 
প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য সুম্পষ্ট। এবং এই কারণে পুনরুৎপাদন ও প্রত্যভিজ্ঞাকে 
স্মৃতির ছু*টি-স্বতন্ত্র উপাদান-__অর্থাৎ, তৃতীয় এবং চতুর্থ উপাদান-__বলে স্বীকার করা 
প্রয়োজন | 

অনেক সময় স্থতির অপর একটি উপাদান হিসাবে দেশ-কাল নির্দেশের (1১০০৪- 
11991০2) উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে গ্রতিরূপ হিসাবে অতীত প্রত্যক্ষ 
পুনরুখাপিত হবার সময় কথন এবং কোথায় এই অতীত প্রত্যক্ষ ঘটেছিল সে-বিষয়েও 
চেতনা হয়। অতীত প্রত্যক্ষকে একটি নির্দিষ্ট দেশে ও নিদিষ্ট কালে আমরা স্থাপন 
করি। যেমন, বর্তমানে যখন তাজমহলের কথা মনে পডে তখন সেই সঙ্গেই 
এ-কথাও মনে পড়ে যে অমুক বছরের অমুক মাসে (অর্থাৎ, একটি নিদিষ্ট কালে) এবং 
আগ্রা! শহরে যমুনার কিনারায় (অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট দেশে ) আমি তাজমহল প্রত্যক্ষ 
করেছিলাম । কিন্ত বিচারে প্রতীত হয় যে এ-জাতীয় দেশ-কাল নির্দেশ প্ররুতপক্ষে 
প্রত্যভিজ্ঞারই অঙ্গ বলে বিবেচিত হওয়] বাঞ্চনীয় : বত্মান প্রতিরূপকে অতীত 
প্রত্যক্ষরই পুনরুথাপিত রূপ বলে চেনা মানেই এই অতীত প্রত্যক্ষ কখন এবং 
কোথায় ঘটেছিল সে-বিষয়েও সচেতন হওয়া । অতএব, আলোচ্য দেশ-কাল 
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ণির্দেশকে স্থৃতির কোন স্বতন্ত্র উপাদান বলে গ্রহণ না করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে 
পারি যে ম্থৃতির উপাদান প্রধানত চারটিই | যথা : (১) অভিজ্ঞতা-চয়ন, (২) সংরক্ষণ, 
(৩) পুনরুৎপার্দন, এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা। 


৭।। সংরক্ষণের সমস্য (০:০1০] 01 79661861977) 


স্বৃতির প্রধান উপাদান হল সংরক্ষণ। অতীত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই কোন-না-কোন 
ভাবে আমাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে বা সংরক্ষিত হয়; তা না-হলে বর্তমানে তার 
পুনরুৎপাদন অসম্ভব । কিন্তু প্রশ্ন হল, কীভাবে তা সংরক্ষিত হয়? অর্থাৎ, 
নংবক্ষণকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করলেও তার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন থাকে । সেই ব্যাখ্যা বলতে ঠিক কী? 

উত্তরে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সংরক্ষণের কোন পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
এখনো! পাওয়া! যায়নি ; অতএব এই প্রসঙ্গে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর 
মতান্তর বর্তমান। মতবাদগুলিকে আমরা প্রধানত ছু'ভাগে ভাগ করতে পারি। 
একজাতীয় মতবাদকে বল! যায় মূলত স্সায়ুতন্ত্ূলক; অপর জাতীয় মতবাদকে 
বলা যায় “তথাকথিত' বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানমূলক | “তথাকথিত” শব্দটি কেন 
ব্যবহার করছি একটু পরেই তার কারণ দেখা যাবে । 

মিল (10111), কারপেণ্টার  (08709769:), জেমস (58108) প্রমুখ 
মনোবিজ্ঞানীরা শরীরবিজ্ঞানের--বিশেষত ন্সায়ুবিজ্ঞানের (9৪::01965)-- 
দৃষ্টিকোণ থেকে সংরক্ষণের ব্যাখ্য। অন্বেষণ করেছেন। তাদের মতে, অতীত 
অভিজ্ঞত| আমাদের স্সাযুতন্ত্রে--বিশেষত মস্তিষ্কে--এমন কোন স্থায়ী বা অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে অতীত অভিজ্ঞতাটির ইতিহাস অতীতেই 
পরিসমাপ্ত হয় না; মস্তিষ্কের পরিবর্তনটি স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী বলেই তার উপর 
নির্ভরশীল অভিজ্ঞতার রেশও স্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবশ্যই আমাদের মস্তিষ্কের 
গঠন অত্যন্ত জটিল ও সুক্ষ; তাই প্রতিটি অভিজ্ঞতা-_-বা অন্তত উল্লেখযোগ্য, 
অতএব ম্মরণযোগ্য সমস্ত অভিজ্ঞতা__মস্তিফে ঠিক কোন্‌ ধরনের স্থায়ী বা 
অল্পবিস্তর দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন স্ুষ্টি করে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করা অত্যন্ত 
কঠিন; হয়ত ভবিষ্যতে শরীরবিজ্ঞানের উন্নতি অনেক বেশি হলে এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যাবে। বস্তৃত মস্তিষ্কের এই স্বার়ী বা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনটির স্বরূপ 
এখনে। নির্ণয় কর! সম্ভব হয়নি বলেই আলোচ্য মতবাদের সমর্থকেরা সে-বিষয়ে 
বিভিন্ন প্রকল্প (নু5০61,6518) প্রস্তাব করেছেন। মিল্‌ ও কারপেণ্টার বলেছেন, 
প্রত্যক্ষর ফলে আমাদের মস্তিষ্কে কোন একরকম কম্পন (ড0:86102) শুরু হয়; 


কল্পন। ও স্থৃতি ১৪১ 


প্রত্যক্ষর পরেও এই কম্পনের রেশ অপেক্ষারত ক্ষীণভাবে টিকে থাকে এবং অতীত 
প্রত্যক্ষজনিত কম্পন ব্মানে শক্তিশালী হলে সেই অতীত প্রত্যক্ষর স্মৃতি উদ্দ্ধ 
হয়। অর্থাৎ সংক্ষেপে, সংরক্ষণের কারণ হল মস্তিষ্কে অতীত প্রত্যক্ষ জাত একরকম 
কম্পনের রেশ। জেম্ম্‌ অবশ্ঠ এ-জাতীয় কোন কম্পনের প্রকল্প প্রস্তাব করেননি । 
তাঁর মতে অতীত প্রত্যক্ষ মস্তিষ্কে একরকম স্থায়ী পরিবর্তন (07:70090 
[10910296101 01 6179 1318070 96006079) স্যটি করে; এই পরিবর্তনের স্বরূপ 
হল মস্তিষ্কে একরকম নতুন স্নায়বিক সংযোগ স্থাপন । এবং মস্তিষ্ষে এ-জাতীয় স্থায়ী 
পরিবর্তনই সংরক্ষণের প্রকৃত কারণ। অর্থাৎ, মিল্‌ এবং জেম্স্‌ উভয়ের মতেই 
ংরক্ষণের প্ররুত ব্যাখ্যা শরীরবিজ্ঞানের__বিশেষত স্বায়ুবিজ্ঞানের__ মধ্যেই অন্বেষণ 
করা প্রয়োজন, যদিও স্মায়ুতন্ত্রে তিক কোন্‌ ধরনের পরিবর্তনের ফলে সংরক্ষণ সম্ভব 
হয় সে-বিষয়ে উভয়ের প্রকল্পে পার্থক্য আছে। 
কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যান্য অনেকে সংরক্ষণের এ-জাতীয় শরীরবিজ্ঞান- 
মূলক ব্যাখ্যার বিশেষ বিরোধিতা করেছেন। মস্তিষ্কে কোনরকম কম্পনের রেশ 
বা স্থায়ী পরিবর্তনকে সংরক্ষণের কারণ বলে স্বীকার করার পরিবর্তে তারা দাবি 
করেছেন যে সংরক্ষণ যেহেতু মানসিক ঘটনাই সেই হেতু শুধুমাত্র মানপিক তথ্যের 
সাহায্যেই তার ব্যাখ্য। পাওয়া সম্ভব । এবং সংরক্ষণের বিশুদ্ধ মানসিক ব্যাখ্য। 
হিসাঁবে তারা বলেন, আমাদের মনের একাংশকে নিজ্ঞণন (07900991053) বলে 
স্বীকার কর! প্রয়োজন । অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূ্প হিসাবে মনের নিজ্ঞীন 
প্রদেশে সঞ্চিত থাকে ; পরে আমরা সেগুলিকে মনের নিজ্ঞণন প্রদেশ থেকে সঙ্ঞান 
বা-সচেতন. প্রদেশে পুনরুৎপারদিত করতে পারি। সংরক্ষণের এই ব্যাখ্যাকে বিশুদ্ধ 
মনোবিজ্ঞানমূলক আখ্যা দেওয়া হয়। 


আমরা পরে নিজ্ঞখনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবো এবং তখন দেখবো, বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে ঠিক কোন্‌ অর্থে নিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রকল্পটি স্বীকারযোগ্য। আপাতত সংরক্ষণের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের মন্তব্য এই যে স্বামুতত্ত্মূলক ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যাখ্যান করে সংরক্ষণকে কোনরকম বিশুদ্ধ মানসিক ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করা 
এবং তার কোন এক বিশ্তুদ্ধ মানসিক ব্যাখ্য। উদ্ভাবনের প্রয়াস সংস্কারমূলক--অতএব 
অবৈজ্ঞানিক- দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক হবে। কেননা, 'মন' বলে দেহাতিরিক্ত এবং 
স্বয়ংস্বতন্ত্র কিছুর সত্বা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকারযোগ্য নয়; বস্তত দেহাতিরিক্ত 
“মন” ও “মানসিক ঘটনার” পরিকল্পন! প্রাচীন সংস্কারেরই পরিচায়ক । অর্থাৎ, 
আমরা সাধারণত যে-ঘটনীবলীকে “মানসিক” আখ্য। দ্রিয়ে থাঁকি সেগুলির বৈশিষ্ট্য 
অস্বীকার না-করলেও স্বীকার করা প্রয়োজন যে দৈহিক ঘটনাবলীই সেগুলির চরম 


১৪২ মনোবিজ্ঞান 


ভিত্তি। আমাদের সঙ্ঞান বা সচেতন অভিজ্ঞতার মতই নিজ্ঞানেরও দৈহিক ভিত্তি 
থাকতে বাধ্য। অতএব, সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় নিঙ্ঞানকে কোন একরকম মনের 
অজান! গুহ! বা গোপন গুদামঘর জাতীয় কিছু মনে করে যদি বল! যায় যে সেখানেই 
অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপ হিসাবে জমা থাকে-_তাহলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
পথ পরিহার করে কল্পনা-বিলাসের পথেই অগ্রসর হবার আশঙ্কা থাকে । অতএব, 
উপরোক্ত দ্বিবিধ মতের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যাখ্য! হিসাবে শরীরবিজ্ঞানমূলক বা 
স্নাযুবিজ্ঞানমূলক মতটিকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক বলে স্বীকার করা উচিত। 
অবশ্তই ন্বাযুবিজ্ঞানের উন্নতির বর্তমান পায়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলি স্ায়ৃতস্ত্রে-_ 
বিশেষত মস্তিষ্বে--ঠিক কোন্‌ ধরনের চিহ্ন বা! সাক্ষ্য রেখে যায় তা স্ুনিশ্চিতভাবে 
সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তবুও এ-জাতীয় কোনো সাক্ষ্য বা চিহুই সংরক্ষণের ব্যাখ্যায় 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হিসাবে স্বীকারযোগ্য | মস্তিষ্কের অতীত অভিজ্ঞতাজনিত 
পরিবর্তনকে উড ওয়ার্থ প্্বৃতি সাক্ষ্য” (11910: 1:৪০) আখ্যা দিতে চান এবং 
এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, এই সাক্ষরের স্বরূপ আমরা জানি না, ফেননা আমর! 
তা প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করতে পারি না; কিন্তু একথা মেনে নেবার অধিকার 
আমাদের আছে যে শিক্ষামূলক প্রতিটি পদ্ধতি আমাদের মস্তিষ্কে কোন সূক্ষ্ম পরিবর্তন 
রেখে যায় এবং এই পরিবর্তন অস্তত কিছুকাল ধরে টিকে ,থাকে ; তারই ফলে যা 
একবার শেখা হয়েছে তা ম্মরণ করা সম্ভব হয়। 


৮॥ পুনরণ্পাদনের সমহ্যা (৮:০)190) ০01 88190080607 ০৮ 90811) : 
অভিন্ভাবন (58£8996197) ও অনুষঙ্গ (85509186101) 

স্থৃতি প্রসঙ্গে আর একটি প্রধান সমস্তা হল পুনরুংপাদনের (52009006102) 
সমস্ত । কেননা স্থ্তি বলতে অতীত অভিজ্ঞতার শুধু সংরক্ষণই নয়, পুনরুংপাদনও___ 
চলতি কথায় আমর! যেমন বলি, শুধু “মনে রাখা” নয়, “মনে করা'ও বা “মনে পড়া?ও | 
এই পুনরুংপাদনের ব্যাখ্যা কী? কীকারণে কোন-এক অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমানে 
প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুখাপিত হয়? 

এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হল : অভিভাবন (৪088955192)| অভিভাবন মানে 
কী? পুনরুংপাদনের একটি দৃষ্টাস্ত বিচার করা যাক। অতীতে আমি তাজমহল 
প্রত্যক্ষ করেছিলাম, বর্তমানে আমার তাজমহলের কথা মনে পড়লো । কেন মনে 
পড়লো? তার কারণ হয়ত এই যে বর্তমানে আমি আগ্রা শহরের নাম শুনেছি বা 
শাজাহানের নাম শুনেছি । অর্থাৎ, বর্তমানে আমার এমন একটি অন্ত অভিজ্ঞত। 
ঘটেছে যার প্রভাবে এ অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদদিত হুল। বর্তমান অভিজ্ঞতার 
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এ-জাতীয় প্রভাবকেই-_অর্থাৎ, যার ফলে কোন অতীত অভিজ্ঞতা রান 
হয়-_-অভিভাবন বলে। 


কিন্তু অভিভাবন প্রসঙ্গেও আবার নতুন সমস্তা ওঠে। অতীতে তো আমার 
বহু- লক্ষ লক্ষ-_অভিজ্ঞতা ঘটেছে এবং বনু অতীত অভিজ্ঞতাই কোন-না-কোন 
প্রকারে আমার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে । কিন্তু আগ্রা শহরের নাম সংক্রান্ত 
আমার বর্তমান অভিজ্ঞতাটি অপর কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনরুৎপাদিত না-করে 
কেন শুধুমাত্র তাজমহল সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অতীত অভিজ্ঞতাটিই পুনরুৎপাদদিত করলো ? 
যেমন, আগ্রা শহরের নাম শুনলে আমার কলকাতার চিডিয়াখানা মনে পড়ে ন।, 
বোদ্বাই-এর সমুদ্র মনে পডে না; তার পরিবর্তে নির্দিষ্টভাবে তাজমহলের কথাই 
মনে পড়ে। অর্থাৎ, অভিভাবনের মূলেও কোন স্থনিিষ্ট নিয়মের প্রভাব অনুমেয়, 
যে-নিয়মের ফলে অভিভাবনও নির্বাচনমূলক হয়,_বর্তমানের একটি অভিষ্ঞতা 
অতীতের কোন স্থনিিষ্ট অভিজ্ঞতাকেই পুনরুৎপাদিত করে, এলোমেলোভাবে 
অতীতের যে-কোন অভিজ্ঞতাকে পুনরুৎপাদিত করে না। অতএব, পুনরুৎ্পাদনের 
কারণ অভিভাবন-_এ-কথা স্বীকার করলেও প্রশ্ন থাকে : অভিভাবনের কারণ কী? 
বা কোন্‌ নিয়ম অঙ্গসারে অভিভাবনের প্রভাব পরিচালিত হয়? 


উত্তরে বলা হয়েছে, অভিভাবনের মূলে আছে অনুযর্থ (45800186107)-_অর্থাৎ, 
অনুষঙ্গের নিয়ম অন্ুসারেই অভিভাবনের প্রভাব পরিচালিত হয়। একটি প্রত্যক্ষ 
এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে, বা ছু"টি প্রতিবূপের (বা ধারণার ) মধ্যে যে-যোগা- 
যোগের ফলে একটির পক্ষে অপরটিকে অভিজ্ঞতায় পুনরুখাপিত করবার প্রবণতা 
থাকে সেই যোগাযোগকে অনুসঙ্গ বলা হয়। আগ্রা শহরের নাম শুনলে আমার 
অভিজ্ঞতায় তাজমহলের প্রতিরূপ পুনরুৎ্পাদিত হবার সম্ভাবন1; তার কারণ আগ্রা 
শহরের নাম এবং তাজমহলের মধ্যে আমার অভিজ্ঞতায় এরকম যোগাযোগ ব1 
অনুষঙ্গ বর্তমান । কিন্তু এজাতীয়ু যোগাযোগ বা৷ অনুষঙ্গ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ? 
উত্তরে মনোবিজ্ঞানীরা তিনটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন । এই নিয়ম তিনটিকে 'অনুযঙ্গের 
নিয়ম” (18৪ 01 &850019102) আখ্যা দেওয়া হয়। 


৯।॥ অনুষঙ্গের নিয়ম (0,8৪৪ 01 85806186190) . 


তিনটি পরিস্থিতির উপর অনুষঙ্গ নির্ভর করে। যথা : (১) নিকটতা (0০০- 
£ ৪165), (২) সাদৃশ্য (9100118065), এবং (৩) বৈপরীত্য (0076580 । অতএব, 
অনুষঙ্গেরও তিনটি নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে । যথা: নিকটতার নিয়ম (,৮৮ ০1 
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0০926180165), (২) সাদৃশ্য নিয়ম (119 ০1 910011971৮5), এবং (৩) বৈপরীত্যের 
নিয়ম (])9এ 01 002%36) | একে একে এই নিয়মগ্ুলির পরিচয় দেখা যাক। 

(১) নিকটতার নিয়ম : একাধিক প্রত্যক্ষ বা ধারণার বিষয়বস্ত যদি স্থান 
বা কালের দিক থেকে পরম্পরের নিকটবর্তা হয় তাহলে এগুলির মধ্যে যে-কোন 
একটি অপরটিকে অভিভাবিত করে, বা, অন্তত অভিভাবিত করার প্রবণতা 
দেখায় । যেমন ধরা যাক, আগ্রা শহর এবং তাজমহল । দেশ ব| স্থানের দিক 
থেকে উভয়ই পরস্পরের নিকটবর্তী । ফলে আগ্রা শহরের নাম শুনলে তাজমহলের 
কথা “মনে পড়ে", বা, তাজমহলের কথা শুনলেও আগ্রা শহরের কথা “মনে পড়ে? । 
অবশ্য এ-জাতীয় দেশগত বা স্থানগত নিকটত। ছাডাও একাধিক বিষয়বস্তর মধ্যে 
কালগত নিকটতার অন্ষঙ্গও সম্ভব হতে পারে। যেমন, অতীতে একই সময়ে 
দু'টি বস্তুর প্রত্যক্ষ ঘটেছিল-_অর্থাৎ, আমার অতীত অভিজ্ঞতায় উভয় বস্ত একই 
কালে বা সময়ে উপস্থাপিত হয়েছিল । ফলে-_অর্থীৎ, এই সময়গত বা কালগত 
নিকটতার দরুণ__-একটি বঙমান প্রত্যক্ষ বা বর্তমান ধারণা অপরটির ধারণাকে 
আমার অভিজ্ঞতায় পুনরুৎপাদ্িত করার প্রবণতা দেখায়। হয়ত একই দিনে 
আমার জীবনে ছুটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল । অর্থাৎ, সময়ের দিক থেকে আমার, 
অভিজ্ঞতায় ছু"টি ঘটন| পরস্পরের নিকটবর্তী । ফলে উভয়ের মধ্যে সময়গত বা 
কাঁলগত নিকটতার অন্থষঙ্গ বর্তমান । অতএব, একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত 
করার প্রবণতা থাকবে । 

(২) জাদৃশ্ঠের নিয়ম : অভিজ্ঞতায় একাধিক বিষয়বস্তর মধ্যে সাদৃশ্ঠ 
থাকলে তার একটির পক্ষে অপর যে-কোন একটিকে অভিভাবিত করার প্রবণতা 
সম্ভব। অর্থাৎ, সদৃশ অভিজ্ঞতা পরম্পরকে পুনরুখাপিত করে। এই সাদৃশ্যগত 
অন্যঙ্গের ফলেই ছু'টি বস্তর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে একটির অভিজ্ঞতাকালে অপরটির 
স্মরণ হয়, ছু'টি নামের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে একটি নাম শুনলে অপর নাম অভিভাবিত, 
হয়। যেমন, ভিক্টোরিয়। মেমোরিয়াল দেখলে কেউ তাজমহল স্মরণ করতে পারে ; 
কেননা বস্তু দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিংবা, রমেশের নাম শুনলে আমি রমেনের 
নাম স্মরণ করতে পারি ; কেনন! নাম ছু"টির মধ্যে সাঁৃশ্ঠ বর্তমান। 

(৩) বৈপরীত্যের নিয়ম: বিপরীত অভিজ্ঞতার পক্ষে পরম্পরকে 
অভিভাবিত করার প্রবণতা থাকে। যেমন চলতি কথায় বলা -হয়, সখের দিনে 
দুঃখের কথা মনে পড়ে, বা, দুঃখের দিনে স্থথের কথা মনে পড়ে । কিংবা, অন্ধকারে 
আলোকের ন্মরণ হয়, আলোকে অন্ধকারের স্মরণ হয়। 

এই তিনটি নিয়মেয় মধ্যে বৈপরীত্যের নিয়ম গৌণ বলে বিবেচিত হয়েছে । 
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কেননা, বিচার করলে বোঝা যায়, বৈপরীত্য বলতে আংশিক সারৃশ্ত এবং আংশিক 
নিকটতাই বোঝায়। আংশিক সাদৃশ্ঠ কেন? কেননা, অভিজ্ঞতার ছুঃটি বিষয়বস্তবর 
মধ্যে বৈপরীত্যর প্রশ্ন শুধুমাত্র তখনই ওঠে যখন ছুটি একই বর্গের (39259) 
অস্তভূরক্ত : স্বথের সঙ্গে দুঃখের বৈপরীত্য বর্তমান, কেননা উভয়ই হুল অন্ভৃতি__ 
অর্থাৎ, উভয়ই “অন্থভূতি' বর্গের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু স্থখের সঙ্গে চেয়ার-টেবিল 
বা গরু-ঘোড়ার কোন বৈপরীত্য কল্পনাতীত, কেননা! চেয়ার-টেবিল বা গরু-ঘোড়া 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্গের অন্তর্ভুক্ত । আবার সুম্পষ্টভাবে চিন্তার জন্যে সাধারণত আমরা 
বিপরীত বিষয়বস্তর কথা একই সঙ্গে ভেবে থাকি; যেমন, আলোর ধারণা ছাড়! 
অন্ধকারের ধারণ বোঝা যায় না, আবার অন্ধকারের ধারণ ছাড়া আলোর 
ধারণা বোঝা যায় না। এইভাবে বিপরীত বিষয়বস্ত একই সঙ্গে চিন্তায় 
উপস্থাপিত হয় বলে উভয়ের মধ্যে নিকটতার সম্পর্কও বর্তমান । তাই বল! হয়, 
বৈপরীত্যর অনুষঙ্গ আংশিকভাবে সাদৃশ্টমূলক, আংশিকভাবে নিকটতামূলক। 
ফলে বৈপরীত্যর নিয়মটিকে কোন মৌলিক নিয়ম হিসাবে গ্রহণ না-করে একটি 
গৌণ নিয়ম বলা হয়েছে। 
আবার নিকটতার নিয়ম এবং সাদৃশ্তর নিয়মও অনেকাংশে পরস্পরের উপর 
নির্ভরশীল। নিকটতা৷ কেন সাদৃশ্তর উপর নির্ভরশীল? ধরা যাক, অতীতে “ক' 
এবং “খ* ছুট বিষয়বস্তুর একই সঙ্গে বা একই স্থানে অভিজ্ঞতা হয়েছিল; বর্তমানে 
“ক”-এর অভিজ্ঞতা হলে থ' অভিভাবিত হয় । কেন হয়? কারণ, 'ক'-এর বর্তমান 
অভিজ্ঞতা প্রথমত “ক”-এরই অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে এবং “ক'-এর এই 
অতীত অভিজ্ঞতা “খ”-এর অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে। কিন্তু “ক'-এর 
বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রথমে “ক'-এরই অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে কেন? 
তার কারণ, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্ট বর্তমান । এই দিক থেকে বলা যায়, নিকটতাও 
সাদৃশ্তর উপর নির্ভরশীল। আবার অপর দিক থেকে সাদৃশ্তকেও নিকটতার উপর 
নির্ভরশীল বলা হয়েছে । কেননা, সাদৃশ্ত বলতে বোঝায় আংশিক এঁক্য (1978180) 
এবং আংশিক অনৈক্য (91899709) এবং সাদৃশ্তমূলক অন্থযঙ্গের ক্ষেত্রেও অনৈক্যর্‌ 
দিকটি নিকটতার ফলেই অভিভাবিত হয় । যেমন, রমেশের নাম শুনে যখন রমেন-কে 
স্মরণ করি তখন “রমে" পর্যস্ত শব্দাংশ উভয়ের এঁক্যস্থচক ; তাছাড়াও “রমেন” নামের 
“ন” শব্ধাংশটি এই কারণে অভিভাবিত হয় যে ইতিপূর্বে “রমে” এবং “ন' শব্দাংশ একই 
সঙ্গে (“রমেন' শব্ধ হিসাবে ) অভিজ্ঞাত হয়েছিল । 
অতএব দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত তিনটি নিয়মের মধ্যে বৈপরীত্যর নিয়মকে মৌলিক 
বলে বিবেচনা করার কারণ নেই এবং বাকি ছুটি নিয়মের মধ্যেও সম্পর্ক অত্যন্ত 
১৩ 
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ঘনিষ্ঠ। অতএব প্রগ্ন ওঠে, তিনটি নিয়মের পরিবর্তে কোন একটি নিয়মকেই কি 
অনুষঙ্গর মৌলিক নিয়ম বলা যায়? জেম্স্‌ (02599) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী নিকটতার 
নিয়মকেই মৌলিক বিবেচনা করেছেন। কেননা তাদের মতে এমনকি 
সাদৃশ্ঠর নিয়মের ক্ষেত্রেও অনৈক্যর দিকটি অভিভাবিত হওয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
এবং আমরা দেখলাম এই অনৈক্যর দিকটি নিকটতার ফলেই অভিভাবিত হয়। 
অপরপক্ষে, স্পেনসার (809292] প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যর নিয়মকেই মৌলিক 
বলে বিবেচনা করেছেন। তীদের মতে নিকটতার অন্ঙ্গও মুলত সাদৃশ্যর 
উপরই নির্ভরশীল। বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রথমে অতীতের একাট সদৃশ অভিজ্ঞতাকে 
অভিভাবিত করে এবং তারই মাধ্যমে অতীতের সেই সদৃশ অভিজ্ঞতার নিকটবর্তী 
কোন অভিজ্ঞতা অভিভাবিত হয়। 

কিন্তু হ্যামিল্টন্‌ (দু%011690), হফ ভিও (70187108) প্রমুখ চিস্তাশীলরা 
উপরোক্ত দ্বিবিধ প্রচেষ্টারই বিরোধিতা করেছেন-_অর্থাৎ, তাঁদের মতে সীদৃশ্ঠকে 
নিকটতা-নির্ভর বা নিকটতাকে সাদৃশ্ঠ-নির্ভর বলে প্রমাণ করার উভয় প্রচেষ্টাই 
অর্থহীন । তার বদলে তার! সাদৃশ্ত.ও নিকটতা উভয়কেই একটি ব্যাপকতর নিয়মের 
অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে চান। এই ব্যাপকতর নিয়মের মূল কথা হল, অতীত 
অভিজ্ঞতাবলীর এক একটি সামগ্রিক বা শ্রেণীবদ্ধ রূপ আছে? বর্তমানে এ-জাতীয় 
কোন সামগ্রিকতার বা শ্রেণীর অংশমাত্র অভিজ্ঞাত হলে অতীতের সামগ্রিক বা 
শ্রেণীবদ্ধ অভিজ্ঞতাটি পুর্ণীঙ্গরূপেই অভিভাবিত হয়। কিংবা, অতীত অভিজ্ঞতার 
একাংশ সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেই পুনরুৎপাদিত করার প্রবণতা দেখায়। হ্যাঁমিল্টন্‌ 
এই নিয়মের আখ্যা দিয়েছেন [,ঘ্৮ ০৫ 20917698760, হফ ডিও আখ্যা দিয়েছেন 
18৮ 01110891765 | 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে কিছুদিন আগে পর্যস্ত মনোবিজ্ঞানে অন্্যঙ্গর 
নিয়মগ্ুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল; সাম্প্রতিক কালের মনো- 
বিজ্ঞানীরা কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছেন। অবশ্ঠ এই প্রতিবাদের মূল কথা বাস্তব 
'ঘর্টন৷ হিসাবে অনুষঙ্গকে অস্বীকার করা নয়; তার পরিবর্তে সাবেকী মনোবিজ্ঞানীর! 
ষে-দৃট্টিভঙ্গি থেকে অন্ুঙ্গর নিয়মগ্ুলিকে অসীম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছিলেন 
সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিহার । সাবেকী দৃষ্টিভির মূল কথা ছিল, আমাদের প্রতিটি 
অভিজ্ঞতা যেন পরমাণুর মত এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ; বিভিন্ন স্বাধীন পরমাণু 
পরপ্পরের সঙ্গে যেভাবে সংযুক্ত হয় অনেকট। সেইভাবেই অন্ষঙগর নিয়ম অনুসারে 
আমাদের অভিজ্ঞতা-পরমাণুগুলিও বুঝি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অধিকাংশ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই দেখাতে চান যে 


কল্পন৷ ১৪৭ 


বহির্জগতের সঙ্গে আমদের ক্রিয়াগ্রতিক্রিয়ার ফলেই অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় এবং 
সামগ্রিক ব্যক্তি হিসাবেই আমরা এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকি। 
অর্থাৎ, অভিজ্ঞতামাত্রেই সামগ্রিকভাবে কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং এই সামগ্রি- 
কতার পটভূমিতেই আমাদের অভিজ্ঞতাকে বিচার করা প্রয়োজন। অতএব, 
অন্ুষঙ্গর সাহায্যে বিভিন্ন খণ্ড, বিক্ষিপ্ত ও স্বাধীন অভিজ্ঞতা-পরমাণু একত্রিত হয়-_ 
এ-জাতীয় কল্পনা পরিহার করা প্রয়োজন । 


১০॥ প্রখর স্থৃতিশক্তির পরিচয় (880 ০1 0০00. 1167107) 


আমরা ইতিপূর্বে দেখেছিযস্মিতির উপাদা'ন বলতে প্রধানত চারটি : অভিজ্ঞতা 
চয়ন বা শিক্ষ1, সংরক্ষণ, পুনরুপাদন এবং প্রত্যভিজ্ঞা |) এই উপাদানগুলির কথা 
মনে রাখলে আমর] সহজেই প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক গুণগুলি নির্ণয় করতে 
পারব। স্মৃতির প্রথম উপাদান অভিজ্ঞতা-চয়ন ব! শিক্ষা) অতএব যে-ব্যক্তি যত 
অনায়াসে এবং অল্প সময়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষা লাভ করতে পারে তার স্থতি- 
শক্তিকে ততই প্রখর বলা হবে। একটি কবিত৷ মুখস্থ করার জন্য কারুর পক্ষে হয়ত 
দশবার কবিতাটি পাঠ করা প্রয়োজন ; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি হয়ত একবার পডেই 
কবিতাটি মুখস্থ করতে পারে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে িতীয় ব্যক্তির স্মৃতিশক্তিকে 
অনেক প্রথর বলা হবে। স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান হল সংরক্ষণ। স্বভাবতই কোন ব্যক্তি 
যত দীর্ঘকাল ধরে অতীত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করতে পারবে তার স্থৃতিশক্তিকেও 
ততই প্রথর বলা হবে। যেমন, একমাস আগে যে-কবিতা মুখস্থ করেছি আমি 
যদি তা ভুলে যাই কিন্তু আমার কোন বন্ধু যদি তা ভুলে না-যায় তাহলে বলতে হবে 
আমার তুলনায় বন্ধুটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশী, অতএব তার স্তৃতিশক্তিও প্রথরতর। 
স্মৃতির তৃতীয় উপাদান হল পুনরুৎপাদন । অতএব যে-ব্যক্তি যত অনায়াসে ও 
অল্প সময়ে অতীত অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদিত করতে পারবে তার স্বৃতিশক্তিও ততই 
প্রখর বলে বিবেচিত হবে । যেমন, পরীক্ষার সময় একটি ছাত্র অনেক কষ্ট করে 
এবং অনেক সময় নিয়ে প্রশ্নর উত্তর খুঁজে পেল__অর্থাৎ, অতীতে যে-অভিজ্ঞতা৷ চয়ন 
করেছিল বা যে-শিক্ষা লাভ করেছিল অনেক কষ্টে তা পুনরুৎপার্দিত করতে পারল; 
তুলনায় অপর একটি ছাত্র অত্যন্ত অনায়াসে ও অল্প সময়ে প্রশ্নর উত্তর নির্ণয় করতে 
পারল। স্বভাবতই বলা হবে, প্রথম ছাঁত্রটির তুলনায় ছিতীয়টির স্তৃতিশক্তি প্রথরতর, 
কেনন। পুনরুৎপাদনের শক্তি দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রবলতর। প্রথর স্মৃতিশক্তির চতুর্থ 
পরিচয় ভিসাবে উল্লেখ করা হয় 'ব্যবহার-উপযোগিতা” (99:৮7999)190989)। 
অর্থাৎ, অতীত অভিজ্ঞতাকে যে-ব্যক্তি যত সহজে এবং যত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে 


১৪৮ মনোবিজ্ঞান 


ব্যবহার করতে পারবে তার স্থৃতিশক্তি ততই প্রথর বলে বিবেচিত হবে। যেমন 
ধরা যাক, ইতিহাস পড়ার সময় আমি বন্ তথ্য শিখেছিলাম; আমার স্মৃতিশক্তি 
যদি প্রখর হয় তাহলে ইতিহাসের নিরিষ্ট প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্তান্য বিবিধ প্রসঙ্গে এই 
অতীত অভিজ্ঞত! কাজে লাগাতে পারব-_যেমন হয়ত ইংরেজী-সাহিত্যের পরীক্ষায় 
রচনা প্রসঙ্গে এই তথ্যগুলিই ব্যবহার করতে পারব । কিন্তু যার স্ৃতিশক্তি তুলনায় 
কম প্রথর সে নিদিষ্ট প্রসঙ্গে লব অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র এ নিদিষ্ট প্রসঙ্গেই 
ব্যবহার করতে পারবে । 


১১॥। স্মৃতিশক্তি কি চেষ্টা করে বাড়ানো সম্ভব? (080 1090107 0৪ 
1100705০070 1)906106 ?) 

জেম্স্এর (0193) মতে অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের সাধারণ ক্ষমতা কোন 
ব্যক্তির পক্ষেই চেষ্টা করে বাডানো সম্ভব নয়। কেননা, স্বৃতিশক্তির মূল কারণ হল 
দৈহিক-_অর্থাৎ, প্রতি ব্যক্তিরই দৈহিক বৈশিষ্ট্যর উপর (মূলত মস্তিষ্কর বৈশিষ্ট্যর 
উপর ) সাধারণভাবে তার স্থৃতিশক্তি নির্ভরশীল; অতএব চেষ্টা করে এই সাধারণ 
ক্ষমতাকে বধিত করবার স্থযোগ নেই । কিন্তু স্টাউট (9০৪) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা 
এ-বিষয়ে কিছুটা মতভেদ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে সাধারণভাবে শ্থৃতিশক্কি 
বাড়াবার স্থযোগ না থাকলেও চেষ্টা করে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মতিশক্তির উন্নতি- 
সাধন সম্ভবপর হতে পারে । যেমন, চর্চার সাহায্যে ইতিহাসের ছাত্র এতিহাপিক 
ঘটন1 এবং সন-তারিথ প্রভৃতি বিষয়ে ক্রমশই উন্নততর স্থতিশক্তির অধিকারী হতে 
পারে। অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, এভাবে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তি 
বিকাশকে সাধারণভাবে স্বতিশক্তির উন্নতি বলা ঠিক নয়। বস্তত, সাধারণভাবে 
স্থৃতিশক্তি সমান থাকলেও চর্চার সাহায্যে ব্যক্িবিশেষ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তার 
সাধারণ স্থৃতিশক্তিকে যেন কেন্দ্রীভূত করতে পারেন ; এবং এভাবে কেন্দ্রীভূত করতে 
পারার প্রকৃত কারণ হল সে-বিষয়ে তার মনোযোগ (86608102) বুদ্ধি । যেমন, 
চর্চা করে আমি এঁতিভাসিক বিষয়ে মনোযোগ বাডাতে পারি এবং তারই ফলে 
আমার মস্তিষ্কর বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভরশীল সাধারণ স্মৃতিশক্তি ক্রমশই ইতিহাস 
প্রসঙ্গে যেন কেন্দ্রীভূত হবে; অতএব, পরিলক্ষিত হবে ইতিহাস প্রসঙ্গে আমার 
স্মৃতিশক্ডির উন্নতি । কিন্তু তার অর্থ এই নয়যে গণিত ব1 সঙ্গীত বা অন্যান্য 
বিষয়েও আমার স্মৃতিশক্তির উন্নতি পরিলক্ষিত হবে- অর্থাৎ, সাধারণভাবে আমার 
স্মৃতিশক্তি উন্নত হবে। অবশ্য এভাবে চর্চা ও অধ্যবসায়ের ফলে কোন একটি 
নিদিষ্ট বিষয় প্রসঙ্গে স্ত্বতিশক্তির উন্নতিকে প্ররুতপক্ষে স্বৃতিশক্তির উন্নতি বলা 


কল্পন। ১৪৯ 


সঙ্গত কিন! সে-বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে । জেম্‌স্‌ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীর! 
বলবেন, এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে অধ্যবসায়ের ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা- 
গ্রহণের পদ্ধতিটিরই উন্নতিসাধন ঘটে ; কিন্তু সে-উন্নতিকে প্ররুতপক্ষে শ্থৃতিশক্তির 
উন্নতি বলা যায় না। অর্থাৎ, নেহাতই আপাতদৃষ্টিতে এজাতীয় দৃষ্ান্তগুলিকে 
স্বতিশক্তির উন্নতি সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত বলে ভ্রম হতে পারে । অপরপক্ষে স্টাউট ও তার 
সমর্থকরা দাবি করবেন, আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলিতে স্থতি-উন্নতির প্রধানতম লক্ষণ 
বর্তমান বলেই এগুলিও প্রকৃতপক্ষে স্থৃতি-উন্নতিরই দৃষ্টান্ত, যদিও অবস্ঠ স্বীকার 
করা প্রয়োজন যে স্থতিশক্তির এ-জাতীয় উন্নতি আসলে পরোক্ষই-__অর্থাৎ, 
প্রত্যক্ষভাবে উন্নত হয় মনোযোগ এবং মনোযোগ-উন্নতির উপর নির্ভর করেই 
এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে স্থৃতি-উন্নতির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

এ-তর্ক অবশ্য অনেকাংশে শব্দ-ব্যবহারমূলক বলে প্রতীত হতে পারে। অর্থাৎ, 
আলোচ্য দৃষ্টান্তগুলিতে প্রকৃতপক্ষে স্থৃতিশক্তির উন্নতি পরিলক্ষিত হয় কিনা তা৷ 
অনেকাংশেই নির্ভর করছে স্মৃতিশক্তির উন্নতি বলতে ঠিক কী বোঝা উচিত এই 
প্রশ্নের মীমাংসার উপর । তবুও ব্যবহারিক গুরুত্বর দিক থেকে এই প্রদঙ্গে একটি 
প্রশ্ন ওঠে : সাধারণভাবে স্থৃতিশক্তি শারীরিক-_বিশেষত স্রায়বিক-_-উপাদানের 
উপর নির্ভরশীল হলেও এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতিকে তত্বগতভাবে 
প্রকৃত স্থৃতিশক্তির উন্নতি বলে স্বীকার করা সমীচীন কিনা এ-প্রশ্ন বিতর্কসাপেক্ষ 
হলেও আমাদের ব্যবহারিক জীবনের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, কী ভাবে 
কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় সন্বদ্ধে আমর চেষ্টা! বা অধ্যবসায়ের সাহায্যে স্থৃতি- 
শক্তি বাড়াতে পারি? যথা, ইতিহাসের ছাত্র কী ভাবে এতিহাসিক বিষয় সম্বন্ধে 
চর্চামূলকভাবে স্তবতিশক্তির উন্নতিসাধন করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত 
মনে রাখা দরকার যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে স্মৃতিশক্তির উন্নতিসাধনের প্রধানতম 
সত হল সেই বিষয়টি সম্বন্ধে মনোযোগ (4১৮69০96107 ) বুদ্ধি। আমরা পরে দেখব, 
মনোযোগের প্রধানতম সর্ত হল অনুরাগ (177697656 ) : যে-বিষয়ে আমার অনুরাগ 
নেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমার পক্ষে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। অতএব দেখা 
যাচ্ছে, কোন একটি বিষয়ের প্রতি অন্থুরাগের উপরই নির্ভর করছে সে-বিষয়ে স্থৃতি- 
শক্তির বৃদ্ধি : সঙ্গীতে ধার অন্থরাগ তার পক্ষে ত্বভাবতই সঙ্গীতে মনোযোগ-_ 
অতএব, সঙ্গীত বিষয়ে স্থতি-বৃদ্ধিও-_সম্ভব | কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে 
স্থতিশক্তির উন্নতি যদি শেষ পর্যন্ত সে-বিষয়ে অন্ুরাগের উপরই নির্ভরশীল হয় তাহলে 
এই অন্ুরাগের উন্নতি কী ভাবে হতে পারে? প্রায়ই দেখা যায়, শৈশবের শিক্ষাদীক্ষা 
ও পারিপান্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি 


১৫০ মনোবিজ্ঞান 


স্বভাবতই অন্থুরক্ত হন। কিন্তু পরিণত বয়সেও কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি 
অনুরাগের চর্চা অসম্ভব নয় : কোন বিষয়ের নানামুখী তাৎপর্য আমরা যত স্পষ্টভাবে 
হদয়ঙগম করতে শিখি বিষয়টির প্রতি আমাদের অগ্ররাগণ্ ততই বুদ্ধি পায়। অপর- 
পক্ষে, যে-বিষয়ের তাৎপর্য আমাদের কাছে হুম্পষ্ট নয় সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের 
অন্ুর।গ জন্মায় না। অতএব অন্থুরাগের উন্নতি নির্ভর করে কোন বিষয়ের নানামুখী 
তাপ হৃদয়ঙমের উপর এবং এইভাবে অন্ুরাগবৃদ্ধির ফলে বিষয়টির প্রতি 
আমাদের মনোযোগ-_অতএব বিষয়টি সংক্রান্ত আমাদের স্মৃতিশক্তিও__উন্নততর 
হতে পারে। 


৯২ ॥। স্মৃতির পরীক্ষা ( চ151)67177701768 17111910701 ) 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে স্থৃতির নান! বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন। এ-জাতীয় পরীক্ষার জন্য অবশ্য পরীক্ষণ-পাত্র হিসাবে 
মানুষ ছাড়াও মানবেতর প্রাণীও গৃহীত হয়েছে; এখানে বিশেষত মানুষের স্থৃতি 
সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাক। 

স্বৃতির পরীক্ষায় সাধারণত নিয়োক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথমে পরীক্ষণ- 
পাত্র কোন একটি বিষয় আয়ত্ব করে বা ম্বৃতিতে গ্রহণ করে--আমর1 ইতিপূর্বে 
দেখেছি, অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষাই স্মৃতির প্রথম সর্ভ। তারপর কিছুটা সময়ের 
ব্যবধান দেওয়া হয় : সময়ের এই ব্যবধান প্রয়োজনমত কমবেশী করা হয়, এবং 
বিশেষ করে ব্যবস্থা কর! হয় যাতে এই ব্যবধানকালে পরীক্ষণ-পান্র আলোচ্য 
বিষয়টির সঙ্গে কোনভাবে সম্পকিত না-থাকে। তারপর অধীত অভিজ্ঞতাকে 
পুনরুৎপাদিত করতে বলে পরীক্ষণ-পাত্রর স্থৃতিশক্তি বিচার করা হয়। অত্বএব, 
স্থৃতির পরীক্ষাকে মোটের উপর নিয্বোক্তভাবে বর্ণনা করা যায় £__ 

শিক্ষণ-*****সময়ের ব্যবধান ( সংরক্ষণ ):***" পুনরুখ্পাদ্ন । 

এ-জাতীয় পরীক্ষা প্রসঙ্গে মনে রাঁখা দরকার, পরীক্ষণ-পাত্র যে-বিষয় আয়ত করবে 
তা যথাসম্ভব অপরিচিত বা নূতন হওয়] বাঞ্ছনীয় । কেননা, স্মৃতির প্রথম সর্ত হল 
অভিজ্ঞতা-চয়ন বা! শিক্ষা, কিন্তু পূর্ব-পরিচিত বা পূর্ব-অধীত বিষয় কোন-ন৷ কোন 
ভাবে সংরক্ষিত থাকে, অতএব সে-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বিশুদ্ধ হয় ন1। বিশুদ্ধ 
অভিজ্ঞতা-চয়ন বলতে এমন বিষয়ে অভিজ্ঞতা-চয়ন বা শিক্ষাগ্রহণ বোঝ! দরকার 
ধে-বিষয়ে ইতিপূর্বে আর কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। এইভস্ি বিষয়বস্তটি সম্পুণ 
অপরিচিত হওয়াই উচিত। কিন্তু বাস্তবভাবে, কোন মানুষের কাছেই সম 
অপরিচিত বা সম্পূর্ণ নৃতন বিষয়বস্ত খুঁজে পাওয়! কঠিন। অতএব, স্মতির পরীক্ষা 


কল্পন। ১৫১ 


যথাসম্ভব নৃতন বা যথাসম্ভব অপরিচিত বিষয়বস্ত নির্বাচনের প্রয়াস করা হয়। এই 
টদেশ্টে মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময় বিষয়বস্ত হিসাবে অর্থহীন বর্ণসমষ্ি, অর্থহীন 
চত্র, অর্থহীন পদসমষ্টি, এলোমেলো সংখ্য। প্রভৃতি গ্রহণ করেন । 

(ক) স্থতির প্রসার (1167০ 9১৪7) সংক্রান্ত পরীক্ষা: একজাতীয় 
পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষণ-পাত্রর স্মৃতির প্রসার নির্ণয় করার প্রয়াস করা হয়। 
অর্থাৎ, দেখা হয় কোন বিষরবস্তকে মাত্র একবার বা মাত্র ক্ষণিকের জন্য প্রত্যক্ষ 
পর পরীক্ষণ-পাত্র তার কতখানি নম্মরণ করতে পারে । যেমন, পরীক্ষণ-পাত্রকে কতক- 
গুলি অর্থহীন শব্বসমষ্টি বা কতকগুলি সংখ্যা মাত্র একবার দেখানে! হল, তারপর 
পরীক্ষণ-পাত্রকে বল! হল এগুলি পুনরাবৃত্তি করতে। পরীক্ষণ-পাত্র যদি এগুলি নিভূলি- 
ভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে ক্রমশই শব্দতালিকা বা সংখ্য৷ বাড়িয়ে যাওয়া 
হবে, এবং দেখা হবে পরীক্ষণ-পাত্রর পক্ষে কত বড শব্বতালিক। বা কত বড সংখ্য। 
এভাবে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব; অপরপক্ষে, পরীক্ষণ-পাত্র যদি প্রথমে প্রদত্ত শব্দ- 
তালিকা বা সংখ্য৷ পুনরাবৃত্তি করতে অসমর্থ হয় তাহলে এই তালিক। বা সংখ্যাকে 
ক্রমশ কমিয়ে যাওয়া হবে। এইভাবে পরীক্ষণ-পাত্রর স্মতির প্রসার নির্ণয় করা 
হয়। যথা: 
ক্রমবর্ধমান তালিকা__ 

৫৩৭৯ 

৪৯৭৬৪ 

৪১৭৩৯ 

৯২৭৪৫৩৬ 

৮১৩৬৫০৪৯ 
এই জাতীয় এলোমেলো সংখ্যাতালিক1 ব্যবহার করে স্থতির প্রসার নির্ণয় করার 
প্রচেষ্টায় দেখা গিয়েছে যে চার থেকে ছ' বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুরা সাধারণত চারটি 
পর্যস্ত সংখ্য। পুনরাবৃত্তি করতে পারে ; অতএব সংখ্যা প্রসঙ্গে তাদের স্মৃতির প্রসারকে 
চার বলা হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির প্রসার বাড়ে এবং এইভাবে ন্থতি- 
প্রসার বাড়তে বাড়তে সাধারণত আঠারো! বছর বয়সে তা সত বা আট পর্যস্ত হয়। 
সাধারণত পরিণত বয়সের ব্যক্তিদের সংখ্যা গ্রসঙ্গে ন্থতি-প্রসার সাত বা আট। 
অবশ্যই এই সাধারণ হিসাবের বনু ব্যতিক্রম দেখা যায়; ব্যক্তিবিশেষের স্থতি প্রসার 
কম বা বেশি হতে পারে। 

(খ) এবিংহাউদের পরীক্ষা! : স্থতির বিষয়বস্তু হিসাবে কতকগুলি অর্থহীন 
শব্বসমন্তি (যথা : 1০5 0%0, ৪৮ 017...) গ্রহণ করে এবিংহাউস দেখান, এই শবা- 
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সমষ্টিতে শব্দর সংখ্যা যত বেড়ে যায় শবসমষ্রিকে স্বৃতিগত করার জন্য আবৃত্তি-সংখ্যার 
প্রয়োজন এবং তাকে আয়ত্ত করার জন্ত প্রয়োজনীয় সময়ও তত বেড়ে 
যায় । যথা :-- 

৭টি শব্দের সমষ্টিকে শ্বতিগত করার জন্য ১ বার আবৃত্তি ও ৩ সেকেও্ড সময় লাগে 

৩৬টি ৮ * ্ট ৮ গ ৫৫৮৮৮৭৯২%1112112 

এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বল! হয়েছে, শব্তালিকা যত দীর্ঘ হয় ততই ম্মৃতিগত করার 
ব্যাপারে বিভিন্ন শব্দের অভ্যন্তরে একজাতীয় বাধা (77065785118010 [770116102) 
স্থষ্টি হয় ; ফলে এই বাধ৷ অতিক্রম করে শব্দতালিকাকে ন্থৃতিগত করার জন্য সময়ের 
এবং আবৃত্তির প্রয়োজনও ক্রমশ বেড়ে যায়। 


পরীক্ষামূলকভাবে এবিংহাউস একই বিষয় প্রথম শিক্ষণ এবং (তা বিস্মরণের 
পর ) পুন/শিক্ষণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তিনি 
দেখান, সময়ের এই ব্যবধান যত বেড়ে যায় ততই পূর্বশিক্ষিত বিষয়ের সংরক্ষণও 
কমে যায় এবং বিস্থতির হার তত বেডে যায়-_কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পর 
বিস্বৃতির হার অপেক্ষাকৃত কমে আসে । যথা: 


উত্ত সময়ের ব্যবধান সংরক্ষণের ভাগ (শতকরা) বিস্বতির ভাগ (শতকরা) 
৯* মিন ৫৮ ৪২ 
১ ঘণ্ট। ৪৪ ৫৬ 
৯ রি ৩৬ ৬৪ 
২৪ » ৩৪ ৬৬ 
৪৮ » ২৮ ৭২ 
৬ দিন ২৫ ৭৫ 
৩১ ৪ ১ গর 


(গ) রেখান্কন-বিষয়ক পরীক্ষা! : শ্বতির আর একরকম পরীক্ষায় রেখাচিত্র 
ব্যবহৃত হয়; অর্থ, পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি রেখাচিত্র দেখাবার পর তাকে বলা হয় 
চিত্রটি আবার জকতে। সাধারণত দেখা যায়, এ-জাতীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্র পূর্বদৃষট 
রেখাচিত্রটিকে হুবহু পুনরুখাপিত না করে তাতে নানারকম পরিবর্তন স্থ্টি করে। 
এই পরিবত্তনগুলিকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: (১) বর্জন ও 
সমীকরণ মূলক পরিবর্তন (8190108 80৫. 7,9591118), (২) দুম্পষ্টকরণমূলক 

পরশ্নিৰর্তন (9178709701788), এবং (৩) শ্রেণীতৃত্তকরণমূলক পরিবর্তন (88810318610) । 
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এ-জাতীয় পরিবর্তনসাধনের নানাগ্রকার জটিল কারণ অনুমিত হয়েছে; যথা : 
অভিভাবন, ব্যক্তিগত ভাব-আবেগ, ইত্যার্দি। 


১৩॥ বিস্মৃতি (70706110]7)085) 


সাধারণভাবে বলা যায়, স্মৃতির সর্তগুলি ক্ষুপ্ণ হওয়া বা সেগুলির অভাবই বিস্থৃতির 
কারণ। যেমন, কোন অভিজ্ঞতা যথেষ্ট গভীরভাবে আমাদের মধ্যে রেখাপাত না 
করলে সেটির পক্ষে স্থৃতি-সংরক্ষণের সম্ভাবন1 কমে যায়__অর্থাৎ, আমরা! সেটি সহজেই 
বিস্বত হতে পারি। তেমনি, পুনরাবৃত্তির অভাবেও বা অব্যবহারের ফলেও 
অভিজ্ঞতা-বিশেষ বিস্থৃত হবার সম্ভাবনা । তৃতীয়ত, বর্তমান অভিজ্ঞতার অভিভাবন- 
শক্তির অভাব বা ছু”টি অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুষঙ্গের অভাবও বিশ্থৃতির একটি কারণ । 

কিন্ত সাধারণভাবে স্মৃতির সর্তের অভাবকে বিশ্বৃতির কারণ বলে স্বীকার করলেও 
পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, বিশ্থৃতির আর একটি বিশেষ কারণ হল বাধ 
([0),116107) | এই বাধ ছু'রকমের হতে পারে : ১। অতীতমুখী (2১০৮:০৪০$৮৪), 
এবং ২। সম্মুখমুখী (6:০%০61%9) | 

কোন অভিজ্ঞতালাভের অব্যবহিত পরে অপর কোন অভিজ্ঞতা ঘটলে দ্বিতীয় 
অভিজ্ঞতাটি প্রথম অভিজ্ঞতার ম্মতি-পথে একজাতীয় বাধা স্থষ্টি করে। একে বলা 
হয় অতীতমুখী বাধ। যথা: ছুই দল মোঁটের উপর সমকক্ষ পরীক্ষণ-পাত্রর মধ্যে 
প্রথম দলকে একটি তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্ত করতে দেওয়া হল এবং তার 
অব্যবহিত পরে আরো একটি তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে দেওয়া হল । 
অপরপক্ষে, দ্বিতীয় দল পরীক্ষণ-পাত্রকে উপরোক্ত প্রথম তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্ত 
করতে দেবার পর বিশ্রাম দেওয়া হল। তারপর উভয় দলের পরীক্ষণ-পাত্রকেই 
প্রথম তালিকার বিষয়বস্ত পুনরাবৃত্তি করতে বলা হল। দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের 
পরীক্ষণ-পান্র মোটের উপর যথাযথভাবে উক্ত তালিকার বিষয়বস্ত পুনরাবৃত্তি করতে 
সমর্থ; কিন্তু প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্র সে-তালিকার বিষয়বস্ত্র তুলনায় অনেকাংশেই 
বিস্তৃত হয়েছে । অতএব বোঝা গেল, ১নং তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্ত করার 
অব্যবহিত পরে ২নং তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্ত করার ফলে প্রথম দলের পরীক্ষণ- 
পাত্রর মধ্যে একজাতীয় অতীতমুখী বাধ সৃষ্ট হয়েছে__অর্থাৎ, তাদের দ্বিতীয় 
অভিজ্ঞতা প্রথম অভিজ্ঞতার স্থৃতি-পথে একরকম বাধা স্থষ্টি করেছে। 

পক্ষান্তরে, একটি অভিজ্ঞতালাভের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতালাভ 
করলে প্রথম অভিজ্ঞতাটি দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার স্থতি-পথেও বাধা স্বট্টি করে । এই 
বাধাকে সন্মুখমুখী বল! হয়। যেমন, ছুই দল মোটের উপর সমকক্ষ পরীক্ষণ-পাত্রর 
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মধ্যে প্রথম দলকে ১নং তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্ব করতে দেবার অব্যবহিত পরে 
২নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে দেওয়া হল। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় দলের 
পরীক্ষণ-পাত্রদের বিশ্রামদানের পর শুধু ২নং তালিকার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে 
দেওয়া হল। তারপর উভয় দলকেই ২নং তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করতে 
বল! হল। দেখা গেল, এই দ্বিতীয় দলের পরীক্ষণ-পাত্রর1 তুলনায় অনেক বেশি 
যথাযথভাবে ২নং তালিকার বিষয়বস্তর পুনরাবৃত্তি করতে সমর্থ। কিংবা, যা একই 
কথা, প্রথম দলের পরীক্ষণ-পাত্ররা ২নং তালিকার বিষয়বস্ত তুলনায় বিশ্কৃত হয়েছে; 
এর কারণ, ১নং তালিকার বিষয়বস্ত আয়ত্তজনিত একরকম সম্মুখমুখী বাধ। 

আরো একজাতীয় পরীক্ষার ফলে অনুমান হয়, কোন কার্ষের সমাপ্িজনিত 
স্বস্তিও বিস্বৃতির একটি কারণ হতে পারে, কেনন। অসমাপ্টিজনিত অস্বস্তিকে ম্থৃতির 
সহায়ক হতে দেখা যায়। যথা : পরীক্ষণ-পাত্রকে ২০ রকম কাজ করতে দেওয়া 
হল; তার মধ্যে কয়েক রকম কাজ তাকে সমাপ্ত করতে দেওয়া! হল, কিন্তু অন্ঠান্তয 
কয়েক রকম কাজের পরিসমাপ্তি বাধা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া! হল। দেখা যায়, 
পরিসমাপ্ত কাজগুলির তুলনায় পরীক্ষণ-পাত্র অসমাপ্ত কাজগ্ুলিকে অনেক ভাল 
করে মনে রাখতে পারে । 


১৪ ॥ স্থৃতি-রোগ (1)1898598 01 119]00) 
স্বাভাবিক সমস্থ মানুষ অবশ্যই নান! অতীত অভিজ্ঞতা বিস্বৃত হয়। কিন্ত 


তাছাড়াও অনেক সময় অন্বাভাবিক-_বা রোগলক্ষণ হিসাবে-_বিস্থৃতির দৃষ্টান্ত চোখে 
পড়ে। যথা: 


কও) অন্মার (/$70106519) 


কোন বিষয় সম্বন্ধে অকম্মাৎ সামগ্রিক বা আংশিক স্থবতিবিলোপকে অন্মার 
বলে। সাধারণত আঘাতজনিত কারণে এজাতীয় অস্বাভাবিক স্বতিবিলোপ দেখা 
যায়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে মাথায় আকন্মিক আঘাত লাভের ফলে সম্পূর্ণ শ্বতিবিলোপ 
ঘটতে দেখা গিয়েছে । আবার, মস্তিষ্কের শুধুমাত্র চাক্ষুষ-সংবেদনের উচ্চতর কেন্দ্র 
ব৷ শুধুমাত্র শ্রোত-সংবেদনের উচ্চতর কেন্দ্র আহত হবার ফলে চাক্ষুষ বা শ্রোত 
সংবেদন সংক্রান্ত আকন্মিক বিশ্থৃতির দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে । 


খ॥ বাগ.বিল্ৃতি (401)8918) 


কথ! বা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্রীস্ত নানারকম অস্বাভাবিক বিস্থৃতির ব1 
স্মতিরোগের দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। একে বাগবিস্বাতি আখ্যা! দেওয়া হয়। 


কল্পন। ১৫৫ 


বাগবিস্থৃতির ফলে ব্যক্তিবিশেষ কোন শব উচ্চারণ করতে বা লিখতে অসমর্থ 
হতে পারে; আর একজাতীয় দৃষ্টান্তে ব্যক্তিটি কোন শব্দ শুনতে বা পাঠ করতে 
অসমর্থ হতে পারে । উপরোক্ত দ্বিবিধ বাগবিস্থৃতির মধ্যে প্রথমটিকে বলা হয় 
কারক-সংক্রান্ত (01০60) এবং দ্বিতীয়টিকে বল! হয় গ্রাহক-সংক্রান্ত (99780) । 
অর্থাৎ কারক-সংক্রান্ত বাগ.বিস্বৃতির রোগীরা অপরের কথা শুনতে বা পড়তে পারে ; 
কিন্তু তারা নিজেরা সে-কথা বলতে বা লিখতে পারে না। গ্রাহক-সংক্রাস্ত 
বাগ.বিস্থৃতির রোগীরা! অপরের কথা শুনতে, পডতে বা বুঝতে পারে না । 


১৫॥ অতি-ম্মরণ (71)6711006818) 


কথিত আছে, জলে ডুবে মরার সময় মানুষের কাছে তার সমগ্র অতীত অকম্মাৎ 
উত্তাসিত হয়ে ওঠে । এ-জাতীয় ঘটনা সত্য হলে তাকে অতি-ম্মরণের দৃষ্টান্ত 
বলা হবে। সংক্ষেপে, অতি-ম্মরণ হল অকন্মাৎ বিশ্বৃতি-অপসারণ। অতি-ম্মরণের 
একজাতীয় চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানী! বৈজ্ঞানিকভাবে পর্বেক্ষণ করেছেন । 
সে-দৃষ্টান্তগুলিকে “বহৃ-ব্যক্তিত্বের (115167019 চ9:3০71185) দৃষ্টান্ত বলা হয়। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আঘাত বা অপর কোন কারণে একটি ব্যক্তির অকম্মাৎ স্ৃতি- 
বিলোপ ঘটলো; এই স্ৃতিবিলৌপ এমনই সামগ্রিক যে ব্যক্তিটি নিজস্ব পরিচিতিই 
তলে গেল। অতএব, শ্বতন্ত্ কোন এক ব্যক্তি হিসাবে সে নূতন জীবন শুরু করলো! । 
কিছুদিন এভাবে কাটার পর আবার দেখ! গেল অত্যন্ত অকম্মাংভাবেই তার 
বিস্ৃতি অপ্থত হয়েছে-_অর্থাৎ, অত্যন্ত অকল্কাৎভাবেই নিজ-জীবনের পূর্বকথ! 
এবং তার নিজস্ব পূর্বপরিচিতি ম্বৃতিতে পুনরাবর্তন করেছে। 


১৬৪ ভ্রম-প্রত্যক্ষ (11185101) এবং অমূল-প্রত্যক্ষ (চ9117017096102) 


আমাদের ভ্রম-প্রত্যক্ষ (]1153107) এবং অযুল-প্রত্যক্ষের (98119017860) 
মূলেও কল্পনা ও স্মতির বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব, এই প্রসঙ্গে 
উভয়ের আলোচনা করা যাঁয়। 

ভারতীয় দর্শনে ভ্রম-প্রত্যক্ষের সবচেয়ে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হল রজ্জুতে সর্পভ্রম 
ব! শ্বক্তিতে রজততভ্রম-্দড়িতে সাপ দেখা, বা, বিন্থকে রূপা দেখা । মরুভূমিতে 
মরীচিক।| দর্শনও ভ্রম-প্রত্যক্ষের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সংক্ষেপে, এক বস্ততে 
অপর কোন বস্তর প্রত্যক্ষ ঘটলে তাকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ বল! হয়। শুদ্ধ-প্রত্যক্ষের 
সঙ্গে ভ্রম-প্রত্যক্ষের পার্থক্য অবশ্ঠই অনেকাংশে দর্শনের (00031050075) আলোচ্য 
বিষয় : প্রত্যক্ষগত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব বহির্বস্তর মিল থাকলে প্রত্যক্ষকে 


১৫৬ মনোবিজ্ঞান 


শুদ্ধ বলা হবে, না-থাকলে তাকে ভ্রম বলা হবে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ 
থেকে ভ্রম-প্রত্যক্ষও একরকম প্রত্যক্ষই ; কেননা, প্রত্যক্ষর সমস্ত সর্ত-ই ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের দৃষ্টাস্তেও বর্তমান । যেমন, ভ্রম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্তেও প্রত্যক্ষযোগ্য কোন 
বহির্বস্ত বিগ্কমান এবং সেই বস্ত থেকে আমরা উদ্দীপক (9610708108) গ্রহণও 
করে থাকি। অবশ্টই, উদ্দীপক-গ্রহণই প্রত্যক্ষ নয়; প্রত্যক্ষের জন্ত উদ্দীপক- 
গ্রহণজনিত সংবেদনের একজাতীয় ব্যাখ্যাও প্রয়োজন । ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টাত্তেও 
এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বর্তমান; কিন্ত কল্পনাদির প্রভাবে সে-ব্যাখ্যা এমনই যে 
বাস্তব বহির্বস্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ-জ্ঞাত বিষয়ের সংগতি থাকে না। অবশ্যই, 
শুদ্ধ-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তেও উদ্দীপক-গ্রহণজনিত সংবেদনের ব্যাখ্যায় কল্পনার 
অবদান থাকে; কিন্তু উক্ত কল্পন1 সম্মুখস্থ বস্তটিকে সেই বস্ত হিসাবেই প্রত্যক্ষ 
করতে সহায়ক হয়। অতএব, শুদ্ধ-প্রত্যক্ষকেই প্রত্যক্ষের মান হিসাবে গ্রহণ 
করলে বলা চলে, শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ এবং ভ্রম-প্রত্যক্ষর মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথম 
ক্ষেত্রে কল্পনার অবদান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তুলনায় অস্বাভাবিক। কিন্তু 
কল্পনা-অবদানকে এভাবে “তুলনায় অস্বাভাবিক বলে উল্লেখ করলেও মনে রাখা 
দরকার যে এই অন্বাভাবিকতা ভ্রম-প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিবিশেষের অস্বাভাবিকতার 
স্থচক নয়। যেমন, একই অবস্থায় সমস্ত স্বাভাবিক ব্যক্তিই মরুভূমিতে মরীচিকা- 
দর্শন করবে। কিংবা, জ্যামিতিক ভম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে আমরা একটু 
পরেই দেখবো, অভিজ্ঞতা হিসাবে ভ্রম-প্রত্যক্গগুলি সাবিক__অর্থাৎ, একই কারণে 
সকল ব্যক্তির একই ভ্রম-প্রত্যক্ষ ঘটে । 

ভ্রম-প্রত্যক্ষকে “বস্তূতে অবস্তর প্রত্যক্ষ' বলা হলে অমূল-প্রত্যক্ষকে বল! হবে 
'নির্বস্ততে বস্ত-প্রত্যক্ষ । শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ, ভ্রম-প্রত্যক্ষ এবং অলীক-প্রত্যক্ষর তিনটি দৃষ্টাস্ত 
দেখা যাক। শুদ্ধ-প্রত্যক্ষ : সন্মুণস্থ রজ্জুতে রজ্জুদর্শন | ভ্রম-গ্তত্যক্ষ : সম্মুথস্থ 
রজ্জুতে সর্পদর্শন। অমৃল-প্রত্যক্ষ : অন্ুস্থতার ফলে বা নেশার ঘোরে শৃন্ে 
হস্ভিদর্শন। অর্থাৎ, ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে শ্ুদ্বপ্রত্যক্ষের মতোই বহির্জগতে একটি 
প্রত্যক্ষগ্রান্থ বস্ত বঙমান থাকে এবং তা থেকে উদ্দীপকও বাস্তবিকই পাওয়। 
যায়। কিন্তু অলীক-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষযোগ্য কোন বহির্বস্তই বিদ্যমান 
নয়; অতএব বহির্জগৎ থেকে কোন বাস্তব উদ্দীপক গ্রহণেরও প্রশ্ন ওঠে না। 
তাই ভ্রম-প্রত্যক্ষের কারণ হিসাবে যদি কল্পনার “তুলনায় অস্বাভাবিক” প্রভাবকে 
উল্লেখ করা হয় তাহলে অলীক-প্রত্যক্ষকে অস্বাভাবিক কক্পনারই পরিণাম ব! 
উদ্ভাবন বলতে হবে। তাছাড়া, ইতিপূর্বে দেখেছি, ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত 
কল্পন।র প্রভাব “তুলনায় অন্বাভাবিক' হলেও একই পরিস্থিতিতে সমস্ত স্বাভাবিক 


কল্পনা ১৫৭ 


ব্যক্তিরই সমজাতীয় ভ্রম প্রত্যক্ষ ঘটে। কিন্তু অলীক-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এজাতীয 
কোন সাবিকতার প্রশ্নই ওঠে না। বস্তরত, স্বস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির জীবনে 
অলীক-গ্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত একান্তই ছুর্লভ। একমাত্র স্বপ্ন-প্রত/ক্ষকেই হয়ত এর ব্যতিক্রম 
বলা যায়; কেননা স্থস্থ ব্যক্তিরও স্বপ্রদশায় যে-সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় সেগুলির 
স্থানে বস্তুত কোন বাহা বস্তবর্তমান থাকে না। তাই অধিকাংশ স্বপ্ন- 
প্রত্যক্ষকে একরকম অলীক-প্রত্যক্ষই বলা যেতে পারে। কিন্তু স্বপ্ন-গ্রত্যক্ষের 
সমস্া প্রকৃতপক্ষে বিশেষ জটিল; তাই পরে ব্বতন্ত্রভাবে তার আলোচন! তোলা 
যাবে। আপাতত বলা যায়, শ্বপ্ন-প্রত্যক্ষের কথা বাদ দিলে মনোবিকারের রোগীদের 
মধ্যেই সাধারণত অলীকপ্প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত দেখা যাঁয়। তাছাডাও অবশ্য, মদ্যাদি- 
পানজনিত সাময়িক অস্থস্থতার অবস্থাতেও নানাপ্রকার অলীক-প্রত্যক্ষ ঘটে থাকে । 


১৭॥ বিবিধ প্রকারের ভ্রম-প্রত্যক্ষ 


ইতিপূর্বে দেখেছি, কল্পনার “তুলনায় অস্বাভাবিক প্রভাবে এক বস্তুতে 
অপর বস্তুর প্রত্যক্ষ হলে তাকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ বলা হয়। কল্পনার এ-জাতীয় 
তুলনায় অন্বাভাবিক” প্রভাব বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে; ফলে ভ্রম-প্রত্যক্ষ 
নানাপ্রকারের। এখানে কয়েকপ্রকার ভ্রম-প্রত্যক্ষর দৃষ্টান্ত দেখা যাক। 


ক॥ চাক্ষুষ জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষ (09071608] 00108] 11105101) 
_মুয়েলার-লায়ার ভ্রম-প্রত্যক্ষ (11116]-,567 111881011) 


একজাতীয় ভ্রম-গ্রত্যক্ষকে তূণ্ট (ডডএ:৫) আখ্যা দিয়েছিলেন, "চাক্ষুষ 
জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষ' । এ-জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষর অত্যন্ত স্থপরিচিত দৃষ্টান্ত 
হল, একটি শয়ান রেখার উপর সমান মাপের একটি লঙ্বরেখা আকলে 
লম্বরেখাটি তুলনায় বড় বলে প্রত্যক্ষ হয়। কিংবা, এই জ্যামিতিক রেখাঙ্কনই 
এমনভাবেও করা সম্ভব যে লম্বরেখাটি শয়ান 
রেখার তুলনায় মাপে বাস্তবিকই ছোট) তবুও 
অধিকাংশ ব্যক্তির চোঁখেই উভয়ের (র্ঘ্য সমান 
মনে হবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে, একটি লম্বরেখা ও 
একটি শয়ান রেখা একত্রে সমাবিষ্ট হলে শয়ান 
রেখাটির তুলনায় লম্বরেখাটিকে দীর্ঘতর বলে প্রত্যক্ষ ঘটে। এর কারণ হিসাবে 
অনুমান করা হয়েছে যে লম্বরেখাটির প্রত্যক্ষর জন্য চোখের পেশীগুলিকে তুলনায় 
বেশি সক্রিয় হতে হয়-__অতএব, লম্বরেখাটির বাস্তব দৈর্ঘ্যের তুলনায় সেটি 
দীর্ঘতর বলে কল্লিত হয়। 


ঢ 
র্‌ 


১৫৮ মনোবিজ্ঞান 


চাক্ষুষ জ্যামিতিক ভ্রম-প্রত্যক্ষর আর একটি ৃ্াস্ত এখানে দেওয়া গেল। 
এই দৃষ্টাস্তে অর্ধ-শয়ান রেখাগুলি বস্তত 
্ সমান্তরাল; তবুও এই সমান্তরাল রেখাগুলিকে 
অন্ঠান্ত যে-সব ছোট ছোট রেখা দ্রিয়ে কেটে 
দেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রভাবে সমাস্তরাল 
রেখাগুলি সমান্তরাল বলে প্রতীত হয় না। 
অর্থাৎ, এখানে সমান্তরাল রেখাগুলির অসমাস্তরাল 
হিসাবে ভ্রম-প্রত্যক্ষ ঘটে । এই ভ্রম-প্রত্যক্ষর 
কারণ হিসাবে বলা যায়, সমুপস্থিত অন্ঠান্ত 
বিষয়ের প্রভাবে প্রত্যক্ষর বিষয়টিকে নির্দিষ্ট সেই বিষয় হিসাবে প্রত্যক্ষ করার 
পরিবর্তে আমরা ভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষ করি। 
মুয়েলার-লায়ার (45116:-7,59:) এ-জাতীয় ভ্রম-প্রত্যক্ষর আরো নান! দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। দৈধ্যে সমান পাশাপাশি ছু'টি সরলরেখা 
আকা হয়েছে ; কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই বা দ্িকেরটির 
তুলনায় ডান দিকেরটিকে দীর্ঘতর বলে প্রত্যক্ষ করবে । 
তার কারণ, ব! দিকের রেখাটির প্রান্তে আরে! দু'টি করে 
রেখা টেনে যেন একরকম বন্ধন চিহ্ের নিদেশ দেওয়া 
হয়েছে; অপরপক্ষে ভান দ্বিকের রেখাটির দুঃগ্রাস্তে 
আরো ছুটি করে রেখা টেনে বন্ধন চিহ্ের ঠিক বিপরীত 
উদ্দেশ্টসাধন করা হচ্ছে অর্থাৎ, দৃষ্টিকে আরো 
প্রসারিত করার সহায়তা করা হচ্ছে। অতএব দেখা 
যাচ্ছে, দুটি রেখার প্রান্তবর্তী অন্তান্ত রেখা আমাদের কল্পনাকে এমনভাবে প্রভাবিত 
করছে যে ছু"টির বাস্তব সমান দৈর্ঘ্য প্রত্যক্ষের পরিবর্তে আমরা অপমান 'দৈর্ঘ্যই 
প্রত্যক্ষ করছি। 


খ॥ অন্যন্য কয়েক রকম ভ্রম-প্রত্যক্ষের দৃষ্টাস্ত 

আরে নানা কারণে আমাদের কল্পনা-উদ্দীপকজনিত সংবেদনকে ভ্রাস্ত-গ্রত্যক্ষে 
পরিণত করতে পারে। এ-জাতীয় একটি কারণ হল অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাব । 
অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাববশত ভ্রম-প্রত্যক্ষের একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করেছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল্‌। তাই দৃষ্টান্তটিকে “এযারিস্টট্ল্‌-এর 
অরম-প্রত্যক্ষ' (82156961918 [1]89107) বলা হয় । যথা : 


কল্পনা ১৫৯ 


, ডান হাতের মধ্যম! আঙুলটির স্বাভাবিক অবস্থিতি বদলে ষদি সেটিকে তর্জনীর 
উপর দিয়ে বাঁ দিকে সরিয়ে আনা হয় এবং এই অবস্থার যদি উভয় আঙুলের মধ্যে 
একটি ছোট গোলা রাখা হয় তাহলে প্রকূতপক্ষে একটি 
গোলার পরিবর্তে সুম্পষ্টভাবে ছুটি স্বতন্ত্র গোলার স্পর্য- ভি * 
প্রত্যক্ষ ঘটবে । একটি গোলাকে এইভাবে দুটি গোলা ০৩? ্ 
হিসাবে প্রত্যক্ষ করা অবশ্যই ভ্রম-প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই ভ্রম- 
প্রত্যক্ষের কারণ কী? সাধারণত আমর! ডান হাতের 
তর্জনী এবং মধ্যমা উভয়েরই ভান পাশ দিয়ে ছুটি স্বতন্ত্র বস্তকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ 
করি। অতএব, আঙ্ল ছু টির উপরোক্ত অস্বাভাবিক ভঙ্গিমার ক্ষেত্রেও যখন এক বস্তু 
দ্বারাই উভয় আঙ্লেরই ভান পাশ উদ্দীপিত হচ্ছে তখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবে 
আমাদের মনে হয়, যেহেতু উভয় আঙ,লের ডান পাশ একপঞ্জে উদ্দীপিত হচ্ছে সেই 
হেতু একটির পরিবর্তে ছু"টি স্বতন্ত্র বস্ত এ-জাতীয় উদ্দীপকের উৎস । অতএব, একটির 
বদলে আমরা দু'টি স্বতন্ত্র বস্ত প্রত্যক্ষ করি। 

ভ্রম-প্রত্যক্ষের আর একজাতীয় কারণ হল বতমানে কোন নিদিষ্ট বিষয়ে 
বিভোরতা বা আবিষ্ট অবস্থা । যেমন, সারা সন্ধ্যা ভূতের গল্প শুনলে এমন এক 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঘটে যার ফলে রাত্রে একটি গাছের গু'ড়িকে সহজেই ভৌতিক 
ব্যক্তি বলে ভ্রম-প্রত্যক্ষর সম্তাবন। হয় । প্রসঙ্গত বলা! যায়, ধার! ম্যাজিক দেখান তারা 
অনেক সময় সুকৌশলে এই সম্ভাবনাটির ব্যবহার করে থাকেন : ম্যাজিক দেখাবার 
সময় কথ! বলতে বলতে এবং অন্ঠান্য নানা উপায়ে তার! দ্রষ্টাদের মধ্যে এমন এক 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্থষ্ট করেন যার ফলে দ্রষ্টারা সহজেই এক বস্ততে অপর বস্থ 
প্রত্যক্ষ করেম । 


গ্বা॥ ফি-ফেনোমেন1? (0171-70)6700705008) 


ত্রম-প্রত্যক্ষের আর একরকম চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা সকলেই আজকাল 
সুপরিচিত হয়েছি । নমুন। হিসাবে চলচ্চিত্রের উল্লেখ করা যায়। চলচ্চিত্র দর্শনকালে 
আমর! চিত্রে প্রদখিত বিভিন্ন বস্তকে গতিশীল বলে প্রত্যক্ষ করি), অথচ বাস্তব ঘটন৷ 
এই যে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের সামনে পর্দার উপর পরপর অনেকগুলি ছবি ফেল! হয় 
এবং গ্রতিটি ছবিতেই বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে নিশ্চল । অর্থাৎ, এখানে বহির্জগতের বাস্তব 
বস্ত প্রকৃতপক্ষে নিশ্চলই ; যদিও আমরা নিশ্চল বস্তকে সচল বা গতিশীল হিসাবে 
প্রত্যক্ষ করি | অতএব, গতির প্রত্যক্ষটুকু প্রকৃতপক্ষে ভ্রমাত্মকই এবং এ-জাতীয় 
ক্রমাত্মক গতি-প্রত্যক্ষকে বল! হয় 'ফি-ফেনোমেনা' (01)1-07097709170978) | 


নত | মনোবিজ্ঞান 


্রমাত্মক গতি--প্রত্যক্ষর ব্যাখ্যা! হিসাবে বিশেষত চলচ্চিত্রের দৃ্টান্তটিই বিচার করা 
যাক। চলচ্চিত্র গ্রহণের সময় এমন একটি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় যাতে কোন 
একটি গতিশীল বস্তুর পরপর বিভিন্ন ভঙ্গির বাঁ 
বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন ছবি ওঠে, যদিও 
অবশ্ত প্রতিটি ভঙ্গির চিত্রই বস্তত নিশ্চল। 
প্রেক্ষাগ্ুহেও এই সব স্বতন্ত্র ভঙ্গির বিভিন্ন 
নিশ্চল চিত্রই পরপর প্রদর্শন করা হয়; কিন্ত 
প্রোজেক্টরের (0১:০$9$০:) সাহায্যে ছবিগুলি 
এমনভাবে পর্দায় ফেলা হয় যে একটি ভঙ্গির ছবি 
ক্ষণিকের জন্য পর্দার উপর পড়ে অস্তহিত হয়; 
তারপর ক্ষণিকের জন্ত পর্দীর উপর কোন ছবিই 
থাকে না ; তারপর আবার পর্দায় দ্বিতীয় ভঙ্গির 
ছবিটি ক্ষণিকের জন্য ফেলা হয়। অর্থাৎ, বস্তত 
পর্দার উপর পর পর থাকে : 
একটি ভঙ্গির নিশ্চল ছবি-৯ক্ষণিকের অন্ধকার 
_» পরবর্তী ভঙ্গির নিশ্চল ছবি -৯ ক্ষণিকের 
অন্ধকার -৯ আরে! পরবর্তী ভঙ্গির নিশ্চল ছবি 
_৯ ক্ষণিকের অন্ধকার------ইত্যাদি ইত্যাদি। 
তার ফলে দ্রষ্টার চোখে কী ঘটনা ঘটে ? 
একটি ভঙ্গির নিশ্চল ছবি দেখার পর ক্ষণিকের 
অন্ধকারের এ সময়টিতে সেই ছবিটিরই পৃধবর্তী 
ংবেদনের রেশ বা অনুসংবেদন (469 
96179861010 : পৃঃ ৯৫ দ্রষ্টব্য) দ্রষ্টার চোখে টিকে 
থাকে। সেই অবস্থায় দ্বিতীয় ভঙ্গির ছবিটি 
পর্দায় পড়ে ? ফলে দ্রষ্টার চোখে পূর্ববর্তী ভঙ্গির 
ছবিটির অন্ুসংবেদন পরবর্তী ভঙ্গির ছবিটির 
সংবেদনের সঙ্গে কোন-এক ভাবে যেন মিশে 
যেতে চায়, অতএব তার মনে হয় ছবিতে 


পূর্ববর্তী ভঙ্গি বদলে গিয়ে পরবর্তী ভঙ্গিতে পরিণত 'হুল__অর্থাৎ, দৃশ্ঠ ব্যক্তির বা বস্তর 


ভঙ্গিটিই পরিবন্তিত হল ব1 বদলে গেল । এইভাবে অত্যন্ত ভ্রুত গতিতে দ্রষ্টার চোখে 
পরপর পূর্ববর্তী ভঙ্গির অন্গদংবেদন পরবর্তী ভঙ্গির সংবেদেনের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে 
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ষ্টার মনে হয় ছবিতে দৃ্ ব্যক্তির ভঙ্গি পরিবতিত হচ্ছে বা ছবিটিই বুঝি 
[তিশীল ব। সচল । 


৮ ॥ দিবাস্বপ্ন 0)95-70.9800১ 7২9৮91) 


জাগ্রত অবস্থায় সাধারণত নান! কামনা-বাঁসনার কাল্পনিক পূর্ণতা বিষয়ে 
য় স্বপ্রদর্শনের মতে। একজাতীয় অর্ধ-অমূল অভিজ্ঞতা ঘটে। তাকে দিবাস্বপ্ন 
১৪১-]):9910 বা 1১99£16) বলা হয়। এজাতীয় অভিজ্ঞতাকেই আমরা 
সাধারণত ঘ্শৃন্ে সৌধ নির্মাণ, বা “আকাশকুস্থম রচনা, আখ্যা দিয়ে থাকি। 
যমন, লটারির টিকিট কিনে একজন দিবাস্বপ্প দেখতে লাগল যে, লটাঁরিতে বনু 
টাক! পেয়ে সে বাড়ি-গাড়ি কিনে বিরাট ধনীর মতো! জীবনযাপন করছে । স্বপ্রের 
দে দিবাস্বপ্রের প্রধান পার্থক্য এই যে নিদ্রাবস্থাতেই মানুষ স্বপ্রদর্শন করে, কিন্তু 
দবাস্বপ্র মানুষ জাগ্রত অবস্থাতেই দেখে। দ্বিতীয়ত, স্বপ্রদশায় মানুষ বাহ্‌ পরিবেশকে 
সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে একাস্ত কাল্পনিক বস্তই প্রত্যক্ষ করে; তাই অধিকাংশ 
ঘপ্নকে অযৃল-প্রত্যক্ষ জাতীয়ই বলা যায়। কিন্তু দিবাস্বপ্লের সময় মানুষ অত্যন্ত 
বেশি কল্পনাবিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক বস্তগুলিকে অস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে ন৷ 
এবং বাস্তব বা রাহা পরিবেশকেও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে না। বস্তত, দিবাস্বপ্রের 
সময় আমর! বাহা পরিবেশের সঙ্গে কাল্পনিক পরিবেশকে কোন একভাবে মিশ্রিত 
করে যেন এক নতুন পরিবেশ গড়ে তুলি। তৃতীয়ত, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে স্বপ্দরষ্টা 
হ্বয়ং কোন ভূমিক! গ্রহণ করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু দিবাস্বপ্নের সময় 
ব্যক্তিটি নিজেই কল্লিত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

সাধারণ সুস্থ মানুষ অবশ্তই অনেক সময় অল্লবিস্তর দিবাস্বপ্ন দেখে থাকে। 
তাই দ্দিবাস্বপ্ন মাত্রকেই কোনরকম অসুস্থতার বা অস্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ বলা 
যায় না। কিন্তু যে-ব্যক্তি অত্যন্ত বেশি দিবাস্বপ্প-প্রবণ তার এই দিবাস্বপ্র-প্রবণতা 
ক্রমশ অলীক-্প্রত্যক্ষ প্রবণতায় পর্যবসিত হতে পারে । সে-অবস্থাকে তুলনায় 
অস্বাভাবিক বলতে হবে। 


১৯॥ স্বয়ংসম্পুর্ণ চিন্তা (45615610 10171051708) 


্য়ংসম্পূর্ণ চিন্তার (461810 1:510008) একটি প্রকু্ট উদাহরণ হল দিবাস্বপ্নী। 
অর্থাৎ, দিবান্বপ্রের অভিজ্ঞতাকালে মাচ যে-ধরনের চিন্তা করে সেই ধরনের চিন্তাকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়। কেননা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা বলতে বোঝায় বাহ্‌ পরিবেশকে 


উপেক্ষা করে, অন্যান্ত ব্যক্তির সমালোচনা--এমনকি আত্মসমালোচনাও--অগ্রাহ 
১১ 


১৬২ মনোবিজ্ঞান 


করে, একান্ত কল্পনাবিভোর চিন্তাজাল বোনা । অতএব, এই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার 
সঙ্গে প্রথমত বন্তধ্মী চিন্তার (98118810 [:301108) পার্থক্য করতে হবে। 
বস্তধর্মী চিন্তা বাস্তব জগৎ এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার প্রকষ্ট উদাহরণ 
হল বিজ্ঞানীর চিন্তা : পরিদর্শন ও পরীক্ষালন্ধ বাস্তব তথ্যর ভিত্তিতেই বিজ্ঞানী 
তার চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করেন। তুলনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা আত্মনিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব-বিচ্ছিঃ 
কল্পনার টানেই চিন্তা করে যাওয়া। তার মানে এই নয় যে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা 
ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নেই) কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হুল সে-নিয়ম বাস্তব ঘটনার নি 
নয়, চিন্তা-বিহবলতার বা কল্পনাবিহ্বলতারই নিয়ম । তাই এই স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা 
অপরের সমালোচন। গ্রাহ্হ করে না, এবং এ-জাতীয় চিন্তার সময় ব্যক্তিবিশেষ 
সচেতনভাবে আত্মসমালোচনাও করে না। সংক্ষেপে বল! যায়, কল্পনার জাল 
বুনে যাবার সময় মানুষ যে-জাতীয় বাস্তবতা-বজিত চিন্তা করে তাকেই স্বয়ংসম্পৃঃ 
চিন্তা বলে। যেমন, উন্মাদ রোগীরাও একরকম চিস্তা করে; কিন্তু তাদের এই 
চিন্তার সঙ্গে আর কোনকিছুর সম্পর্ক নেই; তাদের চিন্তা আত্মবিভোর, স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
অবশ্ঠই স্বাভাবিক স্বস্থ মানুষের জীবনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 
পার্থক্যের মধ্যে এই যে সুস্থ মান্য সাময়িকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তায় মগ্ন হলেও 
অনায়াসেই বস্তধর্মী চিন্তায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে; উন্মাদ রোগীর! তা পারে ন|। 
অনেক সময় উন্মাদ রোগীদের স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তা এমনই এঁকাস্তিক ও বদ্ধমূল হয়ে দাড়ায় 
যে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। 


২০ ॥ স্বপ্প ()758777) 


নিদ্রাবস্থার ব্যাখ্য। বাদ দিয়ে স্বপ্র-অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কেননা 
নিদ্রাবস্থাতেই স্বপ্র-অভিজ্ঞতা ঘটে। কিন্তু আধুনিক শরীরবিজ্ঞানে নিদ্রাবস্থার 
ব্যাখ্যা এখনে! অনেকাংশেই গবেষণা-সাপেক্ষ। তবুও মোটের উপর বলা যায়, 
নিদ্রাবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, গুরুমস্তিষের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে 
বাধাগ্রস্ত হওয়। বা স্তিমিত হয়ে যাওয়া । অবশ্য আমর! জাগ্রত অবস্থা থেকে হঠাৎ 
বা আকম্মিকভাবে নিদ্রাভিসভত হই না; ক্রমশ বা ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর 
নিদ্রায় মগ্ন হই। অতএব বোঝা যায়, আমাদের গুরুমন্তিষ্ষের সক্রিয়তাঁও অকম্মাৎ 
বা হঠাৎ স্তিমিত বা বাধাপ্রার্চ হয় না-_-তা৷ ধীরে ধীরে বা ক্রমশ সিমিত হয়| 
অনুমান হয়, একেবারে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলে আমাদের কোন স্বপ্ন-অভিজ্ঞতা৷ ঘটে 
নাঃ ভারতীয় দার্শনিকের! এ-জাতীয় গাড় স্বপ্রবিহীন নিদ্রাবস্থাকে ুযুণ্তি আখ্যা 
দিয়েছেন । উডওয়ার্থঃ্টলছেন, আমাদের যেসব স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় মনে পড়ার 
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পক্ষে যথেষ্ট সংলগ্ন (,অনেক স্বপ্ন এমনই অসংলগ্ন যে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর 
কিছুতেই মনে পড়ে না) সেগুলির অভিজ্ঞত। সম্ভবত গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবার আগে 
বা গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার সময়ই ঘটে থাকে । অতএব বলা যেতে পারে, 
গুরুমস্তিষ্কের সক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হলে স্বপ্র-অভিজ্ঞতা ঘটে না; গুরুমস্তিক্ষের 
কাজ আংশিকভাবে যখন বাধাপ্রাপ্ত বা স্তিমিত হয় তখনই স্বপ্র-অভিজ্ঞতা ঘটে । 
গুরুমস্তিফ্ষের কাজ যখন এভাবে অংশত বাধাপ্রাপ্ত তখন গুরুমস্তিক্কের পক্ষে তুলনায় 
সরল দাষিত্বগুলি পালন করা সম্ভব এবং এ-জাতীয় দায়িত্বের মধ্যে বিশেষ করে 
উল্লেখযোগ্য হল অতীত অভিষ্ঞতাগুলিকে প্রতিরপ হিসাবে পুনরুংপার্দিত কর] । 
কিন্তু সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন প্রতিরূপের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক-নির্ণযমূলক 
চিন্ত। প্রভৃতি তুলনায় জটিল দায়িত্বও গুরুমস্তিফ সম্পাদন করে থাকে; গুরুমস্তিক্ষের 
কাজ অংশত স্তিমিত ব৷ বাধাপ্রাপ্ত হলে গুরুমস্তিষ্ষের পক্ষে এ-জাতীয় তুলনায় জটিল 
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। অতএব, এ-অবস্থায় অতীত অভিজ্ঞতাগুলি 
প্রতিরূপ হিসাবে পুনরুংপাদিত হলেও সেগুলির মধ্যে সঠিক সম্পর্ক-নির্ণয় সম্ভব 
হয় না। তার বদলে এই প্রতিরূপগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর এলোমেলো সখন্ধ গড়ে 
উঠতে থাকে । এবং বিচার-বিবেচনা-শালীনতাবোধ প্রভৃতিও যেহেতু গুরুমস্তিষ্কের 
উচ্চতর এবং জর্টিলতর প্রক্রিয়ারই পরিচায়ক সেই হেতু স্বপ্নদশায় এগুলিরও অভাব 
ঘটে। তাই অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন কালে যেসব অভিজ্ঞতা ঘটেছিল 
স্বপ্রদশায় সেগুলির প্রতিরূপ শুধুষে অসংলগ্ভাবেই পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় 
তাই-ই নয়-_ জাগ্রত অবস্থার বিচারবোধ, রুচিবোধ, শালীনতাবোধ প্রসৃতিও 
স্বপ্রকালে প্রীয়ই অনুপস্থিত থাকে। 

উপরের বিপ্লেষণ থেকে স্বপ্নের আর একটি বৈশিষ্ট্যও বোঝা যাবে। স্ব 
বস্ত এবং ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে যত অবাস্তব, অসম্ভব এবং আজগুবি হোক না কেন, 
সবপ্রদুশায় সেগুলিকে অবাস্তব বলে মনে হয় না-_স্বপ্রদর্শনকালে এগুলি যথার্থ বা 
সত্য বলেই গ্রতীত হয়। তার কারণ, যে-বিচারশক্তির সাহায্যে আমরা বাস্তব 
এবং অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করি তা গুরুমস্তিফ্কের উচ্চতর প্ররক্রিয়ারই পরিচায়ক ; 
্প্নকালে এই প্রক্রিয়া! বাধাপ্রাপ্ত বা! স্তিমিত থাকে বলেই ন্বপ্নদশায় বাস্তব-অবাস্তবে 
পার্থক্য নির্ণয়ের সম্ভাবন। থাকে না, এবং অবাস্তবকে অবাস্তব বলে বোঝবার বা 
সনাক্ত করবার ক্ষমত| থাকে না বলেই স্বপ্রদৃষ্ট সমস্ত বস্ত এবং ঘটনাই স্বপ্রদশায় 
বাস্তব মনে হয়। জাগ্রত অবস্থায় কোন একটি বর্তমান অভিজ্ঞতা অনুষঙ্গর নিয়ম 
অনুসারে অপর কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে অভিভাবিত করে; কিন্তু জাগ্রত 
অবস্থায় আমাদের বিচারশক্তি সক্রিয় থাকে বলেই উভয়ের মধ্যে সষ্পষ্ট পার্থক্য- 


১৬৪ মনোবিজ্ঞান 


বোধও বর্তমান থাকে । কিন্ত স্বপ্রাবস্থায় অন্ুষঙ্গর নিয়ম অন্থসারে একটি প্রতিরূপ 
অপর কোন প্রতিরূপকে অভিভাবিত করলে বিচারশক্তির অভাববশত উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের স্থযোগ থকে না; অতএব উভয় প্রতিরূপ অবাধে মিশ্রিত 
হয়ে কোন সম্পূর্ণ অলীক বিষয়বস্তু রচনা করতে পারে এবং এই অলীক বিষয়বস্তকে 
অলীক বলে সনাক্ত করার ক্ষমতাও থাকে না। অতএব, অনুষঙ্গর নিয়ম অনুসারে 
অতীত অভিজ্ঞতার অভিভাবন এবং ব্বপ্রদশায় গুরুমস্তিক্ষের উচ্চতর প্রক্রিয়ার পরিচায়ক 
বিচারশক্তির একান্ত অভাব থেকেই স্বপ্ন-অভিজ্ঞতার মূল বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। 

্পরদৃষ্ট বিবিধ বিচিত্র বস্ত ও ঘটনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সাধারণত কোন 
সম্পর্ক নেই এবং এই কারণে বলা যায় অধিকাংশ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষই অমৃল-প্রত্যক্ষ 
জাতীয়ই। কিন্তু কোন কোন স্বপ্র-প্রত্যক্ষ অন্তত অংশবিশেষে ভ্রম-প্রত্যক্ষ জাতীয়ও 
হতে পারে। অর্থাৎ, দৃষ্টান্তবিশেষে দেখা যায়, বাস্তব সংবেদন অত্যন্ত স্থলভাবে 
বিরত হয়ে স্বপ্র-প্রত্যক্ষে পরিণত হচ্ছে। যেমন : নিদ্রিত ব্যক্তির গলায় মশারি 
পড়েছিল, মশারি পড়ার সংবেদনকে বিকৃত করে সে স্বপ্ন দেখল তাকে ফাসি দেওয়া 
হচ্ছে। এ-জাতীয় দৃষ্টাস্তে স্বপ্র-প্রত্যক্ষকে ভ্রম-প্রত্যক্ষ জাতীয় বলেই বিবেচনা করা 
যেতে পারে । অবশ্যই অধিকাংশ স্বপ্ন-প্রত্যক্ষ এজাতীয় নয়, কেনন1 অধিকাংশ 
পনৃষ্ট বস্ত ও ঘটনার মূলে কোন বাস্তব সংবেদনের পরিচয় নেই। 

দিবান্বপ্ন প্রসঙ্গে আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি, অপূর্ণ ইচ্ছা' বা কামনার কাল্পনিক 
চরিতার্থতাই তার মুল বিষয়বস্ত। আমরা পরে দেখবো, ফ্রয়েড-এর মতে 
্বপ্রমাত্রই এ-জাতীয় ইচ্ছাপুরণ। অন্তান্ত মনোবিজ্ঞানী অবশ্ত সেই দাবিকে 
অতিশয়োক্তি বলে প্রত্যাখ্যান করেন ; বিশেষত ফ্য়েড ও তার অন্গগামীরা সমস্ত 
্বপ্রকে যৌন ইচ্ছার পূরণ বলে প্রমাণ করতে চান ; এই দাবির বিচারেও গভীর মত- 
পার্থক্য আছে। তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অন্তত অনেক স্বপ্রের বিষয়বস্ত 
দিবাস্বপ্রের মতই অতৃপ্ত আকাজ্কার কাল্পনিক পূর্ণতামাত্র। যেমন, একজায়গায় 
বেড়াতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়! হল না; স্বপ্নে দেখলাম সেখানে 
বেড়াতে গিয়েছি । অতএব, এই স্বপ্নকে সরাসরি .ইচ্ছাপূরণই বলা দরকার। কাম বা 
যৌন ইচ্ছার চরিতার্থ সংক্রান্ত স্বপ্রের দৃষ্টান্তও স্থবিদিত। 


২১॥ স্বপ্ন সংক্রান্ত ফ্রযয়েড এর মত (ম৫+৪ 117৩0 01 7079810) 

স্বপ্ন সংক্রান্ত ক্রয়েড-এর মতের মূল কথা হল, স্বপ্রমাত্রই ইচ্ছা পূরণ, কিংবা আরো 
নির্ভুলভাবে বল। উচিত, স্বপ্রমাত্রই মূলত যৌন অবচেতন ইচ্ছার ( 02900801009 
৪809] 19981:98 ) পূরণ । অবশ্ই এই মতটিকে ঠিকমতো৷ ব্যাখ্যা করতে হলে 


কল্পন। ১৬৫ 


ফয়েডপ্রবতিত মনঃসমীঙ্ষণ ( 7১৪ 01109138118) নামের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়টির 
মূলহ্থত্রগুলির আলোচনা প্রয়োজন । মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায়গুলির 
কথা আমর! পরে আলোচনা! করবো! এবং সেই প্রসঙ্গেই মনঃসমীক্ষণের মৃলস্থত্র এবং 
বিশেষ করে স্বপ্ন সংক্রান্ত এই সম্প্রদায়ের মতটি ব্যাখ্যা ও বিচার করা বাঞ্ছনীয় 
ভবে। 


২২ গঠনমূলক কল্পন। ও তার প্রকারভেদ ( 0078৮0659 [019611)8- 
61010 8100 118 %৪710888 [01119 ) 

আমর] ইতিপূর্বে দেখেছি, সংকীর্ণ অর্থে কল্পনা বলতে বোঝায়, অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে নৃতন প্রতিরূপ গঠন। 
যেমন, অতীতে ঘোডার অভিজ্ঞত! ঘটেছিল এবং পাখীর অভিজ্ঞতা ঘটেছিল ; 
এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতার প্রতিরূপকে নৃতন করে সাজিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার প্রতিরূপ 
গঠন কর! হল। 

কল্পনার দৃষ্টান্তগুলিকে ছু"টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £ (ক) স্বাভাবিক 
বা গঠনমূলক, (খ) অস্থাভাবিক। ভ্রম, অমূল-প্রত্যয়, দিবান্বপ্র, স্বপ্র প্রভৃতির 
আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অস্বাভাবিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি। বর্তমানে স্বাভাবিক 
বা গঠনমূলক কল্পনার পরিচয় দেখা যাক। 

প্রকৃতি, উদ্দেশ্য প্রভৃতির ভেদে গঠনমূলক কল্পনাকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত 
করা হয়। যথা ১ 


ক ॥ সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট কমন (6০05০ 8720 7১888156 [18517191610] ) 


অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি থেকে নূতন প্রতিরূপ গঠনের সময় অনেক 
ক্ষেত্রে সচেতন প্রয়াসের পরিচয় থাকে, অনেক ক্ষেত্রে থাকে না । যে-ক্ষেত্রে এজাতীয় 
প্রয়াস বর্তমান সে-ক্ষেত্রে কল্পনাকে সচেষ্ট (8৫61৪ ) বলা হয়; যে-ক্ষেত্রে ত৷ বর্তমান 
নয় সে-ক্ষেত্রে কল্পনাকে নিশ্চেষ্ট (28819) বলে । যেমন, চিত্রকর বা ওপন্তাসিক 
যখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ থেকে দচেতন ও নির্বাচনমূলকভাবে কোন চিত্ত 
ব। উপাখ্যান রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তখন তীর কল্পনীকে সচেষ্ট আখ্য। দিতে 
হবে। কিন্তু কোন অলপ মধ্যান্ছে আমি হয়ত আকাশের মেঘ দেখতে দেখতে 
কল্পনাম্েতে গা ভাপিয়ে' দিয়েছি: এঅবস্থায় আমার মনে একের পর এক 
প্রতিরপ আসছে-যাচ্ছে, আমি সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রয়াসই করছি না । 
এ-জাতীয় কল্পনাকে নিশ্চেষ্ট (799891%9 ) আখ্য। দিতে হবে। 


১৬৬ মনোবিজ্ঞান 
খব॥ বিচার-উদ্দেশী, সৌন্দর্য-উদ্দেশী এবং ব্যবহারিক কল্পন] ([17691196- 


€91) 468009610 2180 1১7,806108)] 17190178861010 ) 

উদ্দেশ্টের দিক থেকে কল্পনাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 
কল্পনার উদ্দেশ্ট বিচারমূলক বা সত্যান্বেষণ হলে 'তাকে বিচার-উদ্দেশী বল! হবে। 
যেমন, দার্শনিকের কল্পনা । কল্পনার উদ্দেশ্ট সৌন্দর্য-স্থষ্টি বা সৌন্দর্য-উপভোগ হলে 
তাকে সৌন্দর্ব-উদ্দেশী বলা] হবে। যেমন, কবির বা] শিল্পীর কল্পনা । আবার কল্পনার 
উদ্দেশ্ট ব্যবহারিক হতে পারে । যেমন, এঞ্জিনিয়ার একটি বাডির নক্সা! প্রস্তত 
করছেন? এক্ষেত্রে তীর প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক প্রয়োজনসাধন ৷ অতএব তার 
কল্পনাকে ব্যবহারিক আখ্য। দেওয়া! হবে। 


গা॥ স্জন মুলক ও গ্রহণ মূলক কলনা (0798৮1৮6৪10 76068196159 
[17961718610 ) 

কাব্য রচনার সময় কবির কল্পন! স্থজনমূলক, কেননা এই কল্পনার সাহায্যে তিনি 
স্থষ্টি করছেন । কিন্ত তার কাব্য পাঠ করে আমি যখন কাব্যরস উপভোগ করছি 
তখন কোন এক ভাবে তার কল্পনায় অংশগ্রহণও করি। এক্ষেত্রে আমার কল্পন। 
স্জনমূলক নয়, গ্রহণমূলক মাত্র । 


ঘ॥ জ-বিশ্বাস ও বিশ্বাস-বিহীন কল্পন1 (11086108600 ৮716. 7381161 


৪80 17851119680) ড/16110081 1391101 ) 


কল্পনার বিষয়বস্তর বাস্তবতায় অনেক সময় আমাদের বিশ্বাস থাকে, অনেক 
সময় থাকে না। অতএব এদিক থেকে কল্পন।কে প্রধানত ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যায়: স-বিশ্বাস ও বিশ্বাস-বিহীন। হেমন, আজকের এঁতিহাঁসিক যখন পলাশীর 
যুদ্ধ বর্ণনা করছেন তখন তিনি অবশ্াই কল্পনার উপর নির্ভর করছেন; কিন্তু তীর 
এই কল্পনার বিষয়বস্ত যে বাস্তব সে-বিষয়ে তীর বিশ্বাসও আছে। পক্ষান্তরে, যিনি 
কোন আধাটে গল্প বিবৃত করছেন তিনিও কল্পনার উপর নির্ভর করলেও এই 
কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় তার নিজেরই কোন বিশ্বাস নেই । অতএব, প্রথম 
ধরনের কল্পনাকে স-বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় ধরনের কল্পনাকে বিশ্বাস-বিহীন বল! হবে। 

স-বিশ্বাস কল্পনা আবার তিন রকমের হতে পারে: (১) অতীত-আশ্রয়ী, 
(২) ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী, এবং (৩) সর্বকালীন। এঁতিহাসিকের কল্পনা! অতীত-আশ্রয়ী 
স-বিশ্বাস কল্পনার প্রকুষ্ দৃষ্টান্ত । কেননা, তার কল্পনার বিষয়বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস 
সত্বেও এই বিষয়বস্ত অতীতেরই ঘটনা-_অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তার কল্পনা অতীতকে 


কল্পনা ১৬৭ 


আশ্রয় করে আছে । কিন্তু কোন বিজ্ঞানী যখন কল্পনীবলে ঘোষণ! করেছেন, 
অমুক দিন অমুক সময়ে স্্যগ্রহণ ঘটবে তখন ত্বার কল্পনার বিষয়বস্তর বাস্তবতায় 
বিশ্বাস থাকলেও এই বিষয়বস্তটি অতীতের ঘটনাও নয়, বর্তমানের ঘটনাও নয়__ 
ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কোন ঘটনা । এ-জাতীয় ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী স-বিশ্বাস কল্পনাকে 
প্রত্যাশাও বলা হয়। আবার বিজ্ঞানীরা কল্পনা-সাহায্যে যখন কোন সাঁবিক 
নিয়মে উপনীত হন তখন তাদের কল্পনার বিষয়বস্তর বাস্তবতায় একদিকে যেমন 
বিশ্বাপ বর্তমান অন্যদিকে তেমনি এই বিষয়বস্তুর বাস্তবত। অতীত, ভবিষ্যৎ বা! 
বর্তমান এই ত্রিকালের কোন একটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়__তা সর্বকালের পক্ষে 
সত্য ব। বাস্তব । যেমন, মাধ্য।কর্ষনের নিয়ম সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক কল্পনা । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
চিন্তা (09581, ) ও বিশ্বাস (73০116£) 


১॥ চিন্তার স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সাধনী (5697১ 4170 8100 10০]9 01 
1)0808106 ) 


দৈনন্দিন জীবনে চিন্তা শব্দটি আমর! সাধারণত অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করে থাকি । ফলে চিন্তা বলতে স্বতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি বিবিধ আভ্যন্তরীণ 
গ্রক্রিয়! উল্লিখিত হতে পারে । যেমন, চলতি কথায় বলি, “ছোটবেলার একট: 
ঘটনার কথা ভাবছি বা চিন্তা করছি'। এক্ষেত্রে চিন্তা বা ভাবনা বলতে বস্তৃত 
স্বৃতিই বোঝায়। কিংবা যদি বল! হয়, “শিল্পী চিন্তায় বিভোর হয়েছেন”, তাহলে 
চিন্তা শব্দ বস্তৃত সংকীর্ণ অর্থে কল্পনারই বোধক হবে । আবার চিন্তা বলতে উচ্চতর 
বিচার-বিপ্লেষণ মূলক ভাবনাও উল্লিখিত হয় । যেমন : কোন সমস্তার সমাধান-কল্পে 
বা কোন বিষয়ের সম্যক অবগতির উদ্দেশ্যে, বা কোন আবিষ্কার (101500%9ঘ৮ ) 
বা উদ্ভাবনের ([00%96108 ) প্রয়াসে বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন । 

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এজাতীয় বিবিধ অর্থের পরিবর্তে চিন্তা শবকে এক 
সুনির্দিষ্ট ও সুম্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করাই বাঞ্চনীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ আভ্যন্তরীণ 
প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ছু'টিকে বোঝার জন্য আমরা ইতিপূর্বে স্থতি ও কল্পনা! শব্দ 
ব্যবহার করেছি। অতএব চিন্তা শব্দটিকে মূলত উপরোক্ত তৃতীয় অর্থে ব্যবহার 
করাই 'বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, চিন্তা বলতে মূলত বিচার-বিশ্লেষণ মূলক ভাবনাই বোবা 
উচিত কিন্তু মনে রাখ! দরকার যে প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনার সহায়তা ব্যতীত 
অর্থে চিন্তা সম্ভব নূয়। কেননা বিচার-বিশ্লেষণমুূলক ভাবনার জন্য প্রথম প্রয়োজন 
উপাত্ত (19868 ) সংগ্রহ এবং প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনার সহায়তা ছাড়া এই উপাত্ত 
সংগ্রহ সম্ভব নয়। 

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কারের উদ্দেস্টে বিজ্ঞানী 
চিন্তা করছেন ৷ তার জন্ত তাকে সর্বপ্রথম বনু ম্যালেরিয়া রোগী পর্বেক্গণ করতে 
হয়েছে__ অর্থাৎ তাকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রত্যক্ষর উপর। কিন্তু বিজ্ঞানী 
একাধারে বা একই সঙ্গে সমস্ত দৃষ্টাস্ত প্রত্যক্ষ করেননি ; এমনকি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 
গুলি সম্বন্ধে যে-সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করছেন সে-সময়ে তিনি হয়ত কোন 


চিন্তা ও বিশ্বাস ১৬৯ 


ৃষটাস্ত প্রত্যক্ষই করছেন ন|। অতএব, প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞান বা তথ্যগুলি উপযুক্তভাবে 
রক্ষণ ও পুনরুৎপাদন না-করলে- অর্থাৎ, স্মৃতির সহায়তা গ্রহণ না-করলে-_-তার 
পক্ষে এগুলিকে বৈজ্ঞানিক চিস্তার উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই 
চিন্তা বা উচ্চচিস্তাও প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির উপর নির্ভরশীল | 
অতএব, প্রত্যক্ষ ও স্মৃতিকে চিন্তুরুসুহায়ক বা সাধনী (2018) বলা যায়। 


কিন্তু চিন্তা বা উচ্চচিন্তার সাধনী বলতে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও স্মৃতি নয়। বস্তৃত, 
চিন্তার জন্য প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির সহায়তা ছাড়াও বিশেষ করে ধারণা (007০ 
(08580০8০)-_একাস্ত_প্রয়োজন। কারণ, . প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির বিষয়বস্ত হল মূর্ত 
(00709:969 ) এবং বিশিষ্ট (277616৫019৮ ) বস্ত বা ঘটনা ; অপরপক্ষে প্রত্যক্ষলব্ধ 
ত্ ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে অমূর্ত (36:89) এবংসাধিক (01771597581) 
ধারনার উদ হার পরই এবং প্রতীক হিসাবে বিশেষত ভাষার সাহায্যে 
“এই ধারণাগুলি ব্যবহার করতে সমর্থ হলে পরই আলোচ্য অর্থে চিন্তা সম্ভব হয়। 
যথা: ম্যালেরিয়া রোগের বিবিধ মূর্ত ও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞানী 
ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত এক সাবিক বা সাধারণ ধারণায় উপনীত হন এবং বিশেষত 
এই ধারণা নিয়েই চিন্তা করেন। এ-জাতীয় সাবিক ধারণা অবশ্ই মূর্ত বা 
ইন্ডিয়গ্রাহ নয়; তবুও সাবিক ধারণাগুলির জন্য আমরা নান] রকম প্রতীক ব্যবহার 
করতে পারি বলেই সাবিক ধারণাগুলি নিয়ে চিন্তা করা সম্তব হয়। প্রতীক বলতে 
প্রধানতই হল ভাষা । যেমন, আলোচ্য দৃষ্টাস্তে “ম্যালেরিয়া” শব্দটিই বৈজ্ঞানিক 
চিন্তায় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত- অর্থাৎ, বিজ্ঞানীর নিকট কাছে “ম্যালেরিয়া” বলে 
উচ্চারিত ধ্বনিটুকুই বা লিখিত সংকেতটুকুই সাধারণভাবে ভূৃত-ভবিষ্ৎ বর্তমানের 
সমস্ত ম্যালেরিয়ার দৃষ্টান্তরই বোধক। যদিও অবশ্ঠ চিন্তার অধিকাংশ দৃষ্টান্তে 
ভাষাই-__অর্থাৎ, উচ্চারিত ধ্বনি, লিখিত সংকেত বা বিবিধ অঙ্গভঙ্গি ( মৃক-বধিরদের 
ভাষা )-_সাবিক ধারণাগুলির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত, তবুও চিন্তাক্ষেত্রে অনেক 
সময় অর্থপূর্ণ ভাষার পরিবর্তে অর্থহীন সংকেতমাত্রও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, 
উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে ০, %, £ প্রভৃতি অর্থহীন সংকেত ব্যবহারই সুবিধাজনক বলে 
বিবেচিত । 
চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা তুলবো । 
আপাতত চিন্তার সাধনী প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাক। আমরা 
দেখলাম, প্রত্যক্ষ ও স্বতিকেও ব্যাপক অর্থে চিস্তার সাধনী বলে গ্রহণ করলেও ধারণা 
ও প্রতীকই (প্রধানত ভাষা) হল চিন্তার বিশিষ্ট সাধনী। মানবেতর প্রাণীর 


১৭৩ মনোবিজ্ঞান 


আচরণ থেকে বোঝা যায় যে তারা প্রত্যক্ষ (9£996) এবং অনেক সময় স্থতি- 

প্রতিরূপের (11970: [01889 ) ব্যবহারে সমর্থ হলেও ধারণা ও প্রতীক (প্রধানত 

ভাষা) ব্যবহারে অসমর্থ । অতএব সিদ্ধান্ত হয়, মানবেতর প্রাণীর পক্ষে চিস্তা- 

প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কিংবা, চিস্তা শবটি আমরা এখানে যে-অর্থে গ্রহণ করেছি 

তা প্রাণীজগতে শুধুমাত্র মান্ছষেরই বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে প্রাচীন দার্শনিক 

এযারিস্টট্ল্‌-এর মন্তব্য গ্রহণধোগ্য হতে পারে : একমাত্র মান্ধই হল চিন্তাশীল প্রাণী। 

টিচেনার প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য দাবি করেন, প্রতিরূপকে (10889) 

চিন্তার এক অনিবাধ সাধনী বলে স্বীকার করতে হবে; কেননা তাদের মতে 

প্রতিরূপহীন চিস্তা ( [018691988 1]1100810% ) একাস্তই অসম্ভব । অর্থাৎ, চিন্তাকালে 

আমরা অনিবার্ধভাবেই প্রতিরূপের সাহায্য গ্রহণ করে থাকি। এই মত গ্রহণ 

করলে মানতে হবে যে আমরা! মূর্ত ও বিশিষ্ট বস্ত বা ঘটন! ছাভা অপর কোন বিষয়ে 

চিন্তা করতে পারি না, কেননা প্রতিরূপ একান্তভাবেই মূর্ত ও বিশিষ্ট। কিন্তু আমরা 

ইতিপূর্বেই দেখেছি, মূর্ত ও বিশিষ্ট বস্তুর বা ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে স্থুরু করে সাবিক 
ধারণায় উপনীত হবার পরই উচ্চ চিন্তা বা বিচার-বিশ্লেষণ মূলক ভাবনা সম্ভব হয়। 

তাছাড়া, দর্শন ব1 উচ্চগণিতে যেসব বিষয়ে চিন্তা করা হয় প্রায়ই সেসব বিষয়ে 

কোন প্রতিরূপের প্রশ্ন ওঠে ন! : বরং প্রতিরূপ-পরায়ণতা এ-জাতীয় উচ্চ চিন্তার পক্ষে 
প্রতিবন্ধক হওয়াই সম্ভব। অতএব সিদ্ধান্ত হয়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা 

চিন্তাক্ষেত্রে অনেক সময় প্রতিরূপের সহায়তা গ্রহণ করলেও চিন্তামাত্রই প্রতিরূপ- 

নির্ভর নয়; বস্তত আমাদের উচ্চ চিন্তা প্রায়ই প্রতিরূপহীন। তাই প্রতিরূপকে 

চিন্তার অনিবার্ধ সাধনী মনে করা যায় না। অপরপক্ষে, ধারণ! ও প্রতীকই চিন্তার 
বিশিষ্ট সাধনী এবং এই প্রতীক বলতে প্রধানতই ভাষা । অতএব, চিন্তা গ্রসঙ্গে 
বিশেষত ধারণ! এবং ভাষার সঙ্গে চিন্ত।র সম্পর্ক সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজন । 


২৪॥ ধারণ (00799196) 


ধারণ! প্রপঙ্গে যনোবিজ্ঞানে বিশেষত ছৃ"টি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন । 
এক : ধারণার স্বরূপ কী? ছুই : কীভাবে আমারা ধারণা গঠন করি? ইতিপূর্বে 
উভয় প্রশ্নের উত্তরেরই ইংগিত বা আভাস পাওয়! গিয়াছে । বর্তমানে তারই 
অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় দেখা যাক । 

ধারণার স্বরূপ বোঝার জন্য বিশেষত প্রত্যক্ষ (59:9908) এবং প্রতিরূপের 
([0788৩) সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ ও পার্থক্য দেখ দরকার । কোন নিদিষ্ট বস্তর সঙ্গে 
ইন্জিযি-সংযোগের ফলে আমরা প্রত্যক্ষ লাভ করি : প্রত্যক্ষর বিষয় মূর্ত ও বিশিষ্ট। 


চিন্তা ও বিশ্বাস ১৭১ 


অতীত প্রত্যক্ষই স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত হলে তাকে প্রতিরূপ (15889 ) বলে। 
অতএব প্রতিরূপের বিষয় প্রত্যক্ষর মতই বিশিষ্ট বা নিদিষ্ট। তুলনায় ধারণার 
বিষয়বস্ত সাবিক বা সাধারণ। যেমন : কোন নিপিষ্ট কৃকুর সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ 
হয়েছিল; সেই কুকুরের প্রত্যক্ষ স্মৃতিতে পুনরুৎপাদিত হয়ে কুকুরটির প্রতিরূপে 
পরিণত হয়। কিন্তু এজাতীয় বহু কুকুরের প্রত্যক্ষ ঘটার ফলে আমি যখন কুকুর 
সম্বদ্ধে একটি ধারণায় উপনীত হই তখন সেই ধারণার বিষয় বলতে কোন নিদিষ্ট 
বা বিশিষ্ট কুকুর নয়__সর্বদেশের ও সর্বকালের অর্থাৎ সমস্ত কুকুরের সাধারণ লক্ষণ। 
স্বভাবতই এ-জাতীয় ধারণার সঙ্গে ইন্দ্রিয-সংযোগের প্রশ্ন ওঠে না । অর্থাৎ, আমাদের 
ধারণাগুলি শুধু সাবিক নয়, অমূর্তও | 
দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আমর! কীভাবে সাধারণ বা সাবিক ধারণায় উপনীত হই ? 
সেই প্রক্রিয়ার মূলত ছু"টি দিক আছে। একটি দিক সচেতন প্রয়াসের উপর নির্ভর- 
শীল নয়; অপর দিকটি সচেতন প্রয়াসের উপর অল্প-বিস্তর নির্ভরশীল । “অল্প-বিস্তর, 
এই কারণে বল! হল যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমর সাধারণত যেসব ধারণায় 
উপনীত হই তার পিছনে এই সচেতন প্রয়াসের পরিচয় তুলনায় অস্পষ্ট, কিন্তু 
বৈজ্ঞানিক ধারণ! লাভের ক্ষেত্রে তা তুলনায় প্রকট ও সুম্পষ্ট। একে একে এই 
দু'টি দিকের পরিচয় দেখা যাক। 
প্রত্যক্ষ ও প্রতিরূপ থেকে সাধারণ বা সাধিক ধারণায় উপনীত হবার প্রথম স্তর 
হল বর্গ-প্রতিরূপ (4929770 [7788০ )__ অর্থাৎ, সমজাতীয় বহু বস্তর মধ্যে শুধুমাত্র 
সাদৃশ্তগত বা সাধারণ দিকটির কোন একরকম যৌগিক প্রতিরূপ-_গঠন | বর্গ- 
প্রতিবূপ গঠনের প্রক্রিয়াকে অনেক সময় যৌগিক আলোকচিত্র গ্রহণের (0০9801১0819 
21:০/০৫:%%5) সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেমন: একই প্রেট বা ফিল্ম-এর একই 
জায়গায় পরপর অনেকগুলি আল্সেসিয়ান্‌ কুকুরের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা 
হল। সেই প্রেট বা ফিল্ম থেকে শেষ পর্যস্ত যে-চিত্র পাওয়া যাবে তা কোন একটি 
নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট আল্সেসিয়ান্‌ কুকুরের চিত্র নয়; তার বদলে সেটি হবে সাধারণ- 
ভাবে আল্সেসিয়ান্‌ কুকুরদের গডনের চিত্র। অনেকটা এইভাবেই পর পর 
সমজাতীয় বহু বস্তর প্রত্যক্ষ হতে হতে আমাদের মধ্যে শেষ পর্বস্ত যে-প্রতিরূপ গডে 
উঠবে তা কোন একটি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট বস্তর প্রতিরূপ নয়; তার পরিবর্তে বহু প্রতি- 
রূপ কোন একভাবে একীভূত হয়ে সমস্ত সমজাতীয় বস্তগুলির সাধারণ বা বর্গগত বা 
জাতিগত একটি প্রতিরপ গঠিত হবে। যেমন : পরপর বহু কুকুরের প্রত্যক্ষ হতে 
হতে শেষ পর্যন্ত এমন এক প্রতিরূপ গড়ে ওঠে যাকে কোন একটি নির্দিষ্ট কুকুরের 
প্রতিরূপ বল! যায় না; তার মধ্যে বিভিন্ন কুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলির দিক অবলুপ্ত,হয়ে 


১৭২ মনোবিজ্ঞান 


অবশিষ্ট থাকে শুধু সাধারণভাবে সমস্ত কুকুরের মধ্যে সাদৃশ্যর দিকটুকু। সংক্ষেপে, 
সমজাতীয় বু বস্তর বহু প্রতিরূপ যৌগিক আলোকচিত্রের মতো একাকার হয়ে 
একটি বর্গ-প্রতিরূপে পরিণত হয়। এই বর্গ-প্রতিবূপের মধ্যে বিভিন্ন সমজাতীয় 
প্রতিরূপের বৈশিষ্ট্যের দিক প্রত্যাখ্যাত হয়ে শুধুমাত্র সাধারণ সাদৃশ্ঠর দিকটি বর্তমান 
থাকে। 


কিন্তু বর্গ-প্রতিরূপও প্রতিরপই ; ধারণ নয়। তবুও এই বর্গ-প্রতিরূপের 
মাধ্যমে আমরা ধারণা গঠনের দিকে অনেকাংশে অগ্রসর হই । কেননা অন্তান্ 
প্রতিরূপের মতো বর্গ-প্রতিরপের বিষয় কোন বিশিষ্ট বস্ত নয়-_-একজাতীয় বস্তর 
সাধিক বা সাধারণ লক্ষণ। এবং সাধিকতাই ধারণার প্রধান লক্ষণ । অতএব 
বর্গ-প্রতিরপকে 'নিছক প্রতিরপ এবং ধারণার মধ্যবর্তী কোন এক স্তর বলে বিবেচনা 
করা যায়। এই মধ্যবর্তী স্তর থেকে পরিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হবার জন্য কম-বেশি 
সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। “কম-বেশি”, কেননা ৫্দনন্দিন জীবনের সাধারণ 
ধারণ] গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রয়াসের পরিচয় তুলনায় অস্ফুট, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-ভাবে 
নির্ভরযোগ্য সুনিশ্চিত ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে সে-পরিচয় তুলনায় প্রকট ও সুম্পষ্ট। 
কিন্তু তুলনায় অক্ফুটভাবেই হোক বা প্রকটভাবেই হোক, ধারণা গঠনের জন্য এই 
যে সচেতন প্ররাস তা বিশ্লেষণ করলে নিয়োক্ত প্রক্রিয়া গুলির পরিচয় পাওয়া যায় : 


১। তুলনা (00700871507. )। সমজাতীয় নানা বস্তুর প্রত্যক্ষ হলে আমরা 
সেগুলিকে পরম্পরের সঙ্গে তুলনা করে থাকি এবং এই তুলনার ফলে সেগুলির মধ্যে 
সাঁদৃশ্ঠ ও পার্থক্য উভয় দিকই ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। 


২। বিষুর্তকরণ ( 4১6806100 )। উপরোক্তভাবে বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তুর 
মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি স্ুম্পষ্ট হলে আমরা! ক্রমশ শুধুমাত্র এই সাদৃশ্টের দিকটিকে 
বস্তগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে নি; পার্থক্য ব! বৈশিষ্ট্যের দিকগুলিকে বর্জন করি । 

৩। সামান্তীকরণ (0667811888100 )। উপরোক্ত সাদৃশ্তটের দিকই যে 
সমজাতীয় বস্তর সাধারণ-ল্‌ক্ষণ বা সামান্য-লক্ষণ সে-বিষয়ে আমরা সচেতন হই। 
যথা, সমস্ত পরিদুষ্ট ঘটের মধ্যে যে-বিষয়ে সাদৃশ্ঠ বর্তমান সেই বিষয়ই ঘটত্বের লক্ষণ 
_ অর্থাৎ, যেখানে সেই লক্ষণ বর্তমান সেইখানেই ঘট বর্তমান, বা সমস্ত ঘটের মধ্যে 
এই সাদৃশ্তগত দিকের জন্যই প্রতিটি ঘটের ঘট হিসাবে পরিচয়-_-এই কথা আমরা 
হাদয়ম করি । 


৪| নামকরণ (1%0018 )1 সমস্ত সমজাতীয় বন্তর মধ্যে উপরোক্ত সাধারণ 
লক্ষণ বা সামান্য লক্ষণ বোঝাবার জন্য আমর! একটি নাম বা শব-সংকেত আয়ত্ত 
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ঞ 


করি। যেমন, “ঘট? নামটি দ্বারা ঘটত্ব বা সমস্ত ঘটের সামান্য লক্ষণ বোঝাবার 
আয়োজন করা হয়। 
৩৪॥ ভাষা ও চিন্তা! € 1,811008869 8110. 11700861760) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, চিন্তার প্রধানতম সাধনী বলতে ধারণা এবং এই 
ধারণাগুলিকে বোঝাবার জন্ট সংকেত। এই সংকেত বলতে প্রধানতই অবশ্ট 
ভাবা__দাধারণ উচ্চারিত ভাষা, লিখিত ভাষা বা এমনকি মৃক ও বধিরদের 
অঙ্গতঙ্গিমূলক ভাষা । অতএব স্পষ্টই বোবা যায়, চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ অত্যন্থ 
গভীর-_-এতো! গভীর যে নিঃসংশয়ে বলা যায়, অন্তত অধিকাংশ চিস্তার পক্ষে ভাষ। 
অপরিহার্য বা অন্তত অধিকাংশ চিন্তাই ভাষার উপর একাস্তভাবেই নির্ভরশীল । 

ভাষার উপর চিন্তার এই নির্ভরত। থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত করতে চেরেছেন 
যে চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভাষা-ব্যবহার মাত্র, যদিও চিন্তার ক্ষেত্রে এই ভাষা-ব্যবহ্থারের 
দিকটি অস্ফুট বা অব্যক্ত বা উহা থাকে । যেমন, চিন্তাকে বলা হয়েছে 'অনুচ্চারিত 
কথা-কওয়া” (৪8১৮০০৪] 6%17106 ), বা “সংহত বাক্য-ব্যবহার' (99:810960 
6৪111176 ), ব। “অস্ফুট ভাষা-ব্যবহার+ ( 100011016 1811£9869 ৪০61৮1৮$ )। 

এই মতের সমর্থনে বলা যায়, অন্তত অধিকাংশ চিন্তার ক্ষেত্রে যেসব প্রতীক 
ব্যবহৃত হয় সেগুলি ভাষা-স্বরূপই-_অর্থাৎ) উচ্চারিত শব্দ, লিখিত শব্ব-সংকেত ব 
অঙ্গভঙ্গিমূলক শব্দ-সংকেত। দেনন্দিন জীবনের যে-কোন একটি চিন্তার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট 
মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি তার মধ্যে ভাষ। বা শব 
ব্যবহারের পরিচয় কত স্ুম্পষ্ট। অনেক সময় চিন্তা করা বলতে যেন নিজের সঙ্গে 
কথা কওয়াই-_-চলতি ভাষায় যেমন বলা হয়, “মনে মনে কথা কওয়া”, বা “আপন 
মনে কথা কওয়া ।' শিশুদের আচরণ লক্ষ্য করলে দ্রেখা যায় যে তারা প্রায়ই কথা 
কইতে কইতে চিন্তা করছে-_অর্থাৎ পরিণত বয়সে চিস্তার সময় আমর! ভাষার দিকটি 
যেমন অনুচ্চারিত রাখি শিশুরা সবসময় তা রাখে না, তার চেঁচিয়ে টেঁচিয়েই 
চিন্ত। করে; অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলেই তারা ক্রমশ চিস্তার এই ভাষাগত দিকটি 
অনুচ্চারিত রাখতে অন্তন্ত হয়। মক ও বধিরদের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 
অঙ্গভঙ্গিমূলক ভাষা আয়ত্ত করার পর তার! যখন একা একা চিন্তা করে তখনো 
আঙুল প্রভৃতি নাড়িয়ে উক্ত অঙ্গভঙ্গিমূলক ভাষা আবৃত্তি করে চলে। সাধারণ 
ব্যক্তির দৈনন্গিন আচরণ থেকেও দেখা যায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় তারা অনেক সময় 
লেখার ভঙ্গিতে আঙ্ল নাড়ায় বা! বই পড়বার ভঙ্গিতে চক্ষু-পেশী পরিচালনা করে । 
তাছাড়া, পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়াছে যে নিঃশবে গণনা ও চিস্তা করার সময় 
আমর! সাধারণত জিভ ও গলার পেশীগুলিকে অত্যন্ত স্ন্মভাবে সক্রিয় করে থাকি-_ 


১৭৪ মনোবিজ্ঞান 


€ৈছ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে জিভ ও গলার পেশীর এ জাতীয় সূম্ ক্রিয়া পরীক্ষামূলক- 
ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 

অতএব, চিন্তার সঙ্গে ভাষার নিকট সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করা গরয়োজন | কিন্তু 
অনেকে যেভাবে দাবি করেছেন যে, চিন্তা প্রকৃতপক্ষে অনুচ্চারিত বা অস্ফুট 
ভাষা! ব্যবহার মাত্রই, সে দাবি অপরাপর মনোবিজ্ঞানীর মতে সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য 
নয়। কেননা, সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার অপরিহার্য হলেও অত্যন্ত 
উচ্চচিন্তার দৃষ্টান্তে ভাষা ব্যবহারের পরিচয় সংশয়াতীত নয় এবং অত্যন্ত নিয়স্তরের 
চিন্তাক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার বস্তৃত অগ্ুপস্থিত। যেমন, অত্যন্ত উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে 
এমন বিষয়ে চিন্তার পরিচয় দেখা যায় যে-বিষয়কে ব্যক্ত করার জন্য অর্থপূর্ণ ভাষা 
বা শবের ব্যবহার সম্ভব নয়; এই কারণে উচ্চগণিতের ক্ষেত্রে নান প্রকার 
সংকেতের ব্যবহার দেখ! যায় এবং এই সংকেতগুলি ভাষা হিসাবে অর্থহীন । 
আবার জন্ত-জানোয়ারের নানা আচরণ থেকে অনুমান হয় যে তারা পূর্-অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে কিছুট। উল্তাবনী শক্তি-_-অতএব কোন একরকম অস্ফুট চিন্তারও__ 
পরিচয় দিয়ে থাকে । যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে কুকুর ও বাদর ধরনের প্রাণী 
অন্তত স্থুল ও নিম়স্তরের চিন্তার পরিচয় দিতে পারে । কিন্তু অবশ্যই তারা ভাষা 
ব্যবহার জানে না। তাদের উক্ত নিয়স্তরের চিন্তা গ্রতিরূপ-নির্তর বলেই বিবেচিত। 
ফলে জন্তজানোয়ারের আচরণ থেকে অনুমান হয়, ভাষা ব্যবহার ব্যতিরেকেও 
প্রতিবূপ-ব্যবহারের সাহায্যেই কোন একরকম অক্ফুট চিন্তা সম্ভবপর । 

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, যদিও সাধারণ চিস্তা ভাষা ব্যবহারের 
উপর একাস্তই নির্ভরশীল তবুও চিন্তামাত্রকেই অন্চ্চারিত বা অস্ফুট ভাষা ব্যবহার 
বলে বিবেচনা করায় অতিশয়োক্তির আশংকা ঘটে । 


86 বিশ্বাসের স্বরূপ ও কারণ (৪৪6 ৪00 0708]108 ০0113811610) 

চিন্তার সাহায্যে আমর] যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হই সে-সিদ্ধাত্ত সন্বন্ধে__কিংবা য। 
আবিষ্কার করি বা উদ্ভাবন করি তার সম্বন্ধে__আমাদের মধ্যে একরকম নিশ্চয়তা- 
বোধও জন্মায় । এ-জাতীয় নিশ্চয়তা-বোধকে বিশ্বাস (81161) বলা হয়। অবশ্য 
সমস্ত বিশ্বাসের মূলেই সুম্পষ্ট ও সুনিশ্চিত চিন্তার পরিচয় নেই ; আমর! একটু পরেই 
দেখবো চিন্ত। ছাড়া আরো নানা কারণে আমর! নানা বিষয়ে বিশ্বাস করে থাকি । 
কিন্ত বিশ্বাসের বিবিধ কারণ আলোচনার আগে বিশ্বাসের শ্বরূপ বিচার করা 
প্রয়োজন। 

বিশ্বাস বলতে একরকম নিশ্চঃতা-বোধ বোঝায়__অর্থাৎ, যে-বিষয়ে বিশ্বাস করছি 


চিন্তা ও বিশ্বাস ১৭৫ 


সেই বিষয়ের বাস্তবতা সংক্রান্ত নিশ্চয়তা-বোধ | বিবিধ বিষয়ের বাস্তবতা সংক্রান্ত 
আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধের__অর্থাৎ, বিবিধ বিষয়ে বিশ্বাসের-_কয়েকটি দৃষ্টাস্ত 
দেখা যাক । বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, ম্যালেরিয়ার কারণ একজাতীয় মশক-দংশন। 
অর্থাৎ, তার মধ্যে এজাতীয় নিশ্চয়তা-বোধ বর্তমান যে বাস্তব জগতে একজাতীয় 
মশার দংশনে বাশুবিকই ম্যালেরিয়! হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর বিশ্বাস বলতে 
তাঁর কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ধারণার সঙ্গে বস্তজগতের সংহতি সংক্রান্ত নিশ্য়ত!-বোধ, 
এবং এই নিশ্চয়তা-বোধের মূলে আছে তার অভিজ্ঞতা ও চিস্তাঁ। কিন্তু সুস্পষ্ট 
অভিজ্ঞতা ছাড়াও বিশ্বাস সম্ভব হতে পারে, যদিও সে-বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের 
সমতুল্য হবে না। যেমন, ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস। যে-ব্যক্তি ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাস করেন তার ক্ষেত্রেও দেখা যায় কয়েকটি ধারণার সঙ্গে বহির্বাস্তবের সংহতি 
সংক্রান্ত একরকম নিশ্চয়তা-বোধ বর্তমান-__অর্থাৎ, তিনিও এ-বিষয়ে স্থনিশ্চিত যে 
ভূত-প্রেত প্রস্ৃতি বস্তত বর্তমান আছে। কিন্তু তার এই নিশ্চয়তা-বোধের মূলে 
বিজ্ঞানীর মত সুস্পষ্ট অভিজ্ঞতার পরিচয় নেই। কেননা, বিজ্ঞানী যে-রকম 
মশক-দংশন ও ম্যালেরিয়ার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ (বা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ) করে একটি 
নির্দিষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হন, ভূত-প্রেত-বিশ্বাসী সেইভাবে ভূত-প্রেত প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
করে এগুলির অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিশ্বব্সে উপনীত হন না। অতএব দেখা যায়, সুস্পষ্ট 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিংবা অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আমরা অনেক সময় নানা রকম 
ধারণার সঙ্গে বস্তজগতের সংহতি সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা-বোধে উপনীত 
হই এবং সেই নিশ্চয়তা-বোধকে বিশ্বাস বলে। 

এই আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা- বোধ বাবিশ্বাসের নিদিষ্ট লক্ষণ (19687016107) নির্ণয়ের 
সম্ভাবনায় মনোবিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। যেমন, জেম্ন্‌ (81099 ) 
মন্তব্য করেছেন, বিশ্বাস বা বাস্তবতা-বোধ সম্বন্ধে শুধুমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে 
তা এক অনুপম অনুভূতি-বিশেষ। তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের 
আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাস বা ধারণার বাস্তবতা সংক্রান্ত আত্যন্তরীণ নিশ্চয়তা- 
বোধের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে-ব্যক্তি বিশ্বাস করেন একজাতীয় বীজাণুর 
আক্রমণে বসস্ত রোগ হয়, তিনি সময়ে বসস্তর টাক নিতে যান; যিনি বিশ্বাস করেন 
শিতলাদেবীর প্রভাবে বসস্ত রোগ হয় তিনি শিতলাদেবীর পুজা! দিতে যান। 
আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের গুরুত্ব সংক্রান্ত বু দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহই 
দেখতে পাই; তার তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে, বহির্জগতের 
সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানকে আচরণ বলা হয় এবং এই আদান-প্রদানের 
রূপটি বহুলাংশে নির্ভর করে আমাদের ধারণার সঙ্গে বহির্জগতের সংহতি 


১৭৬ মনোবিজ্ঞান 


ক্রাস্ত নিশ্চয়ত|-বোধের উপর । এই কারণে মনোবিজ্ঞানে বিশ্বাসের আলোচন। 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

নানা কারণে আমাদের মধ্যে নানা রকম বিশ্বাসের উদ্তব হ্য়। এখানে কয়েকটি 
প্রধান কারণের আলোচনা করা যাক। 

আমাদের বিশ্বাসের প্রধানতম উৎস বলতে প্রত্যক্ষুই। এই কারণে কোন 
একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্বাসের সবচেয়ে অমোঘ প্রমাণ হিসাবে আমরা সাধারণত 
প্রত্যক্ষরই নজির দেখাই : যথা-_“ম্বচক্ষে দেখেছি', “নিজের কানে শুনেছি, 
ইত্যাদি । বিশ্বাসের আর একটি উৎস বলতে অনেক সময় স্থৃতির উল্লেখ কর! 
হয়। কিন্তু স্মৃতিমূলক বিশ্বাসকে প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষমূলকই বলা 
যায়, কারণ অতীত-প্রত্যক্ষর পুনরু২পাদনকেই স্থৃতি বলা হয়। কিন্তু আমাদের, 
সমস্ত বিশ্বাসই প্রত্যক্ষমূলক নয়। প্রত্যক্ষ ছাড়াও বিশ্বাসের আর একটি প্রধান 
উৎস বলতে অন্ধমান ও আপ্ত-বচন। যেমন, পাহাড়ে ধুঁয়ো প্রত্যক্ষ করেই 
আমর] বিশ্বাস করি পাহাড়ে আগুন বর্তমান ; এই আগুন প্রত্যক্ষগোচর নয়, কিন্তু 
তার অস্তিত্বে বিশ্বীন অন্ুমান-লব্ধ। তেমনি, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বক্তব্যে নির্ভর 
করেও আমরা নান! বিষয়ে বিশ্বাস করে থাকি । যেমন, মিশরের পিরামিভ প্রত্যক্ষ 
না করেও নির্ভরযোগ্য পরিব্রাজকের কথায় নির্ভর করে আমরা পিরামিডের অক্তিত্তে 
বিশ্বাসী । বিশ্বাসের আর একটি উৎস হল অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ( [70891088015 
48800196107 )-_অর্থাৎ, বহু দৃষ্টান্তে একাধিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে ঘটলে 
আমরা সেই বিষয়গুলির মধ্যে কোন একরকম বাণুব সম্বন্ধে বিশ্বাসী হই; কিন্ত 
এ-জাতীয় বিশ্বাস অনেক সময় বিজ্ঞানসম্মত হলেও অনেক সময়েই অবৈজ্ঞানিক 
হতে পারে। যেমন, মেঘ ও বৃষ্টির সম্বন্ধ সংক্রান্ত আমাদের বিশ্বাসটি বিজ্ঞানসম্মত ; 
কিন্ত আকাশে ধৃমকেতু-দর্শন ও পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটা-_উভয়ের মধ্যে সন্বন্ধ 
সংক্রান্ত লৌকিক বিশ্বাপটি অবৈজ্ঞানিক। এ-জাতীয় অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের আরো 
কয়েকটি কারণ হিসাবে অভিভাবন (988898807 ), আবেগ-অন্থভূতি এবং 
সামাজিক পরিবেশের উল্লেখ করা যায়। যেমন, খবরের কাগজ ও রাজনৈতিক 
প্রচার মূলক বক্তৃতায় বারবার একই অসত্য কথা শুনতে শুনতে অভিভাবনের 
প্রভাবে আমর! সেই অসত্যকে অনেক সময় সত্য বলেই স্বীকার করি বা বিশ্বাস 
করি। তেমনি মাত্রাতিরিক্ত স্বেহমমতা প্রভৃতি আবেগ-অন্ুভূতির প্রভাবেও আমরা; 
অনেক সময় নিজ সন্তানের অবাস্তব নির্দোষীতায় বিশ্বাস করি । আবার, সমাজে 
দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত নানা ব্যবস্থার ফলে আমাদের মনে নানা রকম অমূলক বিশ্বাস 


জন্মাতে পারে। 


সগডম পরিচ্ছেদ 
অনুভূতি € 86611178 ) ও আবেগ (0225061015 ) 


১॥ অনুভূতির স্বদূপ (৪6876 01776611716 ) 
দৈনন্দিন জীবনে অনুভূতি শব্দটি নান! অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন, অনেক সময় 

বলি, “অন্ধকারে একটি মহ্ছণ ও শীতল বস্তর অনুভূতি হল”। এখানে অনুভূতি 
শব বস্তত একরকম স্পর্শ-সংবেদনেরই বোধক। কিন্তু যখন বলি, “সুখের অনুভূতি? 
“দুঃখের অনুভূতি”, “শোকের অনুভূতি”, “ভয়ের অনুভূতি”, ইত্যাদি, তখন অনুভূতি 
শবেের অর্থ তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক ও নিশ্েষ্ট এবং প্রায়ই হখদুঃখাত্মক বা উত্তেজনা- 
মূলক কোন আভ্যন্তরীণ অবস্থা। এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার কয়েকটি মূর্ত 
ষটান্ত__ 

সুখ, আনন্দ, মজ।, স্ফৃতি, প্রফুল্পত।, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, আত্মহারা-ভাব... 

হুঃখ, বিষাদ, অসন্তোষ, শোক, বিরাগ, হতাশা **. 

প্রত্যাশা, আগ্রহ, সাহস" 

বিরক্তি, দ্বণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ... 

উৎকণ, ছুৃশ্চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক. 

স্সেহ, মমতা) প্রেম, কামনা **" 
ইত্যার্দি, ইত্যাদি । 

অনুভূতি নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে বল হয়েছে, এগুলি--(১) 
তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক, (২) তুলনায় নিশ্চে্টতার পরিচায়ক, (৩) সাধারণত ত্ুখ- 
ছুঃখাত্মক, এবং (৪) প্রায়ই উত্তেজনামূলক। একে একে বৈশিষ্ট্যগুলির তীৎপর্য 
দেখ যাক । 

(১) অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্জ্রিক | কিসের তুলনায়? বিশেষত সংবেদন 
ও প্রত্যক্ষর তুলনায় । সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করার 
পরিবর্তে প্রধানতই বহির্বস্তর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ; তাই সংবেদন ও প্রত্যক্ষ 
মূলতই বস্তকেন্দ্রিক। যেমন, সামনে বাঘ থাকলে বাঘেরই প্রত্যক্ষ হবে, অপর 
কোন কিছুর প্রত্যক্ষ হওয়া! সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে বহির্বস্থ প্রত্যক্ষকারীর 
উপর একরকম বাধ্যবাধকতার ভাব প্রয়োগ করে। কিন্তু ব্যাদ্রান্বেধী শিকারী 


জঙ্গলে বাঘ দেখলে উৎফুল্ল বা আনন্দিত হন? সেই বাঘ দেখেই পথিক ভীত বা 
১৭ 
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আতঙ্কিত হন। অতএব, আনন্দের অন্ন্ভূতি বা আতঙ্কের অন্ৃভূতি শুধুমাত্র বহির্জগতের 
বস্তটির উপরই নির্ভর করে না; তা বহুলাংশে নির্ভর করে অন্ুভবকারীর উপর । এই 
কারণে সংবেদন ও প্রত্যক্ষর তুলনায় অহ্ভূতিকে আত্মকেন্দ্রিক বল! হয়। কিন্তু 
অনুভূতিকে এইভাবে তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক বলে বিবেচনা করলেও এখানে একটি 
কথ! উল্লেখ করা! প্রয়োজন । সাধারণত অনুভূতি অনেকটা পরগাছার মতো-_ অর্থাৎ, 
এগুলি কোন-না-কোন সংবেদন বা কোন-না-কোন ধারণাকে আশ্রয় করে থাকে। 
যেমন, “খেতে ভাল লাগল”-_-এখানে ভাল লাগার অন্ুভূতিটি রাসন ও ভ্রাণ 
সংবেদনের উপর নির্ভরশীল ; কিংবা, সাপ দেখে ভয় পেলাম-__এখানে সর্প-প্রত্যক্ষ 
বিপদের ধারণা উদ্ধদ্ধ করে এবং ভয়ের অনুভূতিটি সেই বিপদের ধারণার উপরই 
নির্ভরশীল । অতএব, আভ্যন্তরীণ অবস্থা হিসাবে অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্জ্রিক বা 
ব্যক্তিকেন্দ্িক হলেও সাধারণত তা৷ সংবেদন ব1 ধারণার উপর নির্ভরশীলও। 

(২) অনুভূতি তুলনায় নিশ্চেষ্টতারও পরিচায়ক। কিসের তুলনায়? ইচ্ছা, 
সংকল্প, কর্ণ প্রভৃতির তুলনায় । ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি মূলতই আভ্যন্তরীণ চেষ্টার 
পরিচায়ক। কিন্তু কোন একটি সংবাদ আমাদের মধ্যে শোকের সঞ্চার করবে 
না আনন্দের সঞ্চার করবে তা আমাদের চেষ্টা বা প্রয়াসের উপর নির্ভর করে না। 
বস্তৃত আমরা অনেক সময় বিশেষ চেষ্টা ব1 প্রয়াস করেও শোক বা বিষাদের অন্ুভূতি 
কাটাতে বা দূর করতে পারি না। তাই অনুভূতি নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
নিশ্চেষ্টতারই পরিচায়ক | কিন্তু এইখানে মনে রাখা দরকার যে আভ্যন্তরীণ অবস্থা 
হিসাবে অন্থৃভূতি তুলনায় নিক্ষিয়তার বা নিশ্চেষ্টতার পরিচায়ক হলেও অগ্ভূতির 
প্রভাবে এবং অনুভূতির আকর্ষণে বা বিকর্ষণে আমরা প্রায়ই কর্ষে প্রণোধিত হই। 
যেমন, ভয় পেলে আমরা দৌড়ে পালাই, (গান শুনে ) ভাল লাগার আকর্ষণে 
গানের আসরে যাই, খারাপ লাগার বিকর্ষণে দুর্গন্ধ পেলে নাকে রুমাল চাপা দিই। 

(৩) অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতিগুলি স্থখাত্বক বা হুঃখাত্বক। যেমন, 
স্ুথাগ্য থেতে ভাল লাগে । এখানে বাসন ও ত্রাণ সংবেদন ছাড়াও ভাল লাগা, 
বলে যে-বাড়তি আভ্যন্তরীণ অবস্থা তা এক রকম অনুভূতি । এই অন্ুভূতিটি 
নুখাত্মক। তেমনি, তেতো ওষুধ থেতে খারাপ লাগে। এখানে খারাপ লাগা, 
বলে অন্ুভূতিটি দুঃখাত্মক। 

(৪) অনুভূতি অনেক সময় আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার পরিচায়ক | যেমন, ক্রোধ, 
ভয়, শোক প্রতৃতির দৃষ্টান্তে আমাদের অভ্যন্তরে বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার 
উদ্ভব হয়। 

অতএব সংক্ষেপে বলা! হয়েছে, অনুভূতি তুলনায় আত্মকেন্দ্রিক ও নিশ্চেষ্ট এবং 


অন্থভূতি ও আবেগ ১৭৯ 


প্রায়ই স্বখহুঃখাত্মক বা উত্তেজনামূলক আভ্যন্তরীণ অবস্থাবিশেষ। কিন্তু এই 
উক্তিকে অশ্নৃভূতির সংজ্ঞা বলে বিবেচনা না-করে এক রকম বর্ণনা হিসাবে গ্রহণ 
করাই যুক্তিযুক্ত । বস্তত অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে অন্থভূতি এমনই জটিল 
আত্যন্তরীণ অবস্থা যে তার নিখু"ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সম্ভব নয়। 


২॥ অনুভুতি জন্বন্ধে ভূণ্ডট-এর “ত্রিমাপ মত (8৫6৪ গণ 
11610810179] [18901 01 [991110£ ) ূ 

আমাদের বহু বিচিত্র অনুভূতির জটিলতাকে বিজ্ঞানস্ুলভ ও তুলনায় সহজভাবে 
বোঝবার উদ্দেশ্যে আধুনিক পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ভূগুট (দম 
একটি মত প্রস্তাব করেছিলেন। এই মতকে অনুভূতি সংক্রান্ত “ত্রিমাপ মত: 
বলা হয়। একটি তুলনার সাহায্যে মতটি বোঝা সহজ হবে । আকাশের একটি উদন্ত 
বিমান ঠিক কোথায় আছে-_অর্থাৎ তার অবস্থিতি-নির্দেশক হিসাবে__তিন রকম 
মাপ বা ডাইমেন্সনের (70105979107. ) উল্লেখ প্রয়োজন | যথা : ল্যাটিটিউড, 
(177610009 ), লন্জিটিউড. (10208616809 ) এবং উচ্চতা (416659 )। একটি 
উড়োজাহাজ বর্তমানে কত ল্যাটিটিউড, কত লন্জিটিউড. এবং কত উচ্চতায় আছে 
তা জানতে পারলে আমরা উডোজাহাজটির অবস্থিতি সংক্রান্ত সুনিশ্চিত ধারণা 
পাব। ভূগুট্‌ মনে করেন, অনেকটা এইভাবেই তিন রকম মাপের সাহায্যে 
আমরা যে-কোন অনুভূতির স্বরূপ নির্ভুল বা নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে পারবে । 
অনুভূতির ক্ষেত্রে এই তিন রকম মাপ বলতে কী কী? ভূগুট্‌ বলেন, (১) সুখ-ছুঃখের 
(10198887160988-00101019888060983 ) মাপ, (২) উত্তেজনা-অসাডতার (715০6- 
1191)-102107899৪ ) মাপ এবং (৩) টান-মুক্তির (016978915989-13919889 ) মাপ। 
অর্থাৎ, ভূ ট-এর মতে সমস্ত অনুভূতিকেই এই তিনভাবে মাপা যায়। কল্পনা করা 
যাক, আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে এমনভাবে সারিবদ্ধ কর! সম্ভব যার এক প্রান্তে 
চরম জুখ ও অপর প্রান্তে চরম ছুঃখ-চরম সখের পর তুলনায় কম আখ, তারপর 
তুলনায় আরো কম স্ুথ)******ইত্যাদি, ইত্যাদি; এইভাবে সখের মাত্রা কমতে 
কমতে সাবিটির মাঝামাঝি কোন এক নিরপেক্ষ অনুভূতি, যা না-সথখ না-ছুঃখ ; 
ত'রপর এই সারিতে ক্রমবর্ধমান হুঃখের অন্ুুভূতিগুলি যেন পরপর সাজানো এবং 
এই সারির শেষ প্রান্তে চরম দুঃখের অনুভূতি । ভৃগ্ুটু বলবেন, আমাদের যে-কোন 
অন্ৃভূতির স্থান এই জাতীয় সারির কোথাও না! কোথাও হতে বাধ্য এবং কোন- 
একটি অন্নভূতির প্ররূত পরিচয় পেতে হলে জান! দরকার সেই অন্ুভূতিটির স্থান 
ধ-জাতীয় সারির ঠিক কোথায়-__অর্থাৎ, তা কতটা স্থখের বা কতট। ছুঃখের। 


১৮০ মনোবিজ্ঞান 


এইভাবে, সুখ-হুঃখের মাপের সাহায্যে অন্ুভূতিটিকে মাপা সম্ভব এবং মাপ 
গ্রন্নোজনও । তুগ্ডই-এর মতে একইভাবে উত্তেজনা-অসাভতা এবং টান-মুক্তিং 
হ্লাপের সাহায্যেও প্রতি অনুভূতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব এবং পাওয়া প্রয়োজনও 
অর্থাৎ জান দরকার প্রতিটি অনুভূতি উত্তেজনার বা অসাড়তার কতটা কাছাকাছি 
এবং তা টান বা মুক্তিরও কতটা! কাছাকাছি । এই তিন দিক থেকে কোন অনুভূতি, 
পরিচয় পেলে পর অন্ুভূতিটির স্বরূপ আমাদের কাছে স্ম্পষ্ট হবে। 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী ভূণ্ডট-এর এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন 
কিন্তু উডওয়ার্থ মন্তব্য করছেন, মতবাদটির কিছু মূল্য স্বীকার করতে হবে, যদিং 
একথা মনে করা যায় না যে ভূণ্ট্‌-এর এই সহজ সরল পরিকল্পনাটির সঙ্গে অঙ্গুভৃি 
সংক্রান্ত সমস্ত জটিল তথ্যই সহজে খাপ খেয়ে যায়। কেননা, অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয়ে; 
জন্য ভুগুট্‌-প্রস্তাবিত তিনটি মাপ ছাড়াও আরো মাপের প্রয়োজন হতে পারে 
যেমন, জানা-অজান1 বা চেনা-অচেনার ( চা810111916-967%02670999 ) দিব 
থেকেও উপরোক্তভাবে অনুভূতির মাপ সম্ভব । 


৩॥ অনুভূতির অর্ত (09801610708 ০01 চ68117% ) ; সুখ-দুংখান্ুুভূতি; 
নিয়ম (7,859 01 71698076 8100 7১811) ) 

ভূগ্ুট্‌-এর উপরোক্ত মত মনোবিজ্ঞানী মহলে সববাদী সম্মত না-হলেও অস্ত 
এ-বিষয়ে গ্রায় সকলেই একমত যে অনুভূতি অল্প-বিস্তর স্বখাত্মক বা অল্প-বিস্ত 
দুঃখাত্মক। অর্থাৎ, সাধারণত অন্থভূতি মূলতই স্থখের অনুভূতি বা ছুঃখের অস্ৃভৃতি 
অতএব প্রশ্ন ওঠে, কোন অনুভূতি কেন মূলত স্বুখের অনুভূতি হ্য়, আবার কোন 
অশ্নুভূতি কেন মূলত দুঃখের অনুভূতি হয়? 

স্থখ-ছুঃখের কারণ ব্যাখ্যায় সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা মোটের উপর তিন 
নিয়মের উল্লেখ করেছেন। যথা : 

(১) উদ্দীপন সংক্রান্ত নিয়ম (1,9৮7 0৫ 961000186102 )। অর্থাৎ উদ্দীপনের 
তীব্রতা পরিমিত হলে স্বখান্ভৃতি হয় ; উদ্দীপনের তীব্রতা অপরিমিত হলে-_অর্থাং 
উদ্দীপক অত্যধিক তীব্র ব। অত্যন্ত দুর্বল হলে-_ছুঃখাম্থভূতি হয়। যেমন, খাবারে নুন 
পরিমিত হলে ভাল লাগে; কিন্তু সন খুব বেশী হলে বা খুব কম হলে খারাপ লাগে। 
কিংবা, নাতিশীতোষ্ অবস্থা আরামদায়ক; কিন্তু অত্যধিক শীত ব৷ গ্রীষ্ম পীড়াদায়ক। 

(২) পরিবর্তন সংক্রান্ত নিয়ম (58 01 0038089 )1 অর্থাৎ, উদ্দীপনের 
বৈচিত্র্য ব1 পরিবর্তন সুখদায়ক, বৈচিত্রযহীনত। বা! পরিবর্তনের অভাব অগ্রীতিকর বা 
হুঃখদায়ক | যেমন, অনেকক্ষণ একঘেয়ে স্বর শুনতে খারাপ লাগে, কিন্তু স্থরের 


অনুভূতি ও আবেগ ১৮১ 


বৈচিত্র প্রীতিকর হয়। কিংবা, চলতি কথায় যেমন বলা হয়, শুধু মিষ্টি খেতে 
খেতে “মুখ মেড়ে যায়” ; তখন মিষ্টির পর একটু ঝাল বা টক খেতে খুব ভাল লাগে। 
কিন্তু এই প্রসঙ্গেই বল! দরকার যে উদ্দীপনের পরিবর্তন অতিদ্রত বা এলোমেলো 
ভাবে ঘটলে তাও আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক বা ছুঃখকর হয়। যেমন, কেউ যদি 
রেডিওতে এলোমেলোভাবে স্টেসন বদলে চলেন তাহলে শব্ব-সংবেদন আমাদের 
পক্ষে অগ্রীতিকর হয়। 

(৩) সামঞ্রস্তের নিয়ম (1: ০৫ 78700)। অর্থাৎ, সামঞ্জস্যপূর্ণ বা 
ছন্দবদ্ধ উদ্দীপন গ্রীতিকর হয়, উদ্দীপনে সামগ্রস্তের অভাব ঘটলে তা অগ্রীতিকর হয়। 
যেমন, খাচ্াদ্রব্যে সন, মিষ্টি প্রভৃতির মধ্যে সামপ্তন্ত থাকলে তা ভাল লাগে; না- 
থাকলে খারাপ লাগে। তেমনি, সামঞ্জন্তপূর্ণ ব1 ছন্দবদ্ধ ধ্বনি প্রীতিকর হয়; কিন্তু 
অনেকে একসঙ্গে নানা স্বরে চীৎকার করলে ধ্বনি গীডাদায়ক হয়। 


৪॥ সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত মতবাদ (71)907195 01 7১198980176 ৪00 1১911) ) 


উপরোক্ত নিয়মগুলি থেকে আমরা মোটের উপর বুঝতে পারি, কী কাঁ সত 
মানলে একটি উদ্দীপন প্রীতি বা অগ্রীতির সঞ্চার করে, অর্থাৎ স্ুথান্ুভৃতি দেয় বা 
ছুঃখান্ৃভৃতি দেয়। কিন্তু তা থেকে সুখানৃভৃতি বা দুঃখান্ুভূতির মূল কারণ ব্যাখ্যাত 
হয় না। যথা : উদ্দীপক পরিমিত হলে আমরা অুখান্থভৃতি পাই । কিন্তু কেন পাই? 
কিংবা, অতি তীব্র বা অতি দুর্বল উদ্দীপক আমাদের কাছে অগ্রীতিকর। কিন্তু কেন 
অগ্রীতিকর ? উপরোক্ত নিয়মগুলি থেকে এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। 
অর্থাৎ, অ্কুভৃতির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আরে মৌলিক প্রশ্ন বাকি থাকে । স্ুখানুভূতি ও 
দুঃখান্ুভূতির সর্তগুলি মোটের উপর বোঝা গেলেও স্ুখানুভূতি ও ছুঃখাহুভৃতির প্রকৃত 
কারণ বোঝা যায় না। যে-সর্তগুলি মানলে অনুভূতি সুখদায়ক বা! ছুঃখদায়ক হচ্ছে 
সেই সর্তগুলি মানার ফলে অনুভূতি কেন সুখদায়ক বা ছুঃখদায়ক হচ্ছে__এই প্রশ্নেরও 
মীমাংস। প্রয়োজন । 
কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসায় বিজ্ঞানীর! একমত নন । মোটের উপর বলা যায়, 
তিনটি স্বতন্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির সমাধান প্রস্তাবিত হয়েছে । যথা :-_(১) 
“বিস্তদ্ব' মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ, (২) শরীরবিজ্ঞানের__বিশেষত আয়ুবিজ্ঞানের-_ 
দৃষ্টিকোণ, এবং (৩) জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ। 
“বিশ্তদ্ধ' মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্টাউট (৪6০ঘ্) বলছেন, যা প্রয়াম 
বা ইচ্ছার সহায়ক তাইই তুখদায়ক$ যা প্রয়াস বা ইচ্ছার পরিপন্থী তাইই 
ছুখদীয়ক | শরীরবিজ্ঞানের-_বিশেষত ন্সাস্থুবিজঞানের-_ৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, 


১৮২ মনোবিজ্ঞান 


প্রয়াসমাভ্রেই কোন-না-কোন ভাবে স্বাযুতন্ত্রের ভারসাম্য ক্ষুণ্ন করে; যাঁকিছু এই 
ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয় তাইই আমাদের কাছে সৃখদায়ক, যা-কিছু 
এই ভারসাম্যের বিরোধিতা করে তাইই ছুঃখদায়ক। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে দাবি করা হয়েছে, জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তির সহায়ক হলেই একটি 
উদ্দীপন স্ুখদায়ক হয়, জীবনীশক্তির পরিপস্থী উদ্দীপনগুলি আমাদের পক্ষে 
পীড়াদায়ক। 

এই তিনটি মতবাদের কোন-একটির উপর এঁকাস্তিকভাবে নির্ভর করা সম্ভব 
না-হলেও তিনটির মূলেই যে সত্য বর্তমান তাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কশ্- 
প্রবৃত্তি উদ হলে আমরা স্থুখ অনুভব করি, বাধাপ্রাঞ্ হলে অন্ভব করি ছুঃখ; 
সাধারণভাবে এই উক্তি স্বীকারযোগ্য হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে কর্ম-প্রবৃত্তি 
কোন “বিশুদ্ধ মানসিক অবস্থা নয়__-শরীরের, বিশেষত স্ায়ুতন্ত্রের উপর তা নির্ভরশীল | 
অতএব, স্থখ ও হুঃখান্থুভূতির ব্যাখ্যায় কোন “বিশুদ্ধ” মানসিক মতবাদের পরিবর্তে 
সুখ-ছুঃখ জাতীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার স্বায়ুতত্ত্রমূলক ভিত্তির কথাও মনে রাখা 
প্রয়োজন । অতএব, উপরোক্ত দ্বিতীয় মতটিও সথছুঃখানুভূতির উপর গুরুত্বপূর্ণ 
আলোকপাত করে। তেমনি মানবজাতি প্রাণিজগতেরই অস্ততূর্্ত ; তাই মানুষের 
দেহ্যস্ত্রকে (অতএব স্বাযুতন্ত্রকেও ) পূর্ণতরভাবে বোঝার জন্ত সানগ্রিক প্রাণিজগতের 
নিয়ম__বিশেষত ক্রমবিবর্তনের নিয়ম-_মনে রাখা প্রয়োজন। অতএব উপরোক্ত 
তৃতীয় মতটিকেও প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত 
করতে পারি, উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টি যেমন প্রথমটির পরিপূরক 
তেমনিই তৃতীয়টিও দ্বিতীয়টির পরিপুরক। তিনটির কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে 
প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কিন্তু কোন একটির উপরও একাস্তভাবে নির্ভর করা ঠিক 
নয়। 


৫॥ সুখ-দুঃখ সংক্রীস্ত কয়েকটি সমস্যা 


দার্শনিকদের মধ্যে স্থখ ও দুঃখ প্রসঙ্গে একরকম বিতর্ক বা মতান্তর আছে। 
সম্প্রদায়বিশেষের দার্শনিকেরা! দাবি করেন, জগতে ছুঃখই মৌলিক, ছুঃখই সত্য । 
সর্বং ছুঃখং। ছুঃখের সাময়িক অভাবকেই আমর] স্থুখ বলে মনে করি। এই 
সম্প্রদায়ের দার্শনিকের। দুঃখবাদী নামে খ্যাত। কিন্তু সম্প্রদায়াস্তরের দার্শনিকেরা 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাদের মতে, স্থখই মৌলিক, ্থথই সত্য। 
স্থখের সাময়িক অভাবকে আমরা দুঃখ বলে মনে করি । স্বভাবতই এই দার্শনিকেরা 
সুখবাদী নামে খ্যাত। কিন্ত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ-তর্ক প্রাসঙ্গিক নয়। 


অনুভূতি ও আবেগ ১৮৩ 


আমাদের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা হিসাবে সুখ ও দুঃখ উভয়ই সত্য, উভয়ই মৌলিক; 
একটিকে অপরটির অভাবমাত্র বিবেচনা করার কারণ নেই। 


মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থখ-ছুঃখ সংক্রান্ত প্ররুতপক্ষে প্রাসঙ্গিক সমস্যা 
বলতে প্রধানত ছুটি :_(১) সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ কোন অনুভূতি সম্ভব কি না? 
(২) কোন অন্তুভূতিকে সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণ বলা যায় কি না? 


(১) নিরপেক্ষ অনুভূতির সমস্যা । আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ভূগ্ুট-এর 
( ভবঃ2৭৮) মতে সখ-ছুঃখ নিরপেক্ষ অনুভূতি সম্ভব । কেননা তিনি অনুভূতির 
ত্রিবিধ মাপের মধ্যে প্রথম মাপটির ব্যাখ্যায় সমস্ত অনুভূতিকে এমন এক সারিতে 
সাজাবার প্রস্তাব করেছেন যার একগ্রান্তে (চরম ) স্থখ, অপরপ্রাস্তে (চরম) হুঃখ, 
এবং এই সারির মাঝামাঝি যে-অনুভূতি তা না-স্থুখের, না-ছুঃখের- অর্থাৎ, তা 
স্থখ-ছুঃখ নিরপেক্ষ । কিন্তু অনুভূতির ব্রি-মাপ সম্বন্ধীয় মতটির মূল্য স্বীকার করেও 
এবং অন্ুভূতিগুলিকে এ-জাতীয় সুখ-দুঃখের কোন সারিতে সাজাবার কল্পন! 
স্থবিধাজনক বলে গ্রহণ করেও বলা যায়, অনুভূতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতার নিয়মও 
বর্তমান। এই নিয়ম অন্সারে, অতি-তীব্র স্থখের অনুভূতির তুলনায় কম-তীব্র 
স্থখের অনুভূতি আপেক্ষিকভাবে ছুঃখকর, বা, অতি-তীব্র ছুঃখের অনুভূতির তুলনায় 
অল্প-তীব্র দুঃখের অন্ৃভূতি আপেক্ষিকভাবে সুখকর । অতএব, উপরোক্ত সারির 
মধ্যবর্তী তথাকথিত নিরপেক্ষ অনুভূতি আমাদের কাছে তীব্র স্খান্ভূতির তুলনায় 
দুঃখাম্ৃভৃতি বলেই প্রতীত হবে, আবার তীব্র হুঃখান্ৃভৃতির তুলনায় স্থখান্ুভৃতি 
বলেই প্রতীত হবে। ফলে, বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসাবে কোন অন্ুভূতিই আমাদের 
কাছে স্থুখ-ছুঃংখ নিরপেক্ষ নয় ; বরং কম-বেশি স্থথের বা দুঃখের অনুভূতিই । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতের আলোচন! প্রয়োজন । বেন্‌ (78517) প্রমুখ 
চিন্তাশীলের! দাবি করেছেন, বিশ্বয়ান্ুভৃতি সম্বন্ধে সুখ-দুঃখের বিচারই প্রাসঙ্গিক নয় । 
অর্থাৎ, বিম্ময়বোধ একরকমের অনুভূতি হলেও তা৷ না-স্ুখের, না-ছুঃখের | এই অর্থে 
বিশ্যান্ৃভৃতি স্থখ-ছুঃখ নিরপেক্ষ । কিন্তু এইভাবে বিশ্বয়ানুভৃতিকে সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ 
বলে বিবেচনা করা যায় কি না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, 
অবস্থাভেদে বিস্ময়ানুভৃতি বস্তত স্থখেরও হতে পারে, হুঃখেরও হতে পারে। 
বিদেশ থেকে বন্ধুর আকম্মিক প্রত্যাবর্তনে আমরা বিস্ময়বোধ করি; সার্কাসে 
অসামান্ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখতে দেখতে আমরা বি্ময়ে স্তস্ভিত হয়ে যাই। এ-জাতীয় 
বিশ্ময় অবস্থাই স্খকর। বন্ধুর আকন্মিক মৃত্যু-সংবাদে বা! প্রিয় খেলোয়াড়ের 
আকম্মিক ভ্রমজনিত পরাজয়েও আমরা বিস্ময়বোধ করি; কিন্তু সে-বিম্ময় বেদনা- 
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দায়ক বা দুঃখানুভূতিই । অতএব, অবস্থাভেদে বিশ্ময়ান্ভূতি হয় সুখানুদ্ভূতি না-হয় 
ছুঃখান্ুভূতিই-_হৃথ-ছুঃখ নিরপেক্ষ অনুভূতি নয়। 

(২) মিশ্র অনুভূতির সমস্তা । অনেকের মতেই স্থখ ও ছুঃখ একাস্তভাবেই পরস্পর- 
বিরোধী; তাই আগ্তন আর জল যেমন একত্রে থাকে ন৷ তেমনি কোন অভিজ্ঞতার 
ক্ষেত্রেই সুখান্ুভূতি ও ছুঃখানুভূতির একত্র সমাবেশ বা মিশ্রণ সম্ভব নয়। কিন্ত 
ম্যাক্ড্যগাল (1607)058%11), স্টাউট্‌ (8৮০5৪) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী এজাতীয় 
মতেয় তীব্র সমালোচনা করেন। তাদের মতে, অনেক ক্ষেত্রেই সুখাহুভূতি ও 
ছুঃখাহুভূতির মিশ্রণ বস্তুত দেখা যায়। যেমন, জাহাজ ছাড়ার সময় উচ্চশিক্ষার্থে 
বিদেশযাত্রী ছাত্রের অভ্যন্তরে একদিকে যেমন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে 
যাবার বেদন! জাগে অপরদিকে তেমনি বিদেশ-দর্শন এবং উচ্চ-শিক্ষালাভের সম্ভতাবনা- 
জনিত সুখেরও অনুভূতি হয়। অতএব, স্ুখ-ছুঃখকে আগুন ও জলের মতো পরস্পর- 
বিরোধী বিবেচনা করে উভয়ের একত্র সমাবেশ ব1 মিশ্রণকে অসম্ভব বলার কারণ 
নেই। বস্তত কবি ও অন্থান্ত সাহিত্যিকের] এই সত্যটি উপলব্ধি করেই নানা সার্থক 
সাহিত্য স্থঙি করেছেন । 


৬॥ আবেশা € 870006102 ) 


অনুভূতিকে অনেক সময় ছু"টি প্রধান শ্রেনীতে বিভক্ত কর] হয় :-__(১) সংবেদনা- 
শরয়ী অনুভূতি ( 991798-196117)6 ) এবং (২) আবেগ (8]7008100 )। সংবেদনা শরয়ী 
অনুভূতি সংবেদনের উপর নির্ভরশীল, আবেগ নির্ভর করে ভাবনার (198 ) উপর। 
যেমন, সুম্বাছু খাবার খেয়ে ভাল লাগে । এই “ভাল লাগা” বা স্থখানুভূতি রাসন- 
সংবেদন ও দ্রাণ-সংবেদনের উপর নির্ভর করে । কিন্ত বিপদের ধারণা থেকে আমরা 
ভয় পাই, অপমানের ধ।রণা থেকে আমাদের ক্রোধ হয়। অতএব ভয়, ক্রোধ 
প্রভৃতিফে আবেগ বলা হবে। অবশ্য আবেগও পরোক্ষভাবে বা শেষ পর্যস্ত কোন 
সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে । যেমন, সাপ দেখে ভয় পেলাম, অপমানজনক 
কথা শুনে ক্রোধ হল। অর্থাৎ, সর্প-সংবেদন বিপদের ধারণা উদ্ন্ধ করল এবং 
বিপদের এই ধারণা থেকে উদ্ধন্ধ হল ভয় | কিংবা, শব্ব-সংবেদন উদ্ধন্ধ করল 
অপমানের ধারণা এবং অপমানের এই ধারণা থেকে উদ হল ক্রোধ | কিন্তু অনেক 
ক্ষেত্রে আবেগ এইভাবে শেষ পর্যন্ত কোন সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও স্পষ্ট বা 
অস্পষ্ট কোন ধারণাকেই তার প্রকৃত কারণ বলা প্রয়োজন | চিড়িয়াখানায় সাপ 
দেখে আমরা ভয় পাই না ; কেননা: সাপের এই সংবেদন আমাদের মধ্যে বিপদের 
ভাবনা উদ্রেক করে না। কিন্তু খোল] মাঠে বা জঙ্গলে সাপ দেখলে আমর] ভয় 
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পাই। কেননা, সাপের সেই সংবেদন বিপদের ভাবন! উদ্ধদ্ধকরে। অতএব, 
সাপের সংবেদনই ভয় নামের আবেগটির কারণ নয় । আবেগটির প্রকৃত কারণ হল 
বিপদ্দের ভাবনা বা ধারণা । তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আবেগ পঝোক্ষ- 
ভাবেও সংবেদনের সঙ্গে সম্পকিত নয় । যেমন, মৃত বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে 
শোক হয়। এখানে শুধুমাত্র ভাবনাই শোকের কারণ। 

সংবেদনাশ্রয়ী অনুভূতি তুলনায় সরল আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সাধারণত তা স্থখ-ছঃখ 
জাতীয়ই। কিন্তু আবেগ অত্যন্ত জটিল আভ্যন্তরীণ অবস্থা_-সরল সুখ-দুঃখ ছাডাও 
আবেগের সময় আভ্যন্তরীণ উত্তেজন! ব1 চাঞ্চল্য দেখা যায়। তাছাড়া, আবেগের 
সঙ্গে কর্ধপ্রবৃত্তির স্ুম্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় । যেমন, মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিলে-_ 
অর্থাৎ, কর্মপ্রবৃত্তি ব্যাহত হুলে-__জীবজক্ত ক্রুদ্ধ হয়| কর্মপ্রবুত্তির উপর আবেগের 
এ-জাতীয় নির্ভরতার দিক থেকেই স্টাউট্‌ (9$০9) মন্তব্য করেছেন, আবেগগুলি 
পরগাছা বা পরজীবীর মতোই । 

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে আবেগের সঙ্গে নানারকম দৈহিক 
পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখ! যায় । যেমন চলতি কথায় বলি, “রাগে থরথর করে 
কাপছি', “ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে”, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আবেগের স্বরূপ বোঝার 
জন্য দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার এই সম্বন্ধের দিকটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে 
আলোচন। করা প্রয়োজন । 


৭॥ আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন 

আবেগের অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে কত জটিল ও গভীর পরিবর্তন ঘটে 
নিয়োক্ত দৃষ্টান্ত থেকে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
প্রায় ৪০০০ মাকিন বৈমানিককে প্রশ্ন কর! হয়েছিল, নিদারুণ বিপদের অবস্থায় 
তাদের কী রকম শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল । উত্তরে তারা বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেন। যথা : শতকরা ৮৬ জন বলেন, স্ৃত্যস্ত্র এবং ধমনী 
“ধড়াম-ধড়াস্‌, (900:71778 ) করার অভিজ্ঞতা হয়; শতকর। ৮৩ জন বলেন, পেশী 
টানটান ( 6089) হয়ে যায় ; শতকর! ৮০ জন মুখ ও গল! শুকিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করেন ; শতকরা ৭১ জন বলেন, শরীর ঘর্মান্ত হয় (097৮008 06281018010 
বা '০০17 ৪৩৪$)); শতকরা ৭৬ জনের “পেট ঘুলিয়ে ওঠার* অভিজ্ঞতা হয়; 
শতকরা ৬৫ জন বলেন, বারবার মৃত্রত্যাগের প্রয়াস হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
এই দৃষ্টাস্তটি থেকে বোঝা যায়, “ভয়” নামের আবেগের সঙ্গে কত রকম শারীরিক 
পরিবর্তনের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ও প্রকট । রাগ, শোক প্রভৃতি আবেগ-অবস্থা পরীক্ষা 
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করলেও এ-জাতীয় নানা শারীরিক পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। আবেগের 
সঙ্গে বর্তমান থাকে বলেই এই জাতীয় দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে 'আবেগ-সহচর" 
আখ্যা দেওয়া যায়। 

আবেগ-সহচর এই শারীরিক পরিবর্তনগুলি প্রধানতই 'ম্বতঃক্রিয় শ্বাযুতন্তর'র 
(400000210 13675093 958692) ) উপর নির্ভরশীল বা৷ স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বার! 
পরিচালিত। আমাদের স্নাযুতন্ত্রেরে একাংশকে স্বতঃক্রিয় (:$56০7০239) আখ্যা 
দেওয়া হয়, কেননা ন্বায়ৃতস্ত্রের এই অংশটি প্রধান বা কেন্দ্রীয় ্বাফুতন্ত্র (0970৮%1 
[ব97:5০৪৪৩ 89690 ) থেকে মোটের উপর স্বাধীনভাবেই কাজ করে। তাই 
স্নায়ুতস্ত্রের এই অংশ শরীরে যে-সব পরিবর্তন স্থ্টি করে সেগুলিকেও স্বাধীন বা 
স্বতঃক্রিয় পরিবত্তন ( &০2.02919 00780£09 ) আখ্যা দেওয়া হয়| 

অনেকগুলি বহিরমূ্খী স্সায়ু মস্তি এবং স্যুম্নাকাণ্ডের নানা অংশ থেকে শরীরের 
নান1 আভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এই স্বতঃক্রিয় স্ায়ুতন্ত্র গঠন করেছে। 
স্বতঃক্রিয় দ্নায়ূতন্ত্রটি প্রধানত ছু'ভাগে বিভক্ত-_এক ভাগের নাম সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ 
( 507086106619 9১৪6912 ), অপর ভাগের নাম প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র (7291%- 
৪1008659610 996970)| সংক্ষেপে বলা যায়, ব্বতঃক্রিয় স্নায়ূতন্ত্রের সর্বোচ্চ এবং 
সর্বনিয় অংশ মিলে প্রথম বা সিম্প্যাথেটিক্‌ ভাগটি গঠিত; স্বতঃক্রিয় সসাযুতত্ত্রের 
মধ্যবর্তী অংশটি দ্বারাই দ্বিতীয় বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ ভাগটি গঠিত। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক 
এবং সুযুয্াকাণ্ডের সর্বোচ্চ ও সবনিয় স্থান থেকে যে-বহিমুধী স্নাযুগুলি শরীরের নানা 
আভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত সেগুলি মিলে সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র গঠিত; অপরপক্ষে, 
সুুয়াকাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ থেকে যে-বহিমু্বী স্থাযুগুলি শরীরের এ বিভিন্ন আভ্যন্ত- 
রীণ অঙ্গ পর্যস্ত প্রসারিত সেগুলি মিলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র। লক্ষণীয় বিষয় হল, 
শরীরের এই আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির সঙ্গে স্বতঃক্রিয় স্নাযুতস্ত্রের ছিবিধ যোগাযোগ 
বর্তমান__অর্থাৎ, এই অঙ্গগুলির সঙ্গে সাধারণত একদিকে সিম্প্যাথেটিক তন্ত্রের 
ন্নাযুগ্ুলি সংযুক্ত, অপরদিকে আবার প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের ন্নাযুগডলিও সংযুক্ত । 
অতএব, স্বতঃক্রিয় ত্বায়ুতস্ত্রেরে উভয় ভাগই এই অঙ্গগুলির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে বা এই অঙ্গগুলিকে পরিচালিত করে| কিন্তু একই রকম প্রভাব নয়; 
আভ্যন্তরীণ অঞগগুলির উপর সিম্প্যাথেটিক্‌ এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তস্ত্রের প্রভাব 
সাধারণত পরস্পরবিরোধী বা বিপরীত ধরনের । যেমন, স্বতরক্রিয় দ্নাযুতন্ত্রের ছু'টি 
ভাগের মধ্যে যখন সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র তুলনায় বেশী প্রভাবশালী হয় তখন লালা- 
গ্রন্থিগুলির (381:%%75 01975 ) কার্ধ অবদমিত হয় (লাল! ক্ষরণ বন্ধ হয়-_-তাই 
গলা ও মুখ শুকিয়ে যায় ), হৃতযন্ত্ের ক্রিয়। বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হয় (বুক ধড়াস্-ধড়াস্‌ করে ); 


স্বয়ংক্রিয় জায়ুতন্ত 
নাল রঙের রেখাগুলির সাহায্যে সিমৃ- 
গাথেটিকু ( 9010817601০) এবং 
কালে! রেখাগুলির সাহায্যে প্যারা- 
সিম্পযাথেটিক্‌ (6218-551)1)911)6110) 
তন্ত্র স্নায়ু বোঝান তচ্ছে। সিম্‌প্যাথে- 
টিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক তন্ত্র 
সলামুগুলি যে-সব অঙ্গর উপর পরস্পর- 
বিরোধী প্রভাব বিস্তার করে সেগুলির 
তালিকা 
(১) চোখের তারারন্ধ (7১11) 
(২) লালা-গ্রন্থি (9811/21% 018105) 
(৩) স্বেদ-গ্রন্থি (981 03181703 ) 
(৪) বরুক্তবাহ (819০9 ৬55591 ) 
(৫) হত্যন্ত্র (175810) 
(৬) ফুসফুস (1.8185 ) 
(9) যকত ( [196 ) 
(৮) পাকস্থলী (310917901) ) 
(৯) আডীনাল্‌ গ্রন্থি (801619] 91817) 
১০) কিডনি (7100695) 
১১) ক্ষুদ্র অস্ত্র (91811 11065530106) 
১২) কোলোন্‌ (00191) ) 
৩) মুত্রবস্তি (9180001) 
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যে-সব শিরা-উপশিরা বা রক্তবাহ (81০০ 9৪৪৪1) দিয়ে রক্ত পেটের ভিতরকার 
পচনতন্ত্র (10189861%9 95892) ) পর্যস্ত পরিচালিত হয় সেগুলি সংকুচিত হয় 
( ড%5০০০2962196100 )-__-ফলে সাময়িকভাবে স্তিমিত হয় হজমের কাজ; যে-সব 
শিরা-উপশিরা বা রক্তবাহ (731907 99891) দিয়ে বহিরাবয়বের পেশীগুলিতে 
রক্তচলাচলের ব্যবস্থা সেগুলি বিস্ফারিত হয়, ফলে বহিরাবয়বের পেশীগুলির 
সক্রিয়তা--অতএব, অবয়ব-পরিচাঁলনাও-_সাময়িকভাবে বেডে যায়; ইত্যাদি, 
ইত্যার্দি। অপরপক্ষে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র তুলনায় বেশী সক্রিয় বা প্রভাবশালী 
হলে শরীরের উপরোক্ত অঙ্গগুলির উপর বিপরীত প্রভাব দেখা দেয়: লালা 
উৎপাদক গ্রস্থিগুলি সক্রিয় হয়, হত্যস্ত্রের ক্রিয়া তুলনায় শান্ত হয়, পচনতন্ত্রের রক্ত- 
বাহগুলি বিস্কারিত হয় ( 5৪৪০৭1186০7. )) ইত্যাদি, ইত্যাদি। (কিন্ত মনে রাখা 
দরকার, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তস্ত্রের প্রভাব মোটের উপর বা 
সাধারণভাবে পরম্পরবিরোধী হলেও এই পরম্পরবিরোধিতা একান্তিক নয় ।) 
উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আবেগের অবস্থায়__অন্তত ভয় 
ও ক্রোধের অবস্থায়__যে-সব শারীরিক পরিবতন দ্রেখা যায় সেগুলি প্রধানতই সিম্‌- 
প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের প্রভাবস্থচক। যেমন, গলা! শুকিয়ে যায়, কেনন। সিম্প্যাথেটিক্‌ 
স্নায়ুর প্রভাবে লালা"-গ্রন্থিগুলির কাজ অবদমিত হয়; বুক ধড়াস্-ধড়াস্‌ করে, নাডি 
দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ (71০০৭ 7:988276 ) বেডে যায়, কারণ সিম্প্যাথেটিক্‌ গ্রন্থির 
প্রভাবে হৃংযস্ত্রের কাজ খুব বেডে যাঁয় এবং অবয়বগুলির পেশী সংলগ্ন রক্তবাহগুলি 
বিস্কারিত হয়; হজমের কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত বা! অবদমিত হয় (এবং পেট 
ঘুলিয়ে ওঠে), কারণ পাকস্থলী (960927%0) ), অস্ত্র (176996109 ) প্রভৃতি পচনতত্ত্বের 
(0169961%৩ 85৪691) অঙ্গ সংলগ্ন রক্তবাহগুলি সংকুচিত হয়; সিম্প্যাথেটিক্‌ 
স্নায়ুর প্রভাবেই অনেক সময় চোখের তারারন্ধ (7511) বিস্ফারিত হয়, শ্বাস- 
প্রশ্বাসেরও নানা! পরিবর্তন ঘটে, মৃত্রবস্তির (31799: ) পেশীগুলি (80106675 ) শ্লথ 
হয় (ফলে মৃত্রত্যাগের প্রয়াস দেখা দেয়) এবং ষে-গ্রস্থিগুলি থেকে ঘাম উৎপাদিত 
হয় সেগুলির ক্রিয়াও অনেক সময় খুব বেডে যায (ফলে শরীর ঘেমে ওঠে )। 
আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র পরিচালিত 
আতীন্ল্‌ গ্রন্থি (8:9081 31800) নামে কিডনি ( 10095) সংলগ্ন একজোডা 
এগ্ডোক্রিন্‌ গ্রস্থির প্রক্রিয়াও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ আমাদের শরীরের একরকম গ্রস্থিকে 
(9152 ) এপ্ডোক্রিন্‌ বা নালীবিহীন (71000900109 বা! 700961983 ) গ্রন্থি আখ্যা 
দেওয়া হয়। পরে__ব্যক্তিত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে__এগুলির কথা অপেক্ষাকৃত বিশদ- 
ভাবে বিচার করা যাবে। আপাতত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, এগ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থি- 


১৮৮ মনোবিজ্ঞান 


গুলির বৈশিষ্ট্য এই যে শরীরের ভিতর প্রবাহিত রক্ত (এবং লসিকা বা [10707 ) 
থেকে রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করে এগুলি হরমোন (০:09) নামের 
নানারকম অত্যন্ত উত্তেজক বা শক্তিশালী নতুন রাসায়নিক পদার্থ উত্পাদন করে 
এবং তা সরাসরি রক্তের মধ্যেই প্রত্যর্পণ করে। ফলে, রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত 
হর্মোনগুলি অচিরে সমস্ত দেহময় ছড়িয়ে পড়ে এবং এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী 
রাসায়নিক পদার্থ বলেই শরীরে অত্যন্ত গভীর ও মৌলিক পরিবর্তন স্থ্ট হয়। 


এ-জাতীয় একজোড়া এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থির নাম আযাড়ীন্ল্‌ (47908101800 )। 
প্রতিটি আ্যাড়রীন্ল্‌ গ্রস্থিকে মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ কর! হয়-__বাইরের দিককার 
ভাগ বা ছাল (00:%9য বা 8] ) এবং ভিতর দিককার ভাগ বা শাস (99 8118)। 
এই ভিতর দিককার অংশ ব1 শাস থেকে একরকম হর্মোন উৎপন্ন হয়; তার নাম 
আাড়ীনলিন্‌ ( 4১007908131) বা 80190117 )। 

আবেগ-সহচর এক জাতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য শারীরিক পরিবর্তনের কারণ হল, 
সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের সক্রিয়তার ফলে অ্যাড়ীন্ল্‌ গ্রন্থি থেকে আ্যাড়ীনলিন্‌ হর্মোন 
উৎপাদন | হর্মোনটি বিশেষ উত্তেজক, এবং অন্যান্য হরমোনের মতো। এটিও সরাসরি 
রক্তের সঙ্গে মিলে যায় বলেই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই শরীরের নানা অঙ্গ পধস্ত 
পরিচালিত হয় এবং সেই অঙ্গগুলিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন: 
আযাডীনলিন্-এর প্রভাবে যকৃৎ (11৮9: ) আমাদের রক্তের মধ্যে চিনি জাতীয় পদার্থ 
বেশী করে যোগান দেয় এবং তারই ফলে মস্তিষ্ক এবং পেশীগুলিতে বেশী করে 
শক্তির (7)79:5 ) যোগান হয় । আ্যাড্রীনলিনের প্রভাবে হ্ৃত্যস্্রের ক্রিয়াও অনেক 
বেডে যায়; অর্থা২ আবেগ-অবস্থায় সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের সরাসরি প্রভাব হৃতযস্ত্রকে 
যেভাবে সক্রিয় করার আয়োজন করে আযাড়ীনলিন্‌ তার বিশেষ সহায়ক হয়। এই 
রকম আরো! নানাভাবে নানা অঙ্গের উপর আযাউ্রীনলিনের এমন প্রভাব দেখা যায় 
যা বন্তত সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের প্রভাবের সহায়কই । 


পরিশেষে আবেগ-সহচর আর একরকম শারীরিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা 
যায়। সম্প্রতিকালে এই পরিবর্তন নিয়ে নানা গবেবণা হয়েছে । পরিবর্তনটিকে 
বলা হয় গ যাল্ভানিক স্কিন রেসপন্স? ( 0%158010 91017 2989০089, বা সংক্ষেপে 
9৪) এবং পরিবর্তনটির স্বরূপ হল, গায়ের চামড়ার উপর এক জাতীয় বৈহ্যতিক 
পরিবর্তন | “রোসম্টে্স মিটার, (78981568706 11569: ) বা “ভোণ্ট মিটার' 
( ড০1650969£ ) নামের যঙ্ত্রের সাহায্যে এই সুস্্ম বৈদ্যুতিক পরিবর্তন মাপা হয়। 


অনুভূতি ও আবেগ ১৮৯ 


৬ ॥ মিথ্যাঁআবিষ্কারক যন্ত্র (70০ 419? 006০০%০02 ) 

অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত “মিথ্যা-আবিষ্কারক' (79 7996998০: ) নামে 
যন্ত্রের কথা অনেক সময় শোন যায়। বস্তত সম্প্রতি নানারকম 'মিথ্যা-আবিফারক, 
যন্ত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা হয়েছে । এ-জাতীয় যন্ত্রের উদ্দেশ্ট হল, অপরাধী অপরাধের 
কথা অস্বীকার করলেও যন্ত্রসাহায্যে তার অপরাধ আবিষ্কার করা । আবেগ-সহচর 
শারীরিক পরিবর্তনগুলির কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে কীভাবে এই চেষ্টা করা 
হয়। মিথ্যা-আবিষ্কারক যন্ত্র বলতে আসলে এ-জাতীয় শারীরিক পরিবর্তন মাপবার 
অনেকগুলি যন্ত্রের একত্র সমাবেশ । যথা: রক্ত চাপে পরিবর্তন মাপার যন্ত্র, 
শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন মাপার যন্ত্র গ্য।ল্ভানিক স্কিন রেস্পন্স, বা 99 মাপার 
ষন্ত্র। অপরাধবিজ্ঞানীদের ধারণায়, কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যদি অপরাধ করে 
থাকে তাহলে তাকে সেই অপরাধ সংক্রান্ত নানান কথ! শোনাতে থাকলে তার 
অভ্যন্তরে ভয় নামের আবেগ উদ্ধদ্ধ হবে; অতএব, তার মধ্যে এই আবেগের 
সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্পকিত শারীরিক পরিবর্তনগুলিও ঘটতে বাধ্য হবে এবং 
উপরোক্ত যন্ত্রগুলির সাহায্যে শারীরিক পরিবর্তনগুলি মাপা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, 
কোন ব্যক্তিকে যদি একটি অপরাধ সংক্রান্ত নান! প্রসঙ্গ শোনাতে শোনাতে দেখা 
যায় এই যন্ত্রগুলি বাস্তবিকই সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র প্রভাবিত আবেগ-সহচর শারীরিক 
পরিবর্তন প্রদর্শন করছে তাহলে বোঝ! যাবে ব্যক্তিটি বাস্তবিকই অপরাধী । 
অপরাধবিজ্ঞানীদের পক্ষে এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে অপরাধ আবিষ্কারের চেষ্টা! 
উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে। 


৯॥ আবেগ সংক্রাস্ত মতবাদ: (ক) জেম্স্লাঙ্গে মতবাদ (080098-1,8706 
[1)9০07 )১ (খ) ক্যানন্-বার্ড মতবাদ ( 02800.-13970 16075 ) 

আবেগ একরকম আভ্যন্তরীণ অবস্থা বা আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা । কিন্তু ইতিপূর্বে 
দেখেছি, এই আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে নানারকম শারীরিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ বর্তমান । শারীরিক পরিবর্তনগুলিকে তাই আবেগ-সহচর বল! হয়েছে। 
অবশ্তই এই শারীরিক পরিবর্তনগুলিই আবেগ নয়। যেমন, ভয় নামের আবেগের 
অবস্থায় বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু “বুক ধড়ফড় করা” ও “ভয় পাওয়া” এক নয়। তবুও 
উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । অতএব, মনোবিজ্ঞানী এই সম্পর্কের স্বরূপটি 
সম্যকভাবে বুঝতে চান । 

অবৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই সম্পর্ককে একভাবে 
ব্যাখ্যা করে থাকি। যেমন চলতি কথায় বলি, “ভয়ে বুক ধডফড করছে", “শোকে 


১৯০ মনোবিজ্ঞান 


কেঁদে আকুল হচ্ছে”, 'রাগে থরথর করে কাপছে*, ইত্যার্দি। অর্থাৎ, ভয় হল কারণ, 
বুক ধড়ফড করা হল কার্য; শোক কারণ, কান কার্ধ; রাগ কারণ, কম্পন কাধ, 
সংক্ষেপে, আবেগ কারণ, শারীরিক পরিবর্তনগুলি কার্য, কিংবা যা একই কথা, 
আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনগুলি আবেগেরই পরিণাম । 

কিন্তু এ-জাতীয় প্রচলিত ধারণার প্রায় সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে জেম্স্‌ (78199) 
এবং লাঙ্গে (19089) আবেগ সংক্রান্ত একটি নৃতন মতবাদ প্রস্তাব করেন। 
উভয়েই অবসশ্ত পরস্পর-নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে এই নৃতন মতবাদে উপনীত হন । 
কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক সাদৃশ্য বর্তমান বলেই নব-মতবাদটি যুগ্মভাবে 
“জেম্স্লাজে মতবাদ? (7812)93-78089 [1190৮ ) নামেই উল্লিখিত হয় । 

জেম্স্লাঙ্গে মতবাদের মূল কথা হল, আবেগ-সহচব শারীরিক পরিবর্তন গুলি 
আবেগেরই পরিণাম বা কাধ (99০৮ ) নয় ; পক্ষান্তরে, এই শারীরিক পরিবতন- 
গুলিকেই কারণ বলে বিবেচনা! করা প্রয়োজন ; অর্থাৎ এগুলিরই পরিণাম হিসাবে 
আবেগ নামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উদ্ভব হয। যেমন, স্থুলভাবে বললে, এই 
মতের ব্যাখ্যায় বল! যায়, কান্নার কারণ শোক নয়, বস্তৃত কান্নাই শোকের কারণ ; 
কিংবা, ভযে বুক ধডফড় করে না-বলে আসলে বলা উচিত বুক ধডফড করে বলেই 
ভয হয। কিন্তু এমন স্থুলভাবে ব্যাখ্যা না-কবে জেম্স্লাঙ্গে মতবাদটি আরো 
বিশদভাবে বোঝ প্রযোজন। 

জেম্মএর মতে, উত্তেজনামূলক ঘটনা! (63016106 18০৮) প্রত্যক্ষর ফলে 
আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে নানারকম ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন ঘটে । 
স্বভাবতই, এই শারীরিক পরিবর্তনগুলির অঙ্গীয সংবেদনও (0:89010 93670996107 
_-পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য) স্থষ্ট হয। প্রকৃতপক্ষে এই অঙ্গীয় সংবেদনকেই আমরা আবেগ 
বলি। জেম্স্‌ যেমন বলছেন, “আমার মতবাদ অন্তসারে উত্তেজনামূলক ঘটন' 
প্রত্যক্ষর ফলে সরাসরিভাবে নানা শারীরিক পরিবর্তন স্থষ্ট হয় ; এই পরিবর্তনগুলির 
অন্ুভূতিই হল আবেগ । প্রচলিত ধারণ! অনুসারে, সম্পত্তি লোকসান হলে আমরা 
দুঃখিত হই, ফলে কাদি; ভালুক দেখলে আমরা ভয় পাই, তাই দৌড়োই ; 
প্রতিদ্ন্দী অপমান করলে আমাদের ক্রোধ হয়, তাই মারি । এখানে যে-মত সমর্থন 
করতে চাই তার দিক থেকে বল! দরকার, ঘটনার পারম্পর্ধকে এভাবে ভাবা ঠিক 
নয়; একটি মানসিক অবস্থা সরাসরিভাবে আর একটি মানপিক অবস্থাব উদ্রেক 
করে না , উভয় মানসিক অবস্থার মধ্যে (যথা: উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ 
এবং আবেগ--উভয়ের মধ্যে) শারীরিক পরিবর্তনগুলি বর্তমান থাক। প্রয়োজন , 
অতএব, বিচারসঙ্গতভাবে বললে বলা উচিত, আমরা কাঁদি বলেই শোক অনুভব 


অনুভূতি ও আবেগ ১৯১ 


করি, মারি বলেই ভ্রুদ্ধ হই, কাপি বলেই ভয় পাই; পক্ষান্তরে একথা বল! ভূল যে 
শোক, ক্রোধ্‌। বা ভয় হয় বলেই আমরা কীদি, মারি বা কাপি। প্রত্যক্ষর পরে 
শারীরিক পরিবর্তনগুলি না-ঘটলে প্রত্যক্ষটি ফ্যাকাসে, বর্ণহীন এবং আবেগের 
উত্তাপহীন এক নিছক জ্ঞানের রূপ গ্রহণ করতো । ফলে ভালুক দেখলে আমরা 
বিচার করতে পারতাম যে এ-অবস্থায় দৌডে পালানোই ভাল, অপমানিত হয়ে 
বিচার করতে পারতাম যে এ-অবস্থায় মারাই উচিত--কিন্তু না পেতাম ভয়, না 
হতো রাগ ।” (স্বাধীন তম )। 


প্রচলিত ধারণার সঙ্গে জেম্সএর মতের পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে 
বলা যায় : 
প্রচলিত ধারণা 


উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ-৯আবেগ-৯শারীরিক পরিবর্তন । 
জেম্স্-লাঙ্গের মত 
উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ-৯শারীরিক পরিবর্তন-৯অঙ্গীয় সংবেদন _ আবেগ । 


অতএব, স্ষায়ুতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে জেম্স্-লাঙ্গের এই মতটিকে নিয্োক্তভাবে 
ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন । উত্তেজনামূলক ঘটনার প্রত্যক্ষ ঘটলে বহিমু্খী স্নায়ু দিয়ে 
পেশী, গ্রন্থি এবং আন্তরযন্ত্র (19০97 : অর্থাৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস, যকত, অস্ত্র প্রভৃতি 
বক্ষ ও উদ্রের মধ্যস্থ অঙ্গগুলি ) প্রভৃতি অঙ্গে ায়বিক শক্তি পরিচালিত হয়। ফলে 
এই অঙ্গগুলিতে বিবিধ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই অন্গগুলির সঙ্গে শুধু বহিম্ধী 
ন্নায়ুই সংযুক্ত নয়, এগুলির সঙ্গে অন্তম্্থী আ্াযুরও সংযোগ আছে। অতএব, অঙ্গ- 
গুলিতে পরিবর্তন ঘটলে তৎসংলগ্ন গ্রাহক ক্নায়ুকোষেও স্ায়বিক শক্তি উদ্বদ্ধ হয় 
এবং অন্তমু্খী স্নায়ু দিয়ে সেই স্নায়বিক শক্তি শেষ পর্যস্ত মস্তি পর্যস্ত পরিচালিত হয়। 
ফলে হ্থ্ট হয় অঙ্গীয় সংবেদন 3 এই অঙ্গীয় সংবেদনকেই আমরা আবেগ বলি। 

এই মতের সমর্থনে জেম্স্‌ নিজে অবশ্ত শরীরবিজ্ঞানের সুম্্ম আলোচন! বা 
বিশ্লেষণ উত্থাপন করেন নি; তার বদলে তিনি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি 
অভিজ্ঞতার নজির দিয়েছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি আবেগ-সংশ্লিষ্ট নিদিষ্ট 
দেহভঙ্গি (0০5৮৪:9 ) গ্রহণ না-করে তাহলে তার অভ্যন্তরে আবেগের অভিজ্ঞতা 
ইয় না: শোক-সংবাদ পাবার পরও আমি যদি মাথ! উচু করে বুক ফুলিয়ে হাটতে 
পারি তাহলে শোকসন্তপ্ত হবো না, পক্ষান্তরে মুহ্মান ভঙ্গি গ্রহণ করলেই আমি 
শোকগ্রত্ত হবো। তাছাড়া, জেম্স্‌ বলেছেন, অভিনেতাদের কাছ থেকে তিনি 
শুনেছেন যে সার্থক অভিনয়ের সময়-__অর্থাৎ, আবেগ-সহচর পরিবর্তনগুলি সার্থক- 
ভাবে শরীরে ফুটিয়ে তোলবার সময়__-অভিনেতারা প্ররুতপক্ষে আবেগ-আবিষ্ট হন। 


১৯২ মনোবিজ্ঞান 


অর্থাৎ, এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি সৃষ্ট হলে আবেগও উদ্ধদ্ধ হয়। জেম্স্‌ আরো 
'বলেছেন, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি শারীরিক (বিশেষত আস্তরবন্ত্ী়) পুরিবর্তনগুলির 
কথা বাদ দিয়ে কোন আবেগের কথা কল্পনা করা যায় না; অতএব, এ-জাতীয় 
পরিবর্তনকেই আবেগের অগ্ততম কারণ মনে করা প্রয়োজন | 

অবশ্যই দেনন্দিন অভিজ্ঞতা ও সহজবুদ্ধির এ-জাতীয় নজিরকে জেম্স্-লাঙ্গে 
মতবাদের পক্ষে চরম প্রমাণ বলে বিবেচনা! করা যায় না। এবং এ-বিষয়েও সন্দেহ 
নেই যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মতবাদটিকে অনেকভাবে 
সমালোচনা! করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মান্এর (140 ) মন্তব্যটি বিশেষ 
মূল্যবান বলে প্রতীত হয়। মান্‌ বলছেন, জেম্স্‌-লাঙ্গে মতবাদের পক্ষে প্রদশিত 
নজিরগুলিকে চরম বা চূড়ান্ত প্রমাণ বলে বিবেচন। করার সুযোগ না-থাকলেও মনে 
রাখা দরকার, এই মতবাদের বিপক্ষে প্রদশিত নজিরগুলিকেও মতবাদটির চরম 
অপ্রমাণস্চক বিবেচন। করা যায় না। যেমন মতবাদটির বিপক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
নজির হিসাবে উল্লেখ কর হয়েছে :_ 

ঘাড়ের কাছ থেকে স্বযুয়াকাণ্ড কেটে ফেলার পরও জীবজস্তর মধ্যে আবেগমূলক 
আচরণ (91706107751 09178৮109 ) পরিলক্ষিত হয়। দাবি কর! হয়েছে যে 
এ-জাতীয় পরীক্ষালন্ধ দৃষ্টান্ত থেকে জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় ; 
কেনন। সুযুক্পাকাণ্ড এভাবে কেটে ফেললে পেশী, গ্রন্থি এবং আস্তরযন্ত্র নংলগ্ন অস্তমু্খী 
স্নায়ু দিয়ে গুরুমস্ভিষ পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হবার সম্ভাবনা দূর হয়, ফলে 
“জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ"-স্বীকৃত শারীরিক পরিবর্তনের অঙ্গীয় সংবেদনের সম্ভাবনাও 
থাকে না। কিন্তু এজাতীয় পরীক্ষা প্রধানতই মানবেতর জীবজস্তর উপর করা! 
হয়েছে এবং অস্ত্রোপচারের পূর্বে বা পরে তাদের ভাবাবেগ সংক্রান্ত কোন অন্নুমানই 
নিঃসন্দেহ হতে পারে না। অবশ্য জেম্স্-লাঙ্গে মতের বিরুদ্ধে মানবীয় দৃষ্টান্তও 
উল্লিখিত হয়েছে । যেমন, দাবি করা হয়েছে যে দুর্ঘটনার ফলে ঘাড় ভেঙে গেলেও 
__-অতএব, ঘাড়ের কাছাকাছি স্বযুয়্াকাণ্ড খণ্ডিত হলে পরও-_রোগীবিশেষের মধ্যে 
আবেগের অভিজ্ঞতা পরিদৃষ্ট হয়েছে । এ-জাতীয় পরিদর্শনকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য 
বলে স্বীকার করলেও মানতে হবে যে ঘাড়ের কাছাকাছি সুযুন্নাকাণ্ড খণ্ডিত হওয়া 
সত্বেও এবং মানবেতর জীবজস্তর দৃষ্টান্তে ঘাড়ের কাছে ন্ুযুয়াকাণ্ড অস্ত্রোপচারের 
সাহায্যে খণ্ডিত করে দেওয়া সত্বেও__গুরুমস্তিষ্বের সঙ্গে বিবিধ গ্রন্থি, পেশী এবং আস্তর- 
যন্ত্রের স্নায়বিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; কেননা, স্বতঃক্রিয় স্নাযুতস্ত্রের মধ্যে 
প্যারাসিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্রের কয়েকটি দ্বায়ু সরাসরিভাবে (অর্থাৎ, সুযুয্াকাণ্ডের মধ্যস্থতা 
বাদ দিয়েই ) গুরুমস্তিক্ষের সঙ্গে এজাতীয় বিবিধ অঙ্গের যোগাযোগ রক্ষা করে। 


অনুভূতি ও আবেগ ১৯৩ 


জেম্দ্‌-লাঙ্গে মতের বিরুদ্ধে উপরোক্ত পরীক্ষা ও পরিদর্শনমূলক আপত্তি ছাড়াও 
বিবিধ সহজ বুদ্ধিমূলক (90101002 ৪9789) ও এমনকি দার্শনিক বিচারমূলক 
(701050513081 ) যুক্তিও উত্থাপিত হয়েছে; পক্ষান্তরে মতবাদটির সমর্থকেরা 
সে-জাতীয় আপত্তি ও যুক্তির নানা উত্তরও উদ্ভাবন করেছেন । এই মতদ্বন্দের 
জটিলতায় প্রবেশ করে মতবাদটির মূল্যায়ন করার প্রয়াস অবশ্ঠই বিতর্কমূলক হবে! 
কিন্তু অস্তত একটি বিষয় অবস্ত স্বীকার্ধ : জেম্স্‌ ও লাঙ্গে ঠিক যে-অর্থে আবেগকে 
দৈহিক পরিবর্তনের পরিণাম মনে করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে স্বীকারযোগ্য হোক 
আর নাই হোক, তাদের এই মতবাদটির প্রভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা! আবেগের 
সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছেন এবং 
আবেগকে কোন এক রকম বিশুদ্ধ মানসিক বিষয় বলে বিবেচনা করার পরিবর্তে 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আবেগের দৈহিক ভিত্তি সংক্রান্ত গভীরতর গবেষণায় 
প্রণোদিত হয়েছেন । 


এ-জাতীয় গবেষণার ফলাফল হিসাবে সম্প্রতি ক্যানন্‌ (08100) ও বার্ড 
(78:) আবেগ সংক্রান্ত একটি নৃতন মতবাদ প্রস্তাব করেছেন ; উভয়ের নামের 
সঙ্গে সংযুক্ত হিসাবে মতবাদটিকে অনেক সময় ক্যানন্-বার্ড মতবাদ (0%207- 
1391000590৮ ) নামে উল্লেখ করা হয় । মতবাদটি থ্যালামিক মতবাদ (17918. 
1010 [190:১ ) নামেও প্রচলিত । কেননা, মধ্য মস্তিষ্কর (1[70697:):%1 _ পৃঃ ৬৬ 
দ্রষ্টব্য ) একটি অংশের নাম হাইপোথ্যালামাস্‌ (নু0০৮.9180299 ) এবং ক্যানন ও 
বার্ড আবেগের ব্যাখ্যায় হাইপোথ্যালামাসের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। তীদের মতে, উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে হাইপোথ্য।লামাস্‌ 
উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনার ফলেই একাধারে আবেগের অভিজ্ঞতা 
( 9000610179] 009119109০9 ) এবং আবেগমূলক আচরণ (970060:29] 1১9128%100:) 
দেখা দেয়। অতএব, জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদের সঙ্গে ক্যানন্-বার্ড মতবাদের প্রধান 
পার্থক্য এই যে, প্রথম মতে আবেগমূলক আচরণই আবেগমুলক অভিজ্ঞতার 
কারণ, কেনন| এই মতে আবেগ আসলে দৈহিক পরিবর্তনগুলিরই সংবেদন-বিশেষ ; 
তুলনায় দ্বিতীয় মতে আবেগের অভিজ্ঞতা ও আবেগমূলক আচরণ বস্তত পরস্পর- 
নিরপেক্ষ, কেননা উভয়ই হাইপোথ্যালামাঁসের উদ্দীপনার উপর নির্ভরশীল। অতএব, 


প্রচলিত ধারণা, জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ এবং ক্যানন্-বার্ড মতবাদের মধ্যে মূল পার্থক্য 
আমরা নিয়োক্তভাবে বর্ণনা! করতে পারি :__ 


১৩ 


১৯৪ মনোবিজ্ঞান 


১॥ প্রচলিত ধারণা 
উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি-৯আবেগ-৯দৈহিক পরিবর্তন । 
২॥ জেম্স-লাঙ্গে মতবাদ 
উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি-৯দৈহিক পরিবর্তন-৯আবেগ | 
৩॥ ক্যানন্-বার্ড মতবাদ 
উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি-৯হাইপোথ্যালামাস্‌ উদ্দীপনা 
মাঃ বি 


$ 
আবেগের অভিজ্ঞতা আবেগমুলক আচরণ ব1 দৈহিক পরিবর্তন । 
কিংবা ক্সামুতন্ত্রর পরিভাষ! ব্যবহার করে জেমৃস্লাঙ্গে মতবাদ এবং ক্যানন্‌-বার্ড 
মতবাদের মধ্যে নিয়োক্তভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। জেম্স্-লাঙ্গে মতবাদ 
অশ্ুসারে গ্রাহক বা ইস্দ্রিয়ের সাহায্যে উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে 
বহিমুখী আয়ু দিয়ে গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযস্ত্র পর্যন্ত স্নায়বিক শক্তি পরিচালিত হয়, 


কটে কর চা 
1 স্‌ 








নিল 


ণ টং ছা 


রি টি ] ₹ ] রি ১২ / ী, ্ 
১ ॥ নু | রি র্‌ ৩ চ ্‌ রর (১১১, 
গ্রন্থি পেশী আন্তরবন্ত্ গ্রন্থি পেশী আত্তরযন্্ 
২ 
৯ 


১ নং চিত্রে জেম্স্*লাঙলে মতবাদ এবং ২ নং চিত্রে ক্যানন্-বার্ড মতবাদের মূল বৈশিষ্ট প্রদশিত হয়েছে 


ফলে এই অঙ্গগুলিতে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই অঙ্গুলি সংলগ্ন অন্তমূর্থী ন্মায়ু 
বর্তমান; অতএব গ্রস্থি, পেশী ও আস্তরযঙ্ত্রে পরিবর্তন ঘটলে তৎসংলগ্ন অস্তমু'খী 


অন্গভূঁত ও আবেগ ১৯৫ 


স্নাঘুগুলিতেও স্নায়বিক শক্তি উদ্দীপিত হয় এবং সেই দ্বায়বিক শক্তি শেষ পর্স্ত 
পরিচালিত হয় গুরুমন্তিষ্বের কটেকৃস-এ। এইভাবে কর্টেক্স্‌-এ গ্রন্থি, পেশী ও 
আন্তরযন্ত্রর পরিবর্তন সংক্রান্ত স্নায়বিক শক্তি পৌছুলে আমাদের যে অঙ্গীয় সংবেদন 
ঘটে তারই নাম আবেগ। 


অপরপক্ষে, ক্যানন্-বাঙ মতবাদ অন্সারে ইন্দ্রিয় বা গ্রাহকের সাহায্যে 
উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ঘটলে অন্থমূ্থী স্নায়ু দিয়ে স্নারবিক শক্তি 
হাইপোথ্যালামাস পথস্ত পরিচালিত হয়। ফলে উদ্দীপিত হয় হাইপোথ্যালামাস্‌। 
হাইপোথ্যালামাস্‌ থেকে স্নায়বিক শক্তি একই সঙ্গে দ্বিবিধ পথে ঢুইদিকে পরিচালিত 
হয়। যথা: (১) অন্থসুথী স্নাযু ধিয়ে সা়বিক শক্তি পরিচালিত হর কর্টেকৃস্‌ পরধস্ত; 
এইভাবে করেকৃস্‌ পধন্ত স্ায়বিক শক্তি পরিচালিত হওরার ফলেই উদ্ভব হয আবেগের 
অভিজ্ঞতা । (২) কিন্তু একই সঙ্গে হাইপোথ্যালামাস্‌ থেকে বহিমুর্খী স্সায়ু দিয়ে 
শরীরের গ্রন্থি, পেশী ও আন্তরযন্ত্র পর্যন্ত আয়বিক শক্তি পরিচালিত হয় ; ফলে শরীরের 
এই অঙ্গগুলিতে নানা রকম পরিবর্তনও দেখা দেয়; এ-জাতীয় পরিবর্তনগুলিই 
আবেগমূলক আচরণ বলে উল্লিখিত। অতএব, আবেগমূলক আচরণের পরিণামেই 
আবেগের অভিজ্ঞতা ঘটে না; আবেগমূলক আচরণ এবং আবেগের অভিজ্ঞতা 
উভয়েরই কারণ হল হাইপোথ্যালামাসের উদ্দীপন]। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ক্যানন্‌- 
বার্ড মতবাদ অন্রসারে সময়ের দিক থেকে আবেগমুূলক অভিজ্ঞতা বস্তুত আবেগমূলক 
আচরণের সামান্ত পৃববর্তী বলেই বিবেচিত ; তার কারণ, পেশী, গ্রন্থি এবং আস্তর- 
মন্ত্র তুলনায় কর্টেক্স্‌ হাইপোথ্যালামাসের নিকটবর্তী; অতএব, হাইপোথ্যালামাস্‌ 
থেকে ্ায়বিক উত্তেজনা পেশী, গ্রস্থি এবং আন্তরযন্ত্রে পৌছুবার কিছু পূর্বেই 
কর্টেক্স-এ পৌছুবার কথা । 


মান্‌ (16520) প্রমুখ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ছুটি মতবাদের কোন 
একটিকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণও করেন না, আবার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানও করেন 
না। আবেগের অভিজ্ঞতাকালে আমাদের অবশ্তই নানা প্রকার শারীরিক পরিবর্তন, 
অতএব তার অভিজ্ঞতাও__হয়। অতএব, জেমস ও লাঙে যে-ভাবে শারীরিক 
পরিবর্তনগুলিকেই আবেগের কারণ বলেন তা সম্পূর্ণ স্বীকারযোগ্য না-হলেও এটুকু 
স্বীকার কর! প্রয়োজন যে এ-জাতীয় শাবীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আবেগকে 
প্রভাবিত করে। তাই জেম্স্‌ললাঙ্গে মতবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় ন]। 
অপরপক্ষে, ক্যানন্‌ ও বার্ডের সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হওয়া কঠিন যে হাইপোথ্যালা- 
মাস্ই আবেগের একমাত্র উৎস; কিন্তু হাইপোথ্যালামাস্‌ যে আবেগের অভিজ্ঞতার 


১৯৬ মনোবিজ্ঞান 


উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তা পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। 
অতএব, ক্যানন্-বার্ড মতবাদ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও মতবাদটিকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে উপেক্ষাও করা যায় না। ফলে মান্‌ সিদ্ধান্ত করছেন, আবেগের পূর্ণতর 
ব্যাখ্যায় যে নব মতবাদই প্রস্তাবিত হোক না কেন তা উপরোক্ত ছুটি মতবাদের 
কোনটিকেই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। 


১০ ॥ মেজাজ (81000610791 11০90), স্বন্ডাব (01006100891 70187)09316107)), 
এবং ধাত (79701)9187791)6 ) 


আবেগ (70:০6:০7) এবং মেজাজের (17079619281 24০০৭) মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয়ের উদ্দোশ্তে স্টাউট্‌ (36০9%) বলছেন, আবেগ কোন নিদিষ্ট বস্ত বা বিষয়কে 
অবলম্বন করে থাকে এবং তা তুলনায় স্বল্পক্ষণ স্থায়ী, বা সাময়িক অনুভূতির প্রকট 
বিকাশ রূপে প্রতীত হয়; পক্ষান্তরে মেজাজ তুলনায় দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী, তা কোন নিদিষ্ট 
বস্ত বা বিষয়কে অবলঞ্ন করে না এবং তা অনুভূতির প্রকট বিকাশ রূপেও প্রতীত 
হয় না, কিন্তু তা যে-কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে আকম্মিকভাবে প্রকটরূপে 
প্রকাশিত হতে পারে। চলতি কথায় আমরা যেমন বলি, "লোকটির মেজাজ গরম 
হয়ে রয়েছে? । এখানে “গরম মেজাজ হিসাবে যে-অবস্থা উল্লিখিত হয় তার সঙ্গে 
ক্রোধ নামক আবেগের পার্থক্য দেখা যেতে পারে । কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুয 
ক্রুদ্ধ হয়, ক্রোধের বিকাশ অত্যন্ত প্রকট এবং ক্রোধের বিকাশ খুব দীর্ঘস্থায়ী নয়; 
আবেগটি বিকশিত হয়ে স্বল্পক্ষণের মধ্যেই যেন নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে । 
কিন্তু যে-ব্যক্তির 'মেজাজ গরম' হয়ে আছে সে কোন এক নিদিষ্ট বিষয়ে রাগ করে 
নেই, যদিও যে-কোন সামান্ত কারণেই রেগে যেতে পারে এবং প্রকৃত ক্রোধের 
তুলনায় তার এই “মেজাজ গরম” ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্রোধে লম্ফ-ঝম্ক করে একটি 
ব্যক্তি অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে যায়; কিন্তু সার] দিন ধরেই একজনের মেজাজ 
গরম হয়ে থাকতে পারে। 

মেজাজের তুলনায় আরো অনেক দীর্ধস্বায়ী কোন নিদিষ্ট আবেগ-প্রবণতাকে 
স্বভাব (10006107091 10197082800.) বল! হয়। চলতি কথায় যেমন বলা হয়, 
“লোকটি রাগী প্রক্কৃতির বা রাগী ম্বভাবের”। অর্থ।ৎ রাগ বা ক্রোধ নামের আবেগের 
প্রতি লোকটির যেন স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এ-জাতীয় আবেগ-প্রবণতা ব্যক্তি- 
বিশেষের জীবনে একটি চিরস্থায়ী ৫বশিষ্ট্য হয়ে দাড়ালে অনেক সময় তাকে 'ধাত' 
(1192909:9%079176 ) বলা হয়। 


অনুভূতি ও আবেগ ১৯৭ 


১১॥ আবেগের শ্রেণীবিভাগ (01888111086101) 01 7711061018 ) 

আবেগগুলিকে মূলত ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রস্তাব হয়েছে__(১) সাধারণ 
(001717700 ) এবং (২) বিশিষ্ট ( 91090191 )। সাধারণ আবেগ বলতে প্রধানত 
বোঝায় আনন্দ (0০৬) ও ছুঃখ (9০0£:০%)3 এগুলিকে “সাধারণ আবেগ' বল! 
হয়েছে, কেননা! কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি সমস্ত আবেগমূলক অবস্থার সঙ্গে 
আনন্দ ব| ছুঃখ অল্পবিস্তর মিশ্রিত থাকে । যে-কোন আবেগের অবস্থা অল্পবিস্তর 
আনন্দজনক, না-হয় অন্নবিস্তর দুঃখজনক । অপরপক্ষে, ভয়, রাগ, আশা, শোক 
প্রভৃতি আবেগগুলিব নিদিষ্ট বৈশিষ্ট্য বর্তমান; তাই এগুলিকে বিশিষ্ট আবেগ 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 


বিশিষ্ট আবেগগুলিকে আবার ছুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে--(১) 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক (7073008%]) এবং (২) নৈর্ব্যক্তিক ([007091301791) | যে-আবেগ- 
গুলি ব্যক্তিবিশেষের বা সাধারণভাবে সকলের মূর্ত মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে 
সম্পকিত সেগুলিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা হয়। যেমন, ভয় নামের আবেগটি ব্যক্তির 
অমঙ্গল আশঙ্কার বা বিপদের ভাবনার সঙ্গে জড়িত; অতএব, এটিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
বল! হবে। তেমনি, দেশাত্মপ্রেমের আবেগটি সাধারণভাবে সমস্ত দেশবাসীর 
মৃত্ত কল্যাণের ভাবনার সঙ্গে জডিত; অতএব, এই আবেগকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর আবেগের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল- 
অমন্গলের ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই ; তার পরিবর্তে এই শ্রেণীর আবেগগুলি অমূর্ত 
ভাবনা বা নৈর্বযক্ডিক আদর্শ-প্রণোদিত। নৈব্যক্তিক আদর্শ হিসাবে প্রধানত 
উল্লেখ করা হয় তিনটি : সত্য (]706])), সুন্দর (3980৮১) এবং ম্যায় (30090988)। 
তাই সত্যের বিচারে দার্শনিক যে-আনন্দ লাভ করেন-_-ব1 তাঁর মধ্যে যে-আবেগ 
উদ্ধদ্ধ হয়_-তাকে নৈর্যক্তিক আবেগ বলা হবে। তেমনি সৌন্দর্যের সাধনায় 
শিল্পী এবং সৌন্দর্ষ-উপভোগের সময় শিল্পান্রাগী যে-আবেগ উপভোগ করেন, বা 
মহৎ কাধ সম্পাদনে এবং মহত্বের চিন্তায় আমর] যে-আভ্যন্তরীণ তৃপ্তির অভিজ্ঞতা 
লাভ করি সেগুলিকেও নেব্যক্তিক আবেগ আখ্য৷ দেওয়া হয়। 


ব্যক্তিকেন্দ্রিক (79750091) আবেগকেও আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়েছে : (১) আত্মকেন্দ্রিক (010196৫) এবং (২) পরকেন্দ্রিক (41601610)। ব্যক্তির 
নিজের মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে জডিত আবেগকে আত্মকেন্দ্রিক বলা হয়। 
যথা : ভয়, রাগ, আশা, হিংসা, বিচক্ষণতা, গর্ব, ঘ্বণ। | অপরপক্ষে, অপরের বা অন্ান্ত 
মাগষের-_বা এমনকি অন্ান্ক জীবের-_মঙ্গল-অমঙ্গলের ভাবনার সঙ্গে জড়িত 


১৯৮ মনোবিজ্ঞান 


আবেগকে পরকেন্দ্রিক বলা হয়। যথা: সহাম্গভূতি, প্রেম, দয়া, সন্তাননেহ। 
দেশাত্বোধ ও বন্ধুত্ব । 

অতএব, আবেগের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ সহজে মনে রাখার জন্য আমর 
নিয়োক্ত ছক ব্যবহার করতে পারি :__ 





তবেগ 

ই সি 0 

সাধারণ বিশিু 

( ০:0120301) ) (50৩০17]) 
1 
| | 
আনন্দ ছুঃখ 
(195) (5০9:7০%/) 
ূ 
হজ নৈরাক্তি 
(001591781) ( [00৩ 00701 ) 
চিনির রেরাজিরিরী ভি ৃ | 
| | ণ 

আয্স.কত্িক পরকেন্দিক রি টিনার 

(5£915016) (48151015016) 1777 | | 
হথ! ও যথ' ১ সত্যর ভাবনা, শ্ুন্দরের হ্যায় 
ভয় সহানুভূতি মূল”. ভাবনামূলক ভাবনামূণক 
বাগ প্রেম (10700011656501) (425017500) (১০:৭1) 
আশ। দয়! 
হিংসা সন্তানসহ 
বিচক্ষণত! দেশ।তআবোর 
গব বন্ধুত্ব 
ঘ্ব্ণ। 


১২ ॥ আবেগ ও সহজাত-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত ম্যাক্ডুগ্যালের মত (110)0ঘ- 
£811951117601 01 7111706101) 2170. [118617)01 ) 

সহজাত-প্রবৃত্তি ([296100% ) সধ্বন্ধে ম্যাক্ডুগ্যালের মত আমরা পরে অপেক্ষারুত 
বিশদভাবে আলে।চনা করবো। আপাতত এই মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখা 
প্রয়োজন ; কেনন! ম্যাকৃডুগ্যাল দাবি করেন যে সহজাত-প্রবুত্তির কথা বাদ দিয়ে 
আবেগের প্রকৃত পরিচয় বোঝা সম্ভব নয়। 

তার মতে সহজাত-প্রবৃত্তির মূলত তিনটি দিক আছে। যথ্, সহজাত-প্রবৃত্তির 
ফলে আমর1-- 

(১) কয়েকটি বিষয়ের প্রতি স্বভাবতই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে থাকি ; 


অনুভূতি ও আবেগ ১৯৯ 


(২) এ-জাতীয় বিষয়ের উপস্থিতিতে স্বভাবতই কয়েক রকম আবেগের উত্তেজনা 
অনুভব করি; 

(৩) এই বিষয়গুলির প্রতি কয়েক রকম নিদিষ্ট আচরণের স্বাভাবিক গ্রবণতা 
আমাদের মধ্যে দেখা দের | 

যেমন, ম্যাকৃড়ুগ্যালের মতে একটি সহজাত-প্রবৃত্তি হল নিষ্কৃতি-প্রবৃত্তি (]59606$ 
9 1[150899)। এই সহজাত-প্রবৃত্তির ফলে আমর বিপদের আশঙ্কাজনক বিষয়ের 
প্রতি স্বভাবতই বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকি ; দ্বিতীয়ত, এ-জাতীয় বিষয়ের 
উপস্থিতিতে স্বভাবতই ভয় নামের আবেগ অন্তভব করি ; এবং তৃতীমত, এই নিষ্কৃতি- 
প্রবৃত্তির ফলেই আমর। পলাধনমূলক ব| আত্মরক্ষামূলক আচরণের স্বাভাবিক প্রবণতা 
দ্েখাই। 

অতএব, এই মতে আবেগ আদলে ৫, অন্থক্ত একটি দিক। 
কিংব।, সহজাত-প্রবৃন্তির যেমন একটি জ্ঞানের দিক (যব " করেকটি বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ-প্রুবণতা ) এবং একটি আচধণের দিক (য্থ! : কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি নিরদি্ই আচরণ-প্রবণতা ) আছে)"তেমনিই একটি অনুভূতির দিকও বর্তমান, 
এই অনভূতি" দিকটিই হল আবেগ। অতএব, দহজাত-প্রবুস্তি উদ্বদ্ধ হলে সেই সঙ্গে 
আবেগও উদ্বদ্দ হয়, প্রতিটি সহজাত-প্রবৃত্তির সঙ্গে স*্পকিত এক এক রকমেব 
নিদিষ্ট আবেগও বর্তমান । ্‌ 

ম্যাকৃডুগ্যাল বলেন, মূল সহজাত-প্রবৃত্তি মোটের উপব চৌদ্দটি; তার মধ্যে 
শেষটি ছাড1 বাকি সবগুলিই মানব এবং মানবেতর প্রাণী উভয়ের মধ্যেই সমভাবে 
বর্তমান। স্বভাবতই তার মতে এই চৌদ্দ রকম সহজাত-প্রবৃত্তির সঙ্গে চৌদ্দ রকম 
আবেগ সম্পকিত ; মূল সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগকেও মৌ!লেক আবেগ 
বলা হবে। এই মূল ১9টি সহজাত-প্রবৃত্তি ও তৎসম্পকিত আবেগের তালিকা 
হল :- 





সহজাত-প্রবৃত্তি আবেগ 
১ ॥ নিষ্কৃতি (17309009 )-৯ ভয় (77091) 
২॥ সংঘাত (0০9)10%৮ )-৯ ক্রোধ ( 80007) 
৩॥ বিকর্ষণ (7১910181013 )-৯ ঘণা (17690) 
৪ ॥ বাৎসল্য (708৮০01)0] [709611)06 )-৯ মমতা (17107067 7010096102 ) 
৫ ॥ আবেদন ( 1019621 )-৯ বেদনা (10156:959 ) 


৬ ॥ যৌন (99২ [00961006 )-৯ কাম (1896) 
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সহজাত-প্রবৃত্তি আবেগ 
৭ | কৌতুহল (087109165 )-৯ বিশ্বয় ( ০০৭০: ) 
৮॥ সমর্পণ (38020198107 )-৯ নম্রতা (ল0101]165 ) 
৯॥ আত্ম-জাহির (9611-5889:5802 )-৯ গর্ব ( 719911776 01 90199110716 ) 
১০ ॥ যুখাচার (098781005 1179617096 )-৯ নিঃসঙ্গতা (11070911959 ) 
১১ ॥ খাগ্যান্বেবণ ( মা০০০-৪990176 )-৯ ক্ষুধা (0086) 
১২ ॥ সঞ্চয় (1709:917£ )-৯ ব্বত্ব (0৮706928101) ) 
১৩ ॥ গঠন (09296506100 )-৯ সজনী (09615970958 ) 
১৪ ॥ হাম্য (11906171691 )-৯ আমোদ ( &10099179106 ) 


এই মুল সহজাত-প্রবৃত্তি ও তৎসংলগ্ন আবেগগুলির কথা মনে রেখে আবেগের 
শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত ম্যাক্ডুগ্যালের মত বোঝবার চেষ্টা কর! যায়। 


ম্যাকৃডুগ্যাল প্রস্তাব করেন, আবেগগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর] প্রয়োজন | যথা :-(১) মুখ্য (1070085 ), (২) গৌণ (99902087 ), 
এবং (৩) উদ্ভুত (70০:1%8059)। প্রতি আবেগই সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত। 
কোন একটি নির্দিষ্ট সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগকে ম্যাকৃডুগ্যাল মুখ্য 
(চাগাগঞা্ ) আখ্যা দেন। যেমন, নিষ্কৃতি নামের নির্দিষ্ট সহজাত-প্রবৃত্তির 
অঙ্গীভূত আবেগ ভয়। কিন্তু একাধিক সহজাতগ-প্রবৃত্তির যুগপৎ প্রভাবে যে- 
আবেগ উদ্ধদ্ধ হয় ম্যাকৃডুগ্যান্সের মতে তা গৌণ। যেমন, ভীত-বিষ্ময় 
(4৬৪); প্রকৃতপক্ষে এই আবেগটি তিনটি মুল আবেগের মিশ্রিত পরিণাম । 
যথা: (ক) কৌতুহল নামের সহজাত-প্রবৃত্তির অঙ্গীভূত আবেগ বিন্ময়', (৭) 
সমর্পণের অঙ্গীভূত “নম্রতা” (গ) নিষ্কৃতির অঙ্গীভূত ভয়” । তৃতীয়ত, ইচ্ছার অতীত 
বা ভবিষ্যুৎ পরিপূর্ণতা বিষয়ক আবেগগুলিকে ম্যাকৃডুগ্যাল উদ্ভূত (199:1%61%9 ) 
আখ্য। দিয়েছেন । যেমন, অনুশোচনা এবং ছুশ্চিন্তা। অনুশোচনা (79১6270596) 
হল ইচ্ছার অতীত পরিপূর্ণতা বিষয়ক একটি আবেগ। তেমনি, দুশ্চিন্তা 
(8751০65 ) হল ইচ্ছার ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণতা বিষয়ক একটি আবেগ। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ম্যাকৃডুগ্যালের এই মতটি অবশ্টুই সর্ববাদী- 
সম্মত হতে পারেনি। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সহজাত-প্রবৃত্তিকে 
ম্যাকৃডুগ্যাল এমনই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন যে তা ম্বীকারযোগ্য 
হতে পারে না। তীর ১৪টি মূল সহজাত-প্রবৃত্তির তালিকায় গঠন, সঞ্চয় 
প্রভৃতিও উষ্লিখিত হয়েছে; এগুলি প্রকৃতপক্ষে সহজাত-প্রবৃত্তি, না, 


অন্নুভূতি ও আবেগ ২০১ 


অভিজ্ঞতালব বা শিক্ষার পরিণাম__তা নিয়ে অবশ্ই বিতর্কের অবকাশ আছে। 
স্বভাবতই, এ-জাতীয় তথাকথিত সহজাত প্রবৃত্তির অঙগীভূত হিসাবে উল্লিখিত 
আবেগগুলিকেও মৌলিক বলে স্বীকার করা কঠিন। যেমন, ওয়াটুসনের মতে 
মূল বা মৌলিক 'আবেগ' বলতে মাত্র তিনটি : ভয়, ক্রোধ ও প্রেম। পরিশেষে, 
মনে রাখা দরকার, বিশেষত মানব আচরণের ক্ষেত্রে ম্যাক্ডুগ্যাল সহজাত-প্রবৃত্তির 
যতখানি গুরুত্ব কল্পনা! করেছেন অন্ান্ মনোবিজ্ঞানীর মতে তা অতিরপ্িতই | 


১৩॥ কয়েকটি আত্মকেক্দ্রিক আবেগের পরিচয় 
(ক) ভয় (7927) 


যখন কোন ভবিষ্যৎ বিপদ বা অমঙ্গলের আশঙ্কা ঘটে অথচ তার বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন থাকে না তখন ভয় উদ্ধদ্ধহয়। ভয়ের সঙ্গে নানা 
রকম শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়; ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৫) সেগুলির পরিচয় দেখা 
হয়েছে। ম্যাকৃডুগ্যালের মতে এই আবেগটি নিষ্কৃতি-প্রয়াস নামের সহজাত-প্রবৃত্তির 
([096100 ০1 17509) ) অঙ্গীভূত এবং প্রাণীদের আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক । 

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণ সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক কারণে ভয় 
পায়; অতএব ভয়কে কোন রকম অসুস্থতার লক্ষণ বলা ঠিক নয়। যে-কোন সাধারণ 
সুস্থ ব্যক্তি নিরত্ম অবস্থায় জঙ্গতল খোলা-বাঘের সামনে পড়লে ভয় পাবে ; কেনন। 
তার সামনে বিপদের সম্ভাবনা এবং এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার মত উপযুক্ত 
ব্যবস্থ! নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এ-জাতীয় বাস্তব কারণের অভাব 
সত্বেও অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে অনেকে ভয় পাচ্ছে। স্বাভাবিক ভয়ের সঙ্গে 
এ-জাতীয় অযৌক্তিক বা! অস্বাভাবিক ভয়ের পার্থক্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়টিকে 
বলা হয় আতঙ্ক (7270)018 )। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নান! রকম আতঙ্কের উল্লেখ করেন। যথা : 

বন্ধস্থান-আতঙ্ক (0195510010018) : কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ অযৌস্তিক- 
ভাবে বদ্বস্থানে (যেমন বন্ধ ঘরে বা বন্ধ গাডিতে ) থাকতে-_ব। এমনকি বদ্বস্থানে 
থাকবার কল্পনায়_-আতঙ্কিত বোধ করে। 

উচ্চস্থান-আতম্ক (40707010018 ) : ব্যক্তিবিশেষের আচরণে দেখা যায়, 
কোন উচ্চস্থানে অবস্থান করতে-_বা উচ্চস্থানে অবস্থান করার কল্পনায়__ব্যক্তিটি 
আতঙ্কিত হচ্ছে। 

ভীড়-আতঙ্ক (00110111018) : ভীড়ের মধ্যে যেতে বা এমনকি 
অন্থান্ত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার কল্পনাতেই অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। 


২০২ মনোবিজ্ঞান 


ভয় এবং আতঙ্কর সঙ্গে উৎকগ্ঠার € 10019 ) পার্থক্য করা গ্রয়োজন। 
আতঙ্কের মতই উৎকগ্ঠারও কোন বাস্তব ব1 যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে না। কিন্ত 
আতঙ্কের বিষয় সুনিিষ্ট _বদ্স্থান, উচ্চস্থান, ভীড়, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, উৎকঠার 
কোন স্থনির্দিষ্ট বিষয় থাকে না। তাই উতৎকগ্ঠাকে এক রকম ভাসমান আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এ-জাতীয় ভাসমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবিধ 
প্রকারের বিষয়কে অবলম্বন করার প্রবণতা দেখাতে পারে, নাও পারে । যেমন, 
চলতি কথায় অনেকে বর্ণনা করেন, বুকের মধ্যেটায় ভয়ে গুরগুর করছে__কিন্তু 
“কিসের ভয়” বা “কেন ভয়” এ-জাতীয় প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট উত্তর দিতে পারেন নাঁ। 
ভাসমান মুক্ত উৎকণ্ঠ। (০০ [10%6106 110১) অত্যন্ত গ্রবল হলে তা এক রকম 
রোগ লক্ষণ বলেই বিবেচিত হয়; এই রোগের নাম দেয়! হয় উতক-উদ্বায় 
(4১719 ট্6010519 )। 

আতঙ্ক এবং উৎকগার প্রকৃত কারণ নিয়ে আধুনিক অস্বভাবী মনোবিজ্ঞানে 
( 41000710081 709501019% ) অনেক আলোচনা হয়েছে । 


(খ) ক্রোধ (&17০2) 

সাধারণত কম্নপ্রবৃত্তি ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হলে ক্রোধের উদ্ভব হয়। যেমন, 
কুকুরের মুখ থেকে খাবার কেডে নিলে বা শিশুকে জোর করে খেলাধুলে! থেকে 
সরিয়ে আনলে তার! ক্রদ্ধ হয়। ক্ষতিকারক ঘটন| বা ক্ষতিকারক ভাবনা 
কর্মপ্রবৃত্তিকে বাধ! দেয় ; অতএব, এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে ক্রোধ দেখ। দের । অপরের 
অপমানজনক আচরণ আমার আত্মসন্মীনের বা আম্মমধাদার পক্ষে ক্ষতিকর; 
তাই অপমানিত হলে আমি বিশেষ ত্রুদ্ধ হই। 

ভয়ের সঙ্গে যেমন নিষ্কৃতি ব। পলাযনের প্রবণত। দেখা দেয় তেমনি ক্রোধের 
সঙ্গে দেখা দেয় আক্রমণের প্রবণত|। কোন ব্যক্তি আমার কাজে বাধ! দিলে,__ 
আমার ক্ষতি করলে ব! আমাকে অপমানিত করলে,_আমি রেগে গিয়ে তাকে 
আক্রমণ করতে যাই। ক্রোধের সঙ্গে যে-সব শারীরিক পরিবঙন দেখা দেয় সেগুলি 
এ-জাতীয় আক্রমণাত্ক আচরণের সহায়ক হয়.। যেমন: হাতের মুগেো পাকানো, 
হাত-পা ছোঁড়া, ইত্যাদি । 

(গ) আশা (7079) 

ভয়ের বিপরীত আবেগকে আশা বলে। কেননা, ভয় এবং আশা! উভয়ই 
ভবিষ্যুৎকেন্দ্রিক হলেও ভবিষ্যতের কোন অমঙ্গল-সম্ভাবনা থেকেই ভয় হয়, ভবিষ্বৃতের 
কোন মঙ্গল-সম্ভাবনাই আশার কারণ। স্বভাবতই ভয়ের মতে। আশা কোন 


অন্তভূতি ও আবেগ ২০৩ 


গীডাদায়ক বা অস্বস্তিকর অবস্থা নয়; আশা প্রকৃতপক্ষে সুখ বা স্বস্তিদাষক 
অবস্থাই । 


১৪॥ কয়েকটি পরকেক্দ্িক আবেগ 
(ক) সহানুভূতি € 95701)811)5 ) 

দয়া, ভালবাসা, মমতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি সমস্ত পরকেক্িক আবেগের মূলেই 
আছে সহান্ভৃতি। অপরের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে কোন এক ভাবে অন্তভব 
করাকেই সহ + অনুভূতি__বা সহানভূতি-__-বলা হর । সহান্ভূতির উৎন কী? যুথবদ্ধ 
প্রাণীদের মধ্যে অপরের আচরণ অন্করণ করবার স্বতঃম্ফুতত প্রবণত। দেখা যায় ; 
এইভাবে অপরের আচরণ অনুকরণ করতে করতে অপরের আচরণের মূলে আবেগ- 
অনুভূতি জাতীয় যে-আভ্যন্তরীণ অবস্থা বর্তমান তারও আন্বাদ পাওয়া যায়; সেই 
আন্বাদকেই সভানভূতি বলে । 

স্ভানতভূতির এক রনম চরম দৃষ্ট।ন্কে অনেক সমঘ সমানানুভূতি (71017956115) 
বলা হয়। সমান 4+ অন্ুভূতি__ব সমানান্ভূতি 
ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে অপব কোন ব্যক্তির ব1জী 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে অপরেব অনুভূতি যেন প্রত্যক্ষভাবেই অন্তভূত হয় । 
যেমন, অপরের যন্ত্র»! দেখতে দেখতে ব্যক্তিবিশেষ নিজেও 'প্ররুতপক্ষে যন্ত্রণা ভোগ 
করতে পারে। 


র- দষ্টান্তে সাঘরিকভাবে নিজের 


বের সঙ্গে এক রকমের একাতআুভাব 


(খ) প্রেম (1,059) 

প্রেম শব্দটিকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকি। 
যেমন, সংকীর্ণ অর্থে প্রেম বলতে শুধুমাত্র শ্বী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণই 
কোঝায়। কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে প্রেম শব্দ নানা রকম কোমল ও অনেক সময় 
অদ্ধামূলক অনুভূতির বোধকও | যেমন : ভ্রাতৃপ্রেম, স্মানপ্রেম, পিতৃপ্রেম, দেশ- 
প্রেম, ইত্যারদদি। কিন্তু প্রেম বা ভালবাস! শবকে সংকীর্ণ বা ব্যাপক যে-কোন 
অর্থে ই গ্রহণ করা হোকনা কেন, এটি মূলতই এক রকম পরকেন্জ্িক আবেগ। এই 
আবেগের প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষ নিজের মঙ্গল-অমন্গল বা স্থখ-ছুঃখর পরিবতে 
অপরের মঙ্গল বা স্থখ সাধনের প্রয়াস করে। যেমন, শ্বী-পুরুষের প্রণয়ের দৃষ্টান্তে 
উভয়েই প্রধানত পরস্পরের পরিতুষ্টি প্রয়াস করে, ভ্রাতৃপ্রেমের দৃষ্টান্তে নিজ স্বার্থের 
পরিবর্তে ভ্রাতার স্থুখ বা মঙ্গলই কাম্য হয়, দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে মানুষ দেশবাসীর জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগ করতে-_-এমনকি প্রাণ দিতেও-দ্বিধা করে না। 


২০৪ মনোবিজ্ঞান 


প্রেমের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যেতা ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি 
আবেগের মতে! সাময়িক অবস্থামাত্র নয়। প্রেম মূলতই দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা। এই কারণে প্রেমকে স্বভাবের (77010810791 70180916107 ) সঙ্গে তুলন। 
কর! হয়েছে। 

প্রেমের বিপরীত আবেগ হল ঘ্বণ। (7786) ঘ্বণা এক রকম আত্মকেন্দ্রিক 
আবেগ এবং তার উদ্দেশ্য অপরের সন্তপ্টিসাধনের পরিবর্তে অপরের অমঙ্গল সাথনই। 
ক্রোধ বা ভয়ের মতে! ঘ্বণাও অনেক সময় সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থাম।এ; কিন্তু 
অনেক সময় আবার তা প্রেমের মতই দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। 


১৫॥ কয়েকটি নৈর্যক্তিক আবেগ 

নৈর্যক্তিক আবেগগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-_-সত্যাশ্রয়ী, 
সদাশ্রয়ী (নৈতিক) এবং সৌন্দর্যাশ্রয়ী। এর মধ্যে তৃতীয়টি নিয়ে নন্দনতত্ে 
(779679609 ) অনেক আলোচন। হয়েছে । ভারতীয আলঙ্কারীকের। সৌন্দর্ষাশ্রয়ী 
আবেগকে “রস আখ্য। দিয়েছেন; আমরাও এখানে সেই পরিভাষা! গ্রহণ করতে 
পারি। 

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ছুটি “রস+ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। যথা: (১) 
বিরাট-রস (10010610101 6)6 901)11189 ) এবং (২) হাম্য-রস €70106107? 
01 67)9 ].001010108 )। 

বিরাট্‌-এর ভাবনা থেকে বিল্ময় ও বিনয়ের যে-মিশ্র আবেগ উদ্ধদ্ধ হয় তারই 
নাম বিরাট্-রস। যেমন, মহাসিন্ধুর ভাবনা কবির মধ্যে বিরাট্-রসের সঞ্চার করে । 
কেননা এ-জাতীয় বিরাটের ভাবনা একদিকে তার মধ্যে বিস্ময় উদ্রেক করে এবং 
অপরদিকে তাঁর নিজস্ব ক্ষুদ্রতা ম্মরণ করিয়ে উদ্দ্রেক করে বিনয়। 

হান্ত-রসকে মোটের উপর বিরাট্-রসের বিপরীত বলা যায়। কেননা অদ্ভূত 
বা সামগ্তন্তহীনের ভাবনাই হাশ্ত-রসের উৎস। যেমন, সার্কাসের ভাঁড় মাথায় 
টুপি পরার বদলে জুতো পরার চেষ্টাকরলে আমাদের হাসি পায়। স্বভাবতই 
হান্ত-রসের দৃষ্টান্তে বিম্ময় বা বিনয়বোধের অবকাশ নেই। কেননা, অদ্ভুত বা 
সামঞ্রশ্হীন বস্ত বা ব্যক্তির তুলনায় আবেগ-অন্থভবকারী নিজেকে অনেক বেশি 
বড় বা বিজ্ঞ মনে করে। 

হাস্-রসের প্রকৃত ব্যাখ্যা হিসাবে অবশ্য বিবিধ মত প্রস্তাবিত হয়েছে। 
স্পেনসর (997০9) বলেন, হাসির প্রকৃত কারণ হল অবরুদ্ধ শারীরিক শক্তির 
আকম্মিক বিকাশ। যেমন, শিশুর সামনে বাঘের মুখোস পরে কেউ উপস্থিত 


অনুভূতি ও আবেগ ২০৫ 


হলে প্রথমাবস্থায় শিশুর মধ্যে আকম্মিক বিপদের সম্ভাবনায় অনেকখানি শারীরিক 
শক্তি উদ্ধদ্ধ হয়? কিন্তু মুখোস খুলে ফেললেই বিপদের আশঙ্কা কেটে যায়__ 
অতএব, শিশুর অবরুদ্ধ শারীরিক শক্তি এই অবস্থায় হান্তোচ্ছল রূপে প্রকাশ পায়। 
ফরাসী দার্শনিক বেগ (797৫801 ) কিন্ত হাসির একটি সামাজিক উদ্দেশ্তটমূলক 
ব্যাখ্য। দিয়েছেন । তার মতে অপরের আচরণে অসঙ্গতি বা দোষ-ত্রটি দেখে 
আমরা হাসি, কেনন। এই হাসির সাহায্যে তার আচরণ সংশোধিত হয়। 
ম্যাকডুগ্যালের মতে, হাঁসির সাহায্যে আমর দুঃখের ভারলাঘব প্রয়াস করি-__ 
লঘু ক্ষতির ছুঃখকে হেসে উড়িয়েদি। ফ্রয়েড, ( দু) অবশ্য সমস্ত আচরণের 
চরম তাৎপধ হিসাবে নিজ্ঞন কাম প্রবুত্তির চরিতার্থতা অন্রমান করতে চান : 
অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হাসিরও একটি ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করেছেন। 


২০৮ মনোবিজ্ঞান 


২॥ উদ্দেশ্য (110656)১ প্ররৌচক (106670659) এবং উদ্দীপক 
€( 9100 81888 ) 


মনোবিজ্ঞানের ব্যবহৃত উদ্দেশ্য (01০৮1৮০) শব্টির সম্যক অর্থাবগতির জন্য 
উড ওয়ার্থ তার সঙ্গে প্ররোচক ([098261৪) এবং উদ্দীপকের (96100815) পার্থক্য 
নির্ণয় করতে চেয়েছেন। 


উদ্দেশ্য ও গ্ররোচক এক নয়। উদ্দেশ্ট থাকে ব্যক্তির অভ্যন্তরে, প্ররোচক থাকে 
ব্যক্তির বাইরে। যেমন, একটি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তে নির্দিষ্ট পুরস্কারটিকেই 
প্ররোচক বলা হবে ; কিন্তু ধারা এই পুরস্কার-লাভের আশায় প্রতিযোগিতায় অংশ 
গ্রহণ করছেন তাদের সকলের আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থ! বা উদ্দেশ্য এক না-হতেও 
পারে । ধর1 যাক, প্রতিযোগিতাটির পুরস্কার হল একশে। টাকা । একজন হয়ত অর্থা- 
ভাবের তাড়নায় এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন; তার উদ্দেশ্য হল অর্থলাভ 
নামে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা । দ্বিতীয় ব্যক্তি 
হয়ত যশলাভের তাড়নায় একই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন) অতএব তাঁর 
উদ্দেশ্য বলতে যশলাভের আকর্ষণে আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। এই দুই ব্যক্তির 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য প্রণোদিত আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা বস্তত দ্বিবিধ ; অথচ 
উভয়েরই আচরণের প্ররোচক অভিন্ন : একশো! টাকার পুরস্কার, বহির্জগতের কোন 
বাস্তব বিষয় । 


তেমনি, উদ্দেশ্ট ও উদ্দীপক এক নয়। পুরস্কার-প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্তে নান! 
ব্যক্তি নানা উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন এবং প্রতিযোগিতা-কালে 
প্রত্যেকের সামনে প্রতি মূহুর্তে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে; অতএব প্রাতি- 
যোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে নৃতন নূতন উদ্দীপক আসছে। প্রত্যেকের 
মধ্যেই নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে নির্দিষ্ট প্রতিবেদন (79300796) দেখা দিচ্ছে। 
যেমন, টেনিস্‌ খেলার প্রতিযোগিতায় দুই ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। উভয়েই 
প্রতি পদে নূতন নূতন উদ্দীপক পাচ্ছেন এবং এই উদ্দীপকের প্রত্যুত্বরে 
উভয়ের মধ্যেই নূতন নূতন প্রতিবেদন দেখা দিচ্ছে। এইভাবে ছুজনে দ্বিবিধ 
উদ্দীপক-৯প্রতিবেদনের পারম্পর্ধ উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতার পুরস্কার (গ্ররোচক) 
লাভ করতে চান। কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক হতে পাবে ; আমর যেমন 
ইতিপূর্বে দেখলাম, একই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি যোগদান 
করতে পারেন। 


প্রেষণ। ন্৩৪ 


৩॥ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যর প্রকারভেদ (7)11169:606  1017008 ০1 
1৭9605 800 171061599 ) 

অভাববোধ ব প্রয়োজনের (199) উপর নির্ভর করে আচরণের লক্ষ্য 
(9০981) এবং বিভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হবার আকর্ষণে বিভিন্ন উদ্দেশ্তর (10619 ) 
উদ্ভব হয়। অতএব, প্রয়োজনের প্রকারভেদ অনুসারে উদ্দেশ্যরও প্রকারভেদ ঘটে । 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চায়, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জল চায়; অতএব তার্দের মধ্যে উদ্ভব 
হয় বিভিন্ন লক্ষ্য-প্রণোদিত বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থা বা উদ্দেশ্ট। 

অবশ্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাঁম প্রভৃতি প্রয়োজন__এবং এ-জাতীয় প্রয়োজন-নিবৃত্তির 
তাগিদে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও-_-অপেক্ষাকৃত সরল ; এগুলি মানব ও মানবেতর প্রাণী 
উভয়ের মধ্যেই বর্তমান । তাই এগুলিকে শারীরিক বা জৈব (701559101061081 ০৮ 
73010£109] ) আখ্য। দেওয়া! হয়। মানব-আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাছাভাঁও.বহু 
বিচিত্র ও জটিল প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্র পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, যে- 
প্রয়োজনের তাগিদে একজন ব্যক্তি কবিযশপ্রার্থী হয়েছেন তা ক্ষুধা-তৃষ্ণ-কাম প্রভৃতির 
মতো! নিছক জৈব নয়, সরলও নয়। বস্তৃত মানুষ কত জটিল প্রয়োজন বোধ করে 
-__ অতএব মানুষের ক্ষেত্রে কত রকমের জটিল উদ্দেশ্ঠর পরিচয় পাওয়া যায়__-তার 
সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। 

এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্তর স্বতন্ত্র আলোচনার পরিবর্তে 
প্রয়োজন ও উদ্দেশ্তর মূল বা প্রধান শ্রেণীগুলির আলোচনাই বাঞ্চনীয়। অতএব, 
মনোবিজ্ঞানীর এই শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে 
তার1 একমত হতে পারেননি । অর্থাৎ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যগুলিকে বিভিন্নভাবে 
শ্রেণীবিভক্ত করার প্রস্তাব হয়েছে । একটি প্রস্তাব অনুসারে এগুলিকে প্রধানত 
ছুই ভাগে ভাগ কর! বাঞ্চনীয়__(১) দৈহিক (জৈব) এবং (২) মানসিক। অপর 
প্রস্তাব অন্থসারে এগুলিকে (১) শিক্ষা-নিরপেক্ষ ( 0201987:299 ) এবং (২) শিক্ষালন্ধ 
(1,981190 )- এই ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করা উচিত। তৃতীয় প্রস্তাব অনুসারে 
উদ্দেশ্ট এবং প্রয়োজন মূলত ছুই শ্রেণীর অস্তভূক্ত--(১) ব্যক্তিগত ([791%10991) 
এবং (২) সামাজিক (9০9০18] )] 

আমাদের মন্তব্য হল, এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথমটি অত্যন্ত অসস্তোষজনক | 
কেননা, স্থুল অর্থে নিছক জৈব ছাড়াও বিবিধ প্রয়োজন ও উদ্দেশ্টার অস্তিত্ব অবশ্তই 
স্বীকারষোগ্য হলেও মান্থষের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণভাবে €দহ-নিরপেক্ষ 
ব। দ্রেহাতিরিক্ত অর্থে মানসিক হতে পারে না। তাই এগুলিকে দৈহিক ও মানসিক 
নামের ছুটি পরম্পরবিরুদ্ধ শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায় না । উপরোক্ত দ্বিতীয় এবং 

১৪ 
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তৃতীয় প্রস্তাবের পক্ষে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি বর্তমান। কিন্তু এই গ্বিবিধ শ্রেণী- 
বিভাগকে পরস্পরবিরোধী--বা এর মধ্যে কোন একটিকে হ্য়ংসম্পূর্ণ__বিবেচনা 
করা সঙ্গত নর । কেননা আমাদের কোন কোন শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রয়োজন এবং 
উদ্দেশ্যর মতই শিক্ষালব নান! প্রয়োজন ও উদ্দেশ্ট ব্যক্তিগতও হতে পারে, 
সামাজিকও হতে পারে । 

অতএব, আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ও উদ্দেশ্তর কোন একটি শ্রেণীবিভাগকেই 
সম্পূর্ণ সস্তোষজনক বলে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। বস্তৃত বহু বিচিত্র মানবীয় 
প্রয়োজন ও উদ্দেশ্টরকে কোন এক রকম পূর্বপরিকল্পিত শ্রেণীবিভাগের কাঠামোর 
মধ্যে সংকলিত কর] সম্ভব নয়। তাই উপরোক্ত বিবিধ প্রস্তাবের কোন একটিকে 
চরম সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে আমরা এখানে কয়েক রকম মুখ্য বা 
প্রধান মানবীয় প্রয়োজন ও উদ্দেশ্তর পরিচয় পাবার প্রয়াস করবো । 


৪॥ দৈহিক প্রেষণণ (7218 510102198) 11061586107 ) 

দৈহিক প্রেষণার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। 

শরীর-গঠনের কয়েক রকম অস্বাভাবিক লক্ষণের চিকিৎসাকল্পে আমেরিকার এক 
হাসপাতালে একটি তিন বছরের শিশুকে ভতি কর! হয়। হাসপাতালের সাধারণ 
খাছ সাতদিন ধরে খেতে দেবার পর শিশুটি মার! যায়। শবব্যবচ্ছেদ করে দেখা 
গেল, তার আড়ীনাল, গ্রন্থির (4১0:902]1 01878 ) অস্বাভাবিক অবস্থ। | স্বাভাবিক 
অবস্থায় এই গ্রন্থির একটি কাজ হল, শরীরের লবণ-সংরক্ষণ__অর্থাৎ, মৃত্রের সঙ্গে 
শরীর থেকে লবণ যাতে বেরিয়ে না-যায় তার ব্যবস্থা । অতএব বোঝা গেল, সাত 
দিন ধরে হাসপাতালের সাধারণ খাছ থেকে শিশুটির শরীরে যে-পরিমাণ লবণ 
সংগৃহীত হচ্ছিল তার চেয়ে বেশি পরিমাণ লবণ উক্ত গ্রন্থির অস্থস্থতার দরুন তার 
শরীর থেকে ক্ষয় হচ্ছিল। শিশুটির পিতামাতার কাছ থেকেও জান। গেল, জন্মের 
পর থেকেই মিষ্টি খাগ্ঠর প্রতি তার তীব্র বিতৃষ্ণ এবং নোন্তা খাগ্যর প্রতি তার তীব্র 
আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে । শিশুটির যখন আঠারো মাস বয়স তখন একদিন তার 
মা দেখেন, খাবার টেবিল থেকে লবণদানি তুলে নিয়ে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মতো সে 
থাবা-থাবা জুন খাচ্ছে। তারপর থেকেই রান্নাঘরে লবণদানির দিকে হাত বাড়িয়ে 
সে পরিজ্রাহী কান্না শুরু করতো! এবং লবণদানিটি হাতে না-পাওয়! পর্যস্ত কিছুতেই 
থামতে। না। তার পিতামাতা আরো! লক্ষ্য করেন, সাধারণ খাছ্ছাদ্রব্যে তার দারুন 
অরুচি দূর করার একটি উপায় হল, খাস্ছে স্বাভাবিক পরিমাণের তুলনায় তিনচার 
গুণ বেশি শন দেওয়! এবং তাছাড়াও তাকে এক চামচ করে মুন খেতে দেওয়]। 
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অসুস্থ শিশুটির এই দৃষ্টান্ত বিচার করে আমরা দৈহিক প্রেষণার লক্ষণগুলি স্ুস্পষ্ট- 
ভাবে বুধতে পারি। যথা: (১) অভাব বা প্রয়োজন-বোধ--শিশুটির শরীরে 
লবণের তীব্র অভাব অনুভূত হয়। (২) তার ফলে শরীরে লবণ গ্রহণের প্রতি তার 
মধ্যে তাড়না বা নোদনা দেখা দেয় (৩) সেই নোদনার ফলে পরিস্ফুট হয় 
কয়েক রকম সাধন-সহাঁয়ক আচরণ__যথা, লবণপাত্র গ্রহণের প্রয়াস । (৪) সমস্ত 
আচরণটির লক্ষ্য হল লবণ। (৫) এই লক্ষ্য লাভ করার পর সাময়িকভাবে শিশুটির 
আচরণে তৃপ্তির বা অভাব-উপশমের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। 


৫॥ দৈহিক প্রেষণ। ও “হোমিওস্টাসিস? ( ০7180568815 ) 


দৈহিক প্রেষণার উপরোক্ত দৃষ্টান্তটি অবশ্যই অস্বাভাবিক ব1 অস্থস্থ অবস্থার 
দৃষ্টান্ত । কিন্তু স্মস্থ-্বাভাবিক অবস্থাতেও মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে 
বহুবিধ দৈহিক প্রেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত রকম প্রেষণার মতই দৈহিক 
প্রেষণারও উৎস কোন অভাব বা প্রয়োজন-বোধ-_দৈহিক প্রেষণার দৃষ্টান্তে সে- 
অন্ভাবের উৎস অবশ্যই শরীরের অভ্যন্তর। অতএব দৈহিক প্রেষণার বিভিন্ন দৃষ্াস্ত 
আলোচনা করার আগে শরীরের আভ্যন্তরীণ অভাব সংক্তান্ত কিছুট! সাধারণ 
ধারণার প্রয়োজন । 

বাচতে হলে শরীরের পক্ষে অনেক রকম সর্ত স্বীকার কর। দরকার । যেমন : 
শরীরের তাপ (11010096079 )১ রক্ত-চাঁপ (13109009588: ) প্রভৃতি এক 
নিদিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকা দরকার-_তাপ বা! রক্ত-চাপ খুব বেশি বেড়ে গেলে বা 
খুব কমে গেলে বাচা অসম্ভব । তেমনি রক্তে চিনির (731০090-595%) পরিমাণ 
নিদিষ্ট হওয়া দরকার, কার্বন-ডাই-অক্মাইডের (0%:০0 70103819) পরিমাণ খুব 
বেশি হওয়] মারাত্মক; ইত্যাদি, ইত্যাদি। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজন এই 
শারীরিক সর্তগুলি পালনের উদ্দেশ্টে শরীরের অভ্যন্তরেই যেন এক রকম ব্যবস্থা বা 
আয়োজন বর্তমান । সেই ব্যবস্থার পরিচয় পাঁবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
'হোমিওস্টাসিস্ঠ (70776036881 ) শব্দটি বোঝা দরকার । শরীরের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাবলীর মধ্যে ভারসাম্য বা সঙ্গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্তে শরীরের অভ্যন্তরেই 
কোন এক রকম প্রয়াস বা! প্রবণতা বর্তমান ; তারই নাম দেওয়া হয় হোমিওস্টাসিস্‌। 

শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার উদ্দেস্টে নানা রকম হোমিওস্টাটিক্‌ ব্যবস্থার 
কথ! শারীরবিজ্ঞানে সথবিদিত। যথা, স্বাভাবিকভাবে শরীরের তাপ (73০ 
[30010019819 ) ৯৮৬ ডিগ্রি ফারেন্হাইট হওয়া দরকার। এবং পারিপাশ্থিক 
অবস্থায় তাপমাত্রা পরিবতিত হওয়া সত্বেও সাধারণত আমাদের শরীরের তাপ 
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মোটের উপর এর কাছাকাছি থাকে । কেননা, প্রয়োজনমতো শরীরের তাপ কমানো 
বা বাড়ানোর ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই বর্তমান । যেমন, প্রচণ্ড গরমে আমরা ঘেমে 
উঠি, প্রচণ্ড শীতে আমরা কাপতে থাকি; অর্থাৎ, প্রচণ্ড গরমে শরীরের তাপ খুব 
বেড়ে যাবার উপক্রম হলে আমরা যখন ঘ্বে্রম উঠি তখন শরীর থেকেই জলীয় পদাথ 
(ঘাম) বেরিয়ে শরীরকে শীতল করে, প্রচণ্ড শীতে আমরা কাপতে থাকি বলেই 
শরীরের ভিতরকার দাস্বস্ত তাড়াতাড়ি দগ্ধ হয়ে উত্তাপের যোগান দেয় । 

কিন্তু এভাবে শরীরের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির সাহায্যে শারীরিক প্রয়োজন বা 
শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা অনেক সময় সম্ভব হলেও অনেক সময় তা হয় না। 
যেমন, ক্ষুধা তৃষ্ণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাবার জঙ্থ 
শরীরের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিই যথেষ্ট নয়__শরীরের বাইরে থেকে খাদ্য ও পানীয় 
সংগ্রহ করে এই প্রয়োজন মেটাতে হয়। “নিয়ন্ত্রমূলক আচরণের? (:68196075 
[919৮108:) সাহায্যে আমরা এ-জাতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। অর্থাৎ, 
শারীরিক প্রয়োজনের (707819195198] 19988) মধ্যে যেগুলি মেটাবার পক্ষে 
লক্ষ্য হল বহির্জগতের কোন বস্ত বা বিষয়__কিংবা, যেগুলি মেটাবার পক্ষে শরীরের 
আভ্যন্তরীণ হোমিওস্টাটিক্‌ ব্যবস্থাই পর্যাপ্ত নয়-_সেগুলিকে আমরা নিয়ন্ত্রণমূলক 
আচরণের সাহায্যে মিটিয়ে থাকি। এই সব নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণকেই দৈহিক বা 
শারীরিক প্রেষণার (7১15810108108] 16০৮1%10 ) প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা 
যায়। অতএব, শারীরিক প্রেষণার লক্ষণ হল; (১) শরীরের অভ্যন্তরে কোন 
প্রয়োজন বা অভাব-বোধ, (২) তৎংজনিত তাড়ন] বা নোদনা, (৩) এই নোদনার 
প্রভাবে সাধন-সহায়ক আচরণ, (৪) সে-আচরণের লক্ষ্য বহিজগতের কোন বস্ত। 
(৫) উক্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার পর তৃপ্তি। 


৬॥ কয়েক রকম দৈহিক প্রেষণ]। 

(ক) ক্ষুধা (17000892 ) 

যে-৫দহিক প্রেষণার উৎস শরীরের অভ্যন্তরে খাগ্যবস্তর অভাব বা প্রয়োজন এবং 
বহিজ'গতের থাগ্যবস্তই যার লক্ষ্য সেই দৈহিক প্রেষণাকে ক্ষুধা বল! হয়। শরীরের 
সংরক্ষণ, বৃদ্ধি এবং সক্র্রিতার জন্য প্রতিনিয়তই খাগ্র দরকার হয়; অতএব একবার 
খাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে খাগ্যবস্তুটি শরীরের উপরোক্ত দরকারগুলি মেটাতে খরচ 
হয়ে যায়? এই অবস্থায় নতুন করে থাছ্ধের অভাব ঘটে । এ-জাতীয় অভাব ঘটলে 
আমর! চলতি কথায় বলি, “ক্ষিদে পেয়েছে' ) অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে খাগ্যাভাব 
অন্থতূত হচ্ছে। উক্ত অভাববোধ থেকেই প্রেষণাটির স্ত্রপাত। কিন্ত গ্রশ্ন হল, 
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শরীরের অভ্যন্তরে খাগ্যর এই অভাব বাঁ প্রয়োজন-বোধের অভিজ্ঞতা হয় কীভাবে ? 
অনেকে বলেন, পাকস্থলীর সংকোচন (৪86০9178010 60768961028 ) থেকেই এই 
অভাববোধের অভিজ্ঞতা ঘটে। ওয়াল্টার ক্যানন্‌ ( ছ্৪16৮ 0০2০৯) নামের 
জনৈক শারীরবিজ্ঞানী পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে চান, ক্ষুধার সময় পাকস্থলীতে 
সত্যিই সংকোচন হয়। তাছাডা, চলতি কথাতেও আমর অনেক সময় বলি, 
'ক্ষিদেয় পেট চু'ইচুদই করছে' ; অর্থাৎ পাকস্থলী থেকে পাওয়া কোন এক রকম অঙ্গীয় 
মংবেদন থেকেই শরীরের অভ্যন্তরে খাগ্যাভাবের অভিজ্ঞতা ঘটে । কিন্তু পাকস্থলীর 
সংকোচনকেই খাগ্াভাব-বোধের একমাত্র কাঁরণ বলা যায় না। কেননা, চিকিৎসা- 
প্রসঙ্গে অনেক ব্যক্তির পাকস্থলী অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বাদ দ্রেওয়া সত্বেও 
তাদের মধ্যে ক্ষুধার লক্ষণ অটুট থাকতে দেখা গিয়েছে । পরাক্ষামূলক- 
ভাবেও দেখা গিয়েছে, ইছুরের পাকস্থলী কেটে বাদ দেওয়। সত্বেও তাদের মধ্যে 
ক্ষুধার আচরণের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। অতএব, অন্রমাঁন কর! হয়েছে, শরীরের 
অভ্যন্তরে খাগ্যাভাবের ফলে নানা রকম জটিল রাঁসারনিক পরিবর্তন ঘটে ; এই 
পরিবর্তনগুলি থেকেই খাগ্যাভাবের অভিজ্ঞতা পাওয়! যায়। অবশ্য, শারীরবিজ্ঞান- 
মূলক গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-জাতীয় রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ণীত হয়নি। অতএব স্বীকার কর! দরকার, খাগ্যাভাবের অভিজ্ঞতা ঠিক 
কেন ঘটে সে-প্রশ্ন এখনো অনেকাংশে অমীমাংসিত। 

ক্ষুধা প্রসঙ্গে আরো চিত্তাকর্ষক বিষয়কে বলা হয়“বিশিষ্ট ক্ষুধা” (866116 
1011667)। অর্থাৎ, জীবদেহের অভ্যন্তরে শুধু যে সাধারণভাবে খাস্ঠর অভাব 
স্থচিত হয় তাইই নয়; শরীরের জন্য যে-নিিষ্ট বস্তর প্রয়োজন ঠিক সেইটির জন্য 
এক রকম নিদিষ্ট অভাব-বোধও স্থচিত হয়। বিশিষ্ট ক্ষুধার একটি দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে 
বিচার করেছি : আডীনাল্‌ গ্রন্থির অসুস্থতার ফলে শিশুটির শরীর থেকে অত্যধিক 
পরিমাণ লবণ-ক্ষয় ঘটে, ফলে তার শরীরের অভ্যন্তরে লবণের প্রয়োজনও অত্যন্ত 
বেড়ে যায়। শিশুটির আচরণে এই অভাব-বোধের তাড়না খুবই সুস্পষ্ট | ইদুর 
নিয়ে পরীক্ষা করেও ঠিক একই বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে 
দুরের আডীনাল্‌ গ্রস্থি কেটে বাদ দেবার পর তার সামনে সাধারণ পানীয় জল 
এবং সনগোল! জল রেখে দেখা গিয়েছে, সাধারণ জলের পরিবর্তে ইছুর হুনগোলা 
জলই পান করছে। অর্থাৎ মানব ও মানবেতর জীব শুধু যে শরীরের অভ্যন্তরে 
খাঘ্যাভাব বোধ করে তাইই নয়, শরীরের জন্ত যে-নির্দিষ্ট বস্তুর .প্রয়োজন খাছ 
হিসাবে বিশেষ করে তারই অভাব বোধ করে এবং লক্ষ্য হিসাবে বিশেষ করে সেই 
বস্তই বেছে নেয়। “বিশিষ্ট ক্ষুধার আর একজাতীয় চিত্তাকর্ষক দৃষ্টাস্ত উল্লেখ কর 
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যায়। গর্ভাবস্থায় মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে স্মেহপদার্থ ( ম৪$), প্রোটিন 
(77০61) ) এবং কয়েক রকম খনিজ পদার্থর (111797515 ) আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন 
অনেক বেড়ে যায়; অতএব, এই অবস্থায় উক্ত পদার্থগুলি খাছ হিসাবে সংগ্রহ করার 
প্রেষণাও পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় এই প্রেষণ! এমনই তীব্র হয় যে এগুলির 
প্রতি আকর্ষণ অস্বাভাবিক হয়ে দীড়ায়। চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে বল! হয়েছে, 
সাধারণ খাগ্ন্রব্য থেকে পর্যাঞ্ধ পরিমাণ খনিজ-পদার্থ সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে কোন 
কোন গর্ভবতী নারী এমনকি দেয়ালের চুনবালি বা মাটি খেতে চেয়েছে । আমাদের 
দেশেও অনেক সময় এই অবস্থায় মাটির খুরি চিবোবার গ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। 

ৃষ্টাস্তবিশেষে “বিশিষ্ট ক্ষুধার মতই “বিশিষ্ট বিতৃষ্ণা'ও (97০8590 ০০৫ 
/%9781009 ) পরিলক্ষিত হয়। যেমন, প্যারাথা ইরয়েড ( [১0786177010 ) নামের 
এপ্োক্রিন গ্রন্থি (7790006 918778--পরে এগুলির বিস্তৃততর আলোচনা 
করা হবে) থেকে উৎপন্ন হর্ধোন (170703006 ) শরীরের ক্যাল্সিয়াম্‌ (0810)070 ) 
এবং ফস্ফরাসের (701090%0:89 ) প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করে । প্যারাথাইরয়েড, 
গ্রস্থিগুলি শরীর থেকে বাদ দিলে একদিকে অভাব বটে ক্যাল্সিয়াম্এর, 
অপরদিকে কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ফস্ফরাস জম হতে 
থাকে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে জীবজস্তর 
শরীর থেকে প্যারাথাইরয়েড, গ্রন্থিগ্তলি কেটে বাদ দেবার পর একদিকে যেমন 
ক্যাল্পিয়াম্‌ যুক্ত খাছ্যর প্রতি আকধণ তীব্র হয় অপরদিকে তেমনি তীব্র হয় ফস্‌- 
ফরাস্-যুক্ত খাগ্র প্রতি বিতৃষ্ণা। 
(খ) তৃষ্ঃ (2771756) 

ঘাম, লালা, মূত্র প্রভৃতি রূপে আমাদের শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়; অতএব 
শরীরের অভ্যন্তরে স্ষ্ট হয় জলের অভাব বা প্রয়োজন । এই অভাব বা প্রয়োজন 
থেকে যে-৫দহিক প্রেষণার স্ত্রপাত তারই নাম তৃষ্ণা । ক্ষুধার মতই তৃষণার ক্ষেত্রেও 
একটি মৌলিক প্রশ্ন হল: শরীরের অভ্যন্তরে এই জলাভাব সংক্রান্ত বোধ বা 
অভিজ্ঞতা হয় কী ভাবে? কিছুদিন আগে পর্যন্ত শারীরবিজ্ঞানীর] অনুমান করতেন, 
শরীরে জলাভাব ঘটলে আমাদের মুখ ও গলাংশুকিয়ে যায় এবং এই অবস্থায় আমরা 
মুখ ও গলা থেকে যে-অন্বস্তিকর অঙ্গীয় সংবেদন পাই তা দূর করার জন্যই জলপানে 
প্রবৃত্ত হই । অর্থাৎ গল! গ্রভৃতির শুষ্ক অবস্থা থেকেই শরীরে জলাভাবের বোধ ব 
অভিজ্ঞত1 ঘটে । চলতি কথাতে ৪ আমর! বলে থাকি, 'তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে' । 

গলার শুফতাকে সাধারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে তষ্ণার নির্দেশক বলে স্বীকার করলেও 

এই শ্ুফতাকেই তৃষ্ণার একমাত্র নির্দেশক বল! যায় না। প্রমাণ হিসাবে, লালা- 
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গ্রন্থি (99115875 01500) বিহীন জনৈক ব্যক্তির ৃষ্টাস্ত উল্লেখ কর! হয় । লালা- 
গ্রন্থির অভাববশত এই ব্যক্তির গলা ও মুখ সর্বদাই শু থাকতো শুফতার অস্বস্তি 
দুর করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিটি বারবার জল পানও করতো । কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় 
হল, তাছাড়াও ব্যক্তিটির মাঝে মাঝে জলপিপাসা বা তৃষ্ণা দেখা দিত এবং 
তখন সে জব প্রয়োজন সাধনের পক্ষে পর্যাঞ্ধ পরিমাণ জলই পান করতো! । অতএব 
এই জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকেই স্বীকার করা প্রয়োজন যে, গলার শুষ্কতা ছাডাও অন্ধ 
কোন ভাবে শরীরের অভ্যন্তরে জলাভাব স্থচিত হয় । 

সম্প্রতি কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করেও* বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে 
চেয়েছেন। যে-নালিটির ভিতর দিয়ে গল] থেকে পাকস্থলী পর্যস্ত খাছ্য ও পানী 
যায় তার নাম ইসোফেগাস (70500159659 )। কুকুরের উপর অস্থোপচার করে 
গলার পাশ দিয়ে এই নালির এক প্রান্ত বাইরের দিকে বের করে দেওয়া হল, যাতে 
কুকুর জল পান করলে ইসোফেগাস দিয়ে সেই জল পাকস্থলী পর্ষন্ত না-গিয়ে শরীরের 
বাইরে বেরিয়ে যায়। সেই সঙ্গে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে আয়োজন রাখা হল, 
পাকস্থলীতে সরাসরি খাগ্য ও পানীয় পৌছে দেবার। এ-জাতীয় কৃত্রিম উপায়ে 
খাগ্য ও পানীয় পেয়ে কুকুরের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হল। এই অবস্থায় কুকুরকে 
জল দিয়ে দেখা গেল, শরীরের পক্ষে যে-পরিমাণ জলের প্রয়োজন সেই পরিমাণ 
জলই কুকুর পান করছে,__যদিও সবটুকু জলই তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, 
পাকস্থলী পর্যন্ত একটুও জল যাচ্ছে না। দেখা গেল, এই পরিমাণ জলপানের পর 
কুকুরটি থেমে যাচ্ছে; কিন্তু তার অল্পক্ষণ পরেই সে আবার জল পান করছে, 
আবার থেমে যাচ্ছে, আবার জল পান করছে-__যতক্ষণ-পর্যন্ত-না সরাসরি ব্যবস্থা 
অনুসারে তার পাকস্থলীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল পৌছে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ 
পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কুকুর বারবার এইভাবে জল পান করছে । কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, জৈব প্রয়োজনের চরিতার্থতা ছাড়াও কুকুরটির 
মুখের মধ্যেই এমন কোন ব্যবস্থা বর্তমান যার সাহায্যে দেহের পক্ষে প্রয়োজন 
জলের পরিমাণ নির্ণয় কর! তার পক্ষে সম্ভব ; কেনন।, জল বাস্তবিকই পাকস্থলীতে 
পৌঁছলে পর জৈব প্রয়োজন সিদ্ধির প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, 
প্রতিবারই জল শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সত্বেও কুকুর মাত্র সেই পরিমাণ জলই 
পান করছে যা তার ৫দহিক প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ধ। পরীক্ষার দ্বিতীয় স্তরে, 
সরাসরি ব্যবস্থা অনুসারে কুকুরের পাকস্থলীতে তার দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
জল ভরে দিয়ে তাকে আবার মুখ দিয়ে জল পান করতে দেওয়া হল। দেখা গেল, এই 
অবস্থাতেও কুকুর শুরুর দিকে মুখ দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলই পান করছে__ 
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যদিও এই জলের সবটুকুই তার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি 
পদ্ধতিতে পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ভরে দেবার ১৫ থেকে ৩* মিনিট 
পরে দেখা যায়, কুকুর আর মুখ দিয়ে জল পান করছে না। অর্থাৎ, পাকস্থলীতে 
জল পৌছুবার কিছুক্ষণ পরে কুকুরের তৃষ্ণা-নিবারণ ঘটে । বোঝা গেল, শ্বাভাবিক 
অবস্থার মুখ দ্রিয়ে জল পান করার কিছুক্ষণ পরে শরীর থেকে জলাভাবের তাড়ন। দূর 
হয়। কিন্ত প্রশ্ন হল, পাকস্থলীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল পৌঁছুবার পর জলাভাবের 
তাড়ন দূর হয় কেন? এপ্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর অবশ্য এখনো পাওয়া 
যায়নি। কিন্তু অনুমান কর] হয়েছে, জলাীবের অবস্থায় শরীরের জীবকোবষগুলি 
থেকে জল বেরিয়ে যায় এবং হাইপোথ্যালামাসের (7০613818099) কেন্্র-বিশেষ 
জীবকোষগুলির জলক্ষয় সম্বন্ধে বিশেষ স্পর্শকাতর। হাইপোথ্যালামাসের এ-জাতীয় 
কেন্দ্রর সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্ঠান্ত কেন্্রর অবশ্যই যোগাযোগ আছে; তারই ফলে 
মস্তিফ-পরিচালিত আচরণের দ্বারা শরীরের জীবকোষগুলির জন্য প্রয়োজনীয় 
জল সংগ্রহের কাজ সমাধা হয়। জীবকোষগুলিতে জল সংগ্রহ হলে পর 
হাইপোথ্যালামাসের উক্ত কেন্দ্রগুলিতেও প্রশমিত হয় জলাভাবের স্পর্শকাতরতা | 


৭॥ দৈহিক নোদন! ও লহজ-প্রবৃত্তি (711581010£168] [07159 ৪০৪ 
[178611701 ) 

আমাদের ঠ্দনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং মনোবিজ্ঞানের নানা সাবেকী 
বইতেও সহজ-গ্রবৃত্তি ([5561700) শব্দটির অর্থ স্থুম্পষ্ট ও স্থুনির্দিষ্ট নয়। এই 
পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীর স্বভাবতই সহজ-প্রবৃত্তি শব্দটির অর্থ সুনির্দিষ্ট 
করতে চেয়েছেন । অতএব, তারা প্রস্তাব করছেন, নিয়োক্ত ছুটি লক্ষণই সহজ- 
প্রবৃত্তির প্রধানতম পরিচাঁয়ক বলে স্বীকৃত হওয়ণ বাঞ্ছনীয় । যথা :_(১) শারীরিক 
বা দৈহিক নোদন] (105810106508] 1071%9)) (২) জটিল, শিক্ষা-নিরপেক্ষ ([00198- 
98) এবং বাধাধরা ধশাচের (79669: ) কার্য পরম্পরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
উপনীত হবার অয়োজন । 

সহজ-প্রবৃত্তির স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জাতীয় সাধারণ দৈহিক 
প্রেষণার সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যেতে পারে। দেহের অভ্যন্তরে কোন 
অভাব-বোধেই দৈহিক প্রেষণার উৎস; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণ। জাতীয় সাধারণ দৈহিক 
প্রেষণার ক্ষেত্রে যে সাধন-সহায়ক আচরণের ([096:010061)68] 73917851002) মাধ্যমে 
অভাব-নিবারক লক্ষ্যে উপনীত হবার আয়োজন তা সাধারণত (ক) বিশেষ জটিল নয়, 
(খ) শিক্ষা-নিরপেক্ষ নয়, এবং (গ) কোন নির্দিষ্ট বাধাধরা ধশাচের পরিচায়ক নয়। 


প্রেষণ। ২১৭ 


অপরপক্ষে, দৈহিক অভাব-বোধ থেকেই সহজ-প্রবৃত্তির স্ুত্রপাত হলেও যে সাধন- 
সহায়ক আচরণের মাধ্যমে অভাব-নিবারক লক্ষ্যে উপনীত হবার আয়োজন তা 
(ক) জটিল, (খ) শিক্ষা-নিরপেক্ষ এবং (গ) নিপ্িষ্ট ধণীচের পরিচায়ক । 

সহজ-প্রবৃত্তির কথা আমর! পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তুতভাবে আলোচন1 করবো । 
আপাতত মাত্র একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। যথা : মাতৃত্ব-আচরণ( 7196০21] 
130179৮1001) | মানব এবং নান! মানবেতর প্রাণীর মধ্যে এই মাতৃত্-আচরণের 
দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মাতৃত্ব-আচরণ বলতে বস্তত বিবিধ আচরণ- 
পরম্পরাই বোঝায় : গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন পর্যস্ত 
নানা প্রকার জটিল কিন্ত বাধাধরা ধশাচের কাধাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয় এই 
মাতৃত্ব-আচরণ। যেমন, সন্তান-জন্পের আগে থাকতেই ইছুর খডকুটে! প্রভৃতি সংগ্রহ 
করে সম্ভানের জন্ত বাসা বা নীড রচনার উদ্দেশ্তে; সেইখানে সন্তানের 
জন্ম দেয়; জন্মদানের পর সন্তানদের শরীর চেটে-পুটে সাফ করে; সন্তানদের স্তম্- 
দান করে এবং অন্যান্ত নানাভাবে তাদের রক্ষ। ও প্রতিপালন করে। বিশেষ লক্ষণীয় 
বিয়ষ হল, এ-জাতীয় আচরণ-পারম্পর্য অত্যন্ত জটিল হলেও বস্তত শিক্ষা-নিরপেক্ষ। 
কোন মেয়ে-ইছুরকেই শিক্ষার মাধ্যমে এজাতীয় আচরণ আয়ত্ত করতে হয় না। 
দ্বিতীয়ত, এ-জাতীয় আচরণ-পারম্পর্যর মধ্যে একট। বীধাধর] ধণাচের পরিচয়ও পাওয়া 
যায়: সমস্ত মেয়ে-ইছুরই গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালন 
পর্যন্ত মোটের উপর একইভাবে পরপর নানা কাঁজ করে যায়। এই মাতৃত্ব-আচরণের 
উৎসেও কোন এক রকম শারীরিক নোদনা অনুমিত হয়েছে ; তাকে মাতৃত্ব-নোদনা। 
(118697] 10159) আখ্যা দেওয়া! হয়। মাতৃত্ব-নোদনার শারীরিক ব্যাখ্য) 
হিসাবে বিশেষত প্রোল্যাকৃটিন ([2:0180610) নামের এক রকম হর্জোনের 
( 11081770209 ) উল্লেখ কর! হয়। শরীরের বিবিধ এপ্োক্রিন্‌ গ্রন্থি ( 17770 0011)6 
81%005) থেকে নানা রকম উত্তেজক রাসায়নিক :পদার্থ উৎপন্ন হয়; সেগুলিকেই 
হয়োন্‌ বলে। মাথার ভিতর পিটুইটারি (16815 ) নামের এগ্রোক্রিন্‌ গ্রন্থি 
থেকে নানা রকম হর্মোন্‌ উৎপন্ন হয়; তারই মধ্যে এক রকম হরমোনের নাম 
প্রোল্যাকৃটিন। গর্ভীবস্থায় মেয়েদের পিটুইটারি গ্রন্থি প্রোল্যাক্টিন৷ উৎপাদন 
করে। প্রোল্যাকৃটিনের প্রভাবেই গর্ভাবস্থায় স্তনে ছুপ্ধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুগ্ধ 
উৎপাদন ছাড়াও প্রোল্যাকৃটিনের আরো নানা প্রভাব আছে এবং মাতৃত্ব-নোদনাও 
এ-জাতীয় প্রভাবেরই পরিচায়ক বলে অনুমিত হয়েছে । সেই অনুমানের গ্রমাণ 
হিসাবে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়: এক জায়গাঁয় একটি ইছুর 
বাচ্চা পেড়েছে ; সেখান থেকে মা-ইছুরকে সরিয়ে দিয়ে অপর একটি মেয়ে-ইছুরের 
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শরীরে প্রোল্যাক্টিন্‌ ইন্জেক্সন দিয়ে ইছুর বাচ্চাগুলির সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল। 
দেখা গেল, সাধারণ অবস্থায় এই মেয়ে-ইছুরটির মধ্যে মাতৃত্ব-আচরণের পরিচয় না- 
থাকলেও প্রোল্যাক্টিন্‌ ইন্জেকৃসনের প্রভাবে তা স্থপরিষ্ফুট" হয়__অর্থাৎ, ইন্‌- 
জেকৃসনের প্রভাবে মেয়ে-ইছুরটি ইদুর বাচ্চাগুলিকে ঠিক মায়ের মতই রক্ষা ও প্রতি- 
পালনের কাজ করে চলেছে । অতএব সিদ্ধান্ত হয়, মাতৃত্ব-আচরণের উৎসে যে 
মাতৃত্ব-নোদন]| তার প্রধানতম শারীরিক কারণ হল প্রোল্যাকৃটিন্‌ নামের হর্যোনেরই 
গ্রভাব। 


৮ ॥ শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণা € 0707987190 11061568 ) 


ক্ষধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক প্রেষণা এবং মাতৃত্-আচরণ প্রভৃতি সহজ-প্রবৃত্তিকে 
অবস্ঠই শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণীর দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে । এগুলিকে কোন 
মতেই অভিজ্ঞত! বা শিক্ষার ফল বলে কল্পনা কর! সম্ভব নয়। মানব এবং মানবেতর 
প্রাণীর মধ্যে অনেক প্রেষণাই শিক্ষা-নিরপেক্ষ ( ঢ01990790)। অতএব, শিক্ষা- 
নিরপেক্ষ প্রেষণার মুল লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন । শিক্ষা-নিরপেক্ষ 
প্রেষণার মূল লক্ষণ হল : 


(ক) সাধিকতা। ( 00156798116 ): যে-প্রেষণা সমজাতীয় সমস্ত প্রাণীর 
মধ্যেই বর্তমান তাকে স্বভাবতই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার পরিণাম বল! সম্ভব নয় ; 
কারণ সমজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময়, অতএব অভিজ্ঞতার পরিণাম 
বা ফলাফলের মধ্যেও বৈচিত্র্যর পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। তাই শিক্ষালব বা 
অভিজ্ঞতালন্ধ প্রেষণাও সমজাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে বিভিন্নভাবেই পরিস্ফুট 
হবার কথা । অপরপক্ষে, সমজাতীয় সমস্ত গ্রাণীর মধ্যেই যে-প্রেষণাগুলি একই- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি কোন প্রাণী-বিশেষেরই বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার পরিণাম বা 
শিক্ষার ফল হওয়া সম্ভব নয়। অতএব, এই সাবিকতাকেই শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণার 
একটি লক্ষণ বলা যায়। 


(খ) আজন্ম বর্তমানতা (127:5897169 1010) 31700 ) : শ্বাস-প্রশ্থাসের 
মতো যে-সব আচরণ জন্মক্ষণ থেকে পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা 
বা শিক্ষার পরিণাম বলে কল্পনা করার কারণ নেই । অতএব জন্মের সময় থেকে 
যে-প্রেষণাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে শিক্ষা-নিরপেক্ষ মনে করার সঙ্গত 
কারণ আছে। অবশ, শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণাকে সনাক্ত করার জন্য এই 
লক্ষণটির উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। কেননা, শিক্ষা-নিরপেক্ষ প্রেষণা 
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নির্দি্ শারীরিক পরিণতিলাভের পরে পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষত 
মানবেতর প্রাণীদের যৌন প্রেষণার উল্লেখ করা যায়। 


(গে) পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তনিহিত স্থারী প্রবণতা : আপাত- 
দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, আহার নামের আচরণের দিক থেকে একটি পরিণত 
বয়সের ব্যক্তির সঙ্গে একটি শিশুর অনেক পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের 
দিক থেকে বলা যায়, শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যস্ত আহার নামের 
আচরণ বিশেষ পরিবর্তনশীল। তবুও এই পরিবর্তনের মূলে এক রকম স্থায়ী প্রবণতা ৪ 
অবশ্ঠই বর্তমান । যথা : সকলের ক্ষেত্রেই আহার বলতে বোঝায় ক্ষুধা-+ক্ষুনিবৃত্তি । 
পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তনিহত এ-জাতীয় স্থায়ী প্রবণতাও অভিজ্ঞতালব বা 
শিক্ষালব নয় ; পক্ষান্তরে, আচরণটির পরিবর্তনের দিকটিই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষালনধ 
অতএব বল! যায়, যে-প্রেষণা পরিবর্তনশীল আচরণের অন্তনিহিত স্থায়ী প্রবণতাব 
পরিচায়ক সে-প্রেষণাও শিক্ষা-নিরপেক্ষ। 


৯॥ শিক্ষালনধ বা অধীত প্রেষণা (1,980 ০0৮ 6051760 
11061৮86101 ) 

ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রেষণার উৎসে কোন অভাব-বোধ বা প্রয়োজন বর্তমান এবং 
নির্দিষ্ট এক লক্ষ্যে উপনীত হলে এই অভাব-বোধের উপশম হয়। অতএব, প্রেষণার 
প্রধানতম ছুটি লক্ষণ বলতে : (ক) অভাব-বোধ (০০৭) এবং (খ) লক্ষ্য (0০81 )। 


ক্ষুধা-তৃষ্খ জাতীয় বহু প্রেষণাই অবশ্ঠ জন্মগত বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ। কিন্ধ 
সমস্ত প্রেষণাই এ-জাতীয় নয়। অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় বা শিক্ষালাভের ফলে বিবিধ 
নৃতন লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রয়াস দেখা দেয়, ফলে উদ্ভব হয় নৃতন জাতীয় 
প্রেণারও। এই নৃতন জাতীয় প্রেবণাকে স্বভাবতই শিক্ষালন্ধ বাঁ অধীত প্রেষণা 
(198760. ০01 £০0019৭ 11০61%৪ ) আখ্যা দেওয়া হয় । 


অভিজ্ঞতা লাভ বা শিক্ষার গ্রভাবে প্রেষণার লক্ষ্য ছু'ভাবে পরিবতিত হতে 
পাঁরে। যথা :_-(১) একই অভাব-বোধ দূর করার জন্য নৃতন লক্ষ্য নির্বাচিত হওযা 
সম্ভব; (২) কোন সহজাত-প্রেষণার আদি বা মূল লক্ষ্যর সঙ্গে সংযোজিত হতে 
পারে একটি গৌণ (999017021-5 ) লক্ষ্য । 

প্রথমত দেখা যাক, একই অভাব-বোধ দুর করার জন্য কীভাবে নৃতন লক্ষ্য 
নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকে । ক্ষুধা নামের দৈহিক প্রেষণার দৃষটাস্তটি দেখা যাক। যে- 
অভাব-বোধ থেকে ক্ষুধার উৎপত্তি তা মেটাবার জন্ত অবশ্যই খাগ্া নামের লক্ষ্যে 
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উপনীত হওয়! দরকার ; কিন্তু এই লক্ষ্য বলতে কোন এক রকম নিদিষ্ট খাচ্যবস্ত 
লাভই অনিবার্ধ নয়--বিভিন্ন খাগ্যবন্ত লাভ করে একই ক্ষুধার নিবৃত্তি সম্ভব৷ 
অতএব এই বিবিধ খাগ্যবস্তর প্রতিটিকেই সম্ভবপর লক্ষ্য (09381019 £০৪19) আখ্যা 
দেওয়া যায়। কিন্তু মানব ও মানবেতর প্রাণী উভয়ের দৃষ্টাস্তেই দেখা যায়, দীর্ঘ 
দিন ধরে এই বিবিধ সম্ভবপর লক্ষ্যর মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভের 
অভিজ্ঞতা ঘটলে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যটই একমাত্র লক্ষ্য বা প্রধানতম লক্ষ্যর রূপ গ্রহণ 
করে। যেমন, ক্ষুধা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আজন্ম নিরাঁমিষাশী ব্যক্তির লক্ষ্য আমিষ 
খাগ্ধ নয়; পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলে একমাত্র নিরামিষ খাণ্দ্রব্য লাভই তার লক্ষ্যে 
পরিণত হয়েছে । তেমনি আবার, চলতি কথায় যেমন বলা হয়, “মাছ-ভাত 
না-হলে বাঙালীর যেন পেটই ভরে না”। অতএব দেখা যাচ্ছে, ক্ষুধা নামের 
প্রেষণার লক্ষ্য ঠিক কীরকম খাছাদ্রব্য তা বহুলাংশেই নির্ভর করছে শিক্ষা বা 
পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর। অবশ্তই আজন্স-নিরামিষাশী ব্যক্তিও সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার 
ফলে ক্রমশই আমিষ ভক্ষণে অভ্যস্ত হতে পারেন। তেমনি আমিষাশী ব্যক্তিও 
অভিজ্ঞতার ফলে আমিষ আহার পরিত্যাগ করে ক্রমশ শুধুমাত্র নিরামিব আহারে 
অভ্যস্ত হতে পারেন। অর্থাৎ, শিক্ষার প্রভাবে তখন তীর ক্ষুধার লক্ষ্য বলতে আমিষ 
আহারের পরিবর্তে নিরামিষ আহার হয়ে দাড়াবে। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফলে প্রেষণার লক্ষ্য পরিবতিত হতে 
পারে। একই উদ্দেশ্ত চরিতার্থ করার জন্য নৃতন লক্ষ্য স্বীকৃত হওয়া সম্ভব। শ্রধু 
তাই নয়, অভিজ্ঞতার প্রভাবে প্রায়ই দেখা যায়, কোন মৌলিক বা মূল লক্ষ্য 
চরিতার্থ করার একটি নির্দিষ্ট উপায়ই ক্রমশ ব1! কালক্রমে আচরণের লক্ষ্য হতে পারে । 
এ-জাতীয় লক্ষণকে গৌণ (99০08: ) আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন, ক্ষিদে পেলে 
শিশু কান্না শুরু করে; কান্না শুনে তার মা তাকে কোলে তুলে খেতে দেবেন। 
অর্থাৎ, শিশুর এই কান] হল ক্ষুনিবৃত্তির সাধন-সহায়ক আচরণ ([7256707092069] 
[3011%5100) | এ-আচরণের লক্ষ্য অবশ্য খাগ্লাভ। কিন্তু শিশুকে খাছা দেবার 
জন্য মা তাকে কোলে তুলে নেন। অতএব, মার কোলে ওঠা শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির একটি 
উপায় বিশেষ । অবশ্ঠই, মার কোলে-৪€ঠাও শিশুর পক্ষে সথখকর। তাই অভিজ্ঞতার 
ফলে মার কোলে-ওঠা বলে উপায়টিই শিশুর কাছে একটি নৃতন লক্ষ্যে পরিণত 
হয়; তখন ক্ষিদে না-পেলেও শুধু কোলে ওঠার জন্তাই শিশু কাদতে থাকে। অর্থাৎ, 
শিশুর কাছে মুখ্য বা মৌলিক লক্ষ্য ছিল থাগ্ঘ-লাঁভ; এই লক্ষ্য-সিদ্ধির একটি 
উপায়ই অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমশ একটি নূতন লক্ষ্যে পরিণত হয়। এই নৃত্তন 
লক্ষ্যটকে গৌণ বলা হয়। কোলে-ওঠার জন্য শিশুর কান্স! যে-প্রেষণার সাধন- 
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সহায়ক আচরণ সেই প্রেষণাকে স্বভাবতই শিক্ষা-সাপেক্ষ বা অধীত (199:76ণ ০ 
/0001799 ) আখ্য। দেওয়] হবে। 

এ-জাতীয় গৌণ লক্ষ্য আয়ত্ত করার মূল নিয়মটি আমাদের নানাবিধ সামাজিক 
আচরণের ব্যাখ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। সেই নিয়ম হল: কোন 
একটি মুখ্য বা মৌলিক লক্ষ্যর সঙ্গে সাধারণত সেই লক্ষ্য লাভের উপায় হিসাবে 
কোন সর্ত বা অবস্থা বর্তমান থাকে ; কালক্রমে এ মুখ/ লক্ষ্যটি লাভ করবার 
অভিজ্ঞতা থেকে উক্ত সর্ত বা অবস্থাই এক স্বতন্ত্র ক্ষ্য ( গোঁণ লক্ষ্য ) হিসাবে গৃহীত 
হয়। 

গৌণ লক্ষ্য আয়ত্ত করার গুরুত্ব সংক্রান্ত সিম্পান্তী নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক 
পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়। চিশ্পোম্যাট (01011070708) নামে এক রকম যন্ত 
তৈরী করা হল, তার একটি খাজের (৪1০) মধ্যে এক রকম খেলার ঘু'টি 
(2019৮ 1 ) পুরে দিলে যন্ত্রটর অন্য গর্ত দিয়ে আঙুর বা অন্য কোন 
রকম ফল বেরিয়ে আসবে। ক্ষুধার্ত সিম্পাপ্তীকে এই কায়দাটি শেখানে! হল 
_অর্থাৎ, শেখানো হল কীভাবে খাঁজের মধ্যে ঘুঁটি ফেললে গর্ত থেকে খাবার 
পাওয়া যায়। দেখ! গেল, সিম্পাঞ্তীর খুব তাডাতাড়ি এই কায়দাটি শিখে 
ফেলতে পারে। কিন্তু আরো চিত্তাকর্ষক বিষয় হুল, কায়দাটি শেখবার পর 
সিম্পাঞ্জীরা স্পষ্টতই ঘুঁটিগুলির উপর বিশেষ মুল্য আরোপ করতেও শেখে। 
যেমন : ক্রমশই দেখা যায়, আঙ্র পাবার জন্ত যতথানি শ্রমসাধ্য কাজ 
করতে তারা প্রস্তুত এ-জাতীয় ঘু'টি সংগ্রহ করার জন্তও ততখানিই শ্রমসাধ্য 
কাজ তারা 'করে থাকে । জনৈক পরীক্ষক লক্ষ্য করেন, একট] ভারি বাকৃসর 
নীচে ঘুঁটি রেখে দিলে সিম্পাপ্তী অত্যন্ত কষ্ট সহকারে বাক্সটা সরিয়ে ঘুঁটি সংগ্রহ 
করছে। এমনকি, যখন ঘুঁটির বদলে ফল বা খাচ্ছদ্রব্য পাবার আশ সম্ভাবনা নেই, 
সেই অবস্থাতেও দেখা যায় প্রচুর কষ্ঠ করে বাক্‌স সরিয়ে সিম্পান্ধী ঘুঁটি সংগ্রহ 
করছে-_-এমনকি সিম্পা্জগীরা ধৈর্য সহকারে ঘুঁটি জমিয়ে রাখছে, যাতে 
ভবিষ্যতে স্ুযোগন্ুবিধা মতো এই ঘুঁটি যন্ত্রের খাঁজে ফেলে খাগ্াদ্রব্য পাওয়া 
সম্ভব হয়। 

এই পরীক্ষারই পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষক আরে। জটিল ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 
তিনি সিম্পাজীদের শেখান, খাগ্দ্রব্য পেতে হলে লাল ঘু'টি ব্যবহার করতে 
হবে; পানীয় জল পেতে হলে নীল ঘুঁটি ব্যবহার করতে হবে; খাচা থেকে 
মুক্তি পেয়ে বাইরে স্বাধীনভাবে দৌড় ঝাপ করতে হলে সাদ] ঘু'টি ব্যবহার 
করতে হবে। দেখা যায়, উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যখন যে-প্রয়োজন 
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সবচেয়ে প্রবল তখন সিম্পাপ্ধীরা সেই প্রয়োজনের সাধক নির্দিষ্ট ঘু'ঁটি সংগ্রহ করার 
জন্যেই সবচেয়ে বেশি শ্রমসাধ্য কাজ করতে প্রস্তত। এই পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যায়, ঘুঁটিগুলি প্রথমাবস্থায় লক্ষ্য হিসাবে মূল্যহীন বস্ত হলেও কোন জৈব 
বা দৈহিক লক্ষ্য লাভের উপায় হিসাবে অভিজ্ঞতায় বর্তমান থাকার ফলে ক্রমশ 
এগ্ুলিই এক রকম লক্ষ্য হয়ে দাড়ায়। সিম্পাীদের কাছে মুখ্য লক্ষ্য ছিল খাদ্- 
বন্ত; কিন্তু ঘুঁটিগুলিই অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার ফলে গৌণ লক্ষ্যে পরিণত হল। 

উপরোক্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, মানবেতর প্রাণীদের মধ্যেও শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা লব্ধ নানা রকম গৌণ লক্ষ্য গ্রহণের পরিচয় দেখা যায়। এ-জাতীয় 
গৌণ লক্ষ্য-প্রণোদিত প্রেষণাকে শিক্ষালব্ধ বা অধীত প্রেষণা বলা হবে। কিন্ত 
মানব-আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষালন্ধ প্রেষণার গুরুত্ব তুলনায় অনেক বেশি। কেননা 
আমাদের নানাবিধ আচরণ সামাজিক গ্রেষণার পরিচায়ক ; সামাজিক প্রেষণাগুলি 
অবশ্যই সহজাত বা জন্মগত নয় । অপরপক্ষে, জীবজন্তর সঙ্গে মানুষের প্রধান 
পার্থক্য সামাজিক আচরণের দিক থেকেই। মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
যে সামাজিক আচরণ তা যদি শিক্ষালব প্রেষণারই পরিচায়ক হয় তাহলে মানব- 
আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষালবধ প্রেষণার গুরুত্ব আসলে কতখানি তা অনুমান করা 
কঠিন নয়। 

কোন কোন আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মান্থষের সামাজিক প্রেষণাগুলির তালিকা 
প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রেষণা এতো বিবিধ ও 
বিচিত্র যে এ-জাতীয় কোন তালিকা স্থদীর্ঘ হলেও পূর্ণাঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকে 
না। অন্যের! প্রস্তাব করেছেন, যে-প্রয়োজন বা অভাব-বোধ সামাজিক প্রেষণার 
উৎস সেপ্তলিকে শ্রেণীবিভক্ত করতে হবে। তাদের মতে এজাতীয় প্রয়োজনকে 
প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যুক্তিসংগত । যথা: (১) পরসাহচর্যমূলক 
প্রয়োজন (45111567% [964৪ ) এবং (২) আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজন (9$2$0$ 
36৪৪) | পরসাহচর্ধমূলক প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত হিসাবে নির্ভরতা! (79909299265 ), 
বন্ধুত্ব ( 002010910107913) )১ প্রণয় (96091 4১167119000) প্রভৃতির উল্লেখ করা 
হয়; সমাজের অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে বিবিধভাবে সহযোগিতার প্রয়োজনই 
এগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজনের দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রভাব- 
প্রতিপত্তির আকাজ্ষা, যশের আকাজ্ষ৷ গ্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। এ-জাতীয় 
প্রয়োজনের মূল বৈশিষ্ট্য যেহেতু এক ব্যক্তির পক্ষে সমাজের অপরাপর ব্যক্তিকে 
দাবিয়ে রাখ। বা বশে রাখা বা তুলনায় হেয় করা সেই হেতু কেউ কেউ মন্তব্য 
করেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠামূলক প্রয়োজনগুলি বস্তৃত অসামাজিক। তাই এগুলিকে 
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সামাজিক প্রয়োজনের প্রকার বিশেষ বলে বিবেচনা না-করে বরং সমাজবিরোধী 
অর্থে 'মাত্মকেন্দ্রিক বলেই বিবেচন] করা বাঞ্ছনীয় । কিন্তু এখানে একটি কথা 
মনে রাখা দরকার । সমাজের পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকলে এ-জাতীয় 
প্রয়োজনেরও অস্তিত্ব সম্ভব নয়। জনমানবহীন দ্বীপে ববিন্সন্‌ ক্রশোর 
মতো একমাত্র কোন অধিবাসীর পক্ষে প্রভাব-প্রতিপত্তি বা যশলাভের 
প্রয়োজন অনুভব করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রভাব-প্রতিপত্তির আকাজঙ্ষা মানেই 
সমাজে বর্তমান অন্যান্য ব্যক্তির তুলনায় বেশি শক্তিশালী বা বড়ো হবার 
আকাঙ্ষা; যশের আকাজ্ষা মানেই হল সমাজে বর্তমান অন্ান্ত ব্যক্তির কাছ 
থেকে গ্রশংসা পাবার আকাজ্ষা। অর্থাৎ, মূল্যায়নের দিক থেকে আত্মকেন্দ্রিক বা 
স্বার্থপর হলেও এ-জাতীয় প্রয়োজন যেহেতু শুধুমাত্র সামাজিক পরিবেশেই 
সম্ভবপর সেই হেতু ব্যাপক অর্থে এগুলিকেও সামাজিক প্রয়োজনের প্রকার বিশেষ 
বল] যাঁয়। 


১০ ॥ অবচেতন প্রেষণ। (01060788601098 7101159৪ ) 


সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত । সম্প্রদায়গুলির পরিচয় 
পরে দেখা যাবে । আপাতত মনে রাখা দরকার, সম্প্রদায়-ভেদে সাম্প্রতিক মনৌ- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মৌলিক বিষয়ে গভীর মতভেদও বর্তমান । প্রেষণা- 
প্রসঙ্গে এজাতীয় মতভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, একটি সম্প্রদায়ের নাম 
মন£সমীক্ষণ (73$০110870915915 )। এই সম্প্রদায়-মতে মানব মনের প্রধানত ছুটি 
স্তর চেতন (00175010958) এবং অবচেতন বা নিজ্গন ( [000017801098 )। উভয় 
স্তরের মধ্যে নিজ্ঞান স্তরটিই তুলনায় প্রায় অসীম প্রভাবশালী ) বস্তৃত আমাদের 
চেতন স্তরে যে-ঘটনাই ঘটুক না কেন তা মূলতই নিজ্ঞান দ্বারা নিয়নত্রিত। অনেকটা 
পুতুল-নাচের মতো৷। পুতুল-নাচের সময় আমরা দেখি, মঞ্চস্থ পুতুলগুলি 
নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করছে; কিন্তু এ-জাতীয় কোন অঙ্গভঙ্গি পুতুলগুলির 
শ্বেচ্ছারুত নয়। মঞ্চের আড়ালে যে-কলকাঠি নাড়া হচ্ছে তার দ্বারাই পুতুলদের 
সমস্ত অঙভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনি সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ সচেতনভাবে 
নানাবিধ আচরণ করে থাকে । মনঃসমীক্ষণ-মতে কিন্তু এই আচরণের কোনটিই 
প্রকৃতপক্ষে তার চেতন মন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত নয়; সমস্ত আচরণই মূলত নিজ্ঞন- 
নিয়ন্ত্রিত। অবশ্ঠই সাধারণত আমাদের নিজেদের মনের এই নিজ্ঞান স্তর 
আমাদের নিজেদের কাছে অজ্ঞাত; মন£সমীক্ষণ-মতে অস্বাভাবিক উপায়ে 
আমাদের কাছে অজ্ঞেয়েও। একমাত্র মনোবিকলন নামের নিদিষ্ট পদ্ধতির 
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সাহায্যে কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের নিজ্ঞ্পন সংক্রান্ত সম্যক অভিজ্ঞতা 
সম্তব। মনঃসমীক্ষণবাদীরা। আরো দাবি করেন, এই নিজ্ঞনের প্রকৃত 
পরিচয় হল, অন্ধ আপোষহীন যৌন কামনা-বাঁসনাই | অতএব তাদের মতে, 
এ-জাতীয় অন্ধ যৌন কামনাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সমস্ত সচেতন আচরণের 
প্রধানতম নির্ণীয়ক। 

অতএব, মনঃসমীন্ষণ-মতে নিজ্ঞগন প্রেষণাই মুখ্য; চেতন প্রেষণা তারই 
গৌঁণ অভিব্যক্তি মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। কোন ব্যক্তি হয়ত অক্্রোপ- 
চারক হতে চান এবং সে-উদ্দেশ্টে তিনি নানাবিধ প্রয়াস করছেন। মনঃসমীক্ষণ-মতে, 
আপাতদৃষ্টিতে তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন_-এবং এমনকি তিনি নিজে 
সচেতনভাবে তাঁর এই প্রেষণাটিকে যে-ভাবেই বুঝুন না কেন, _বস্তৃতপক্ষে 
তার নিজ্ঞনে এক জাতীয় যৌন নোদন] বর্তমান; এই নোদনার নাম 
ধর্ষকাম (98190 )। যৌন মনমস্তত্ব অনুসারে, অপর ব্যক্তি বা জীবজন্তকে 
পীড়ন করেও এক রকম যৌন চরিতার্থত৷ লাভ কর! সম্ভব এবং এই চরিতার্থতার 
পিছনে যে-নোদনা তারই নাম ধর্ষকাম। মনঃসমীক্ণ-মতে নিজ্ঞন 
মনের এ-জাতীয় নোদ্নার ফলেই জনৈক ব্যক্তি অস্ত্রোপচারক হবার প্রয়ান 
করেন । 

সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে নিজ্ঞন সংক্রান্ত এই 
সম্প্রদায়ের মতবাদ পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিচার করা যাবে । আপাতত 
অচেতন প্রেষণ। গ্রসঙ্গে মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়। এ-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই যে কিছুদিন আগে পর্যস্ত মনোবিজ্ঞানী এবং অ-মনোবিজ্ঞানী (যথা, 
শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি) মহলে মনঃসমীক্ষণ সংক্রান্ত প্রভৃত উৎসাহ দেখা 
গিয়েছিল; অতএব নিজ্ঞন_-এবং এই নিজ্ঞনই কীভাবে চেতন 
মনকে নিয়ন্ত্রণ করে এ-বিষয়ে-__স্ববিশাল আলোচন। হয়েছে । কিন্তু সাম্প্রতিক 
মনোবিজ্ঞানের অগ্ঠান্তা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এ-জাতীয় উৎসাহ এবং 
আলোচনার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাও প্রস্তাবিত হয়েছে । উডওয়ার্থ যেমন 
মন্তব্য করছেন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে “অচেতন' শব্টি যথেষ্ট রহস্য স্থির কারণ 
হয়েছে: 11018 ০৮০, 4009017801998+) 1৪ 2990012911)19 10: & ৪০০০. 0981 ০1 
100896111986101 110 10801901065, বস্তৃত। মনঃসমীক্ষণবাদীদের বিরুদ্ধে অনেকেরই 
বক্তব্য এই যে নিজ্ঞনের উপর তাঁরা যে-গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা প্ররুতপক্ষে 
কাল্পনিকই এবং যৌন বাসনাকেও তারা মাত্রারিস্তভাবেই সর্বশক্তিশালী 
বলে কল্পন! করেছেন । 


প্রেষেণা ২২৫ 


অতএব বল! যায়, মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত অচেতন প্রেষণার কথা বিশেষ 
বিতর্কমূলক | কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানীর! যে-অর্থে অচেতন প্রেষণার 
উল্লেখ করেন এবং তার উপর যে-গুরুত্ব আরোপ করেন তা স্বীকার না 
করলেও এই প্রসঙ্গে অন্তান্ত কয়েকটি কথা মনে রাখা বাঞ্চনীয়। আমাদের প্রেষণা 
প্রায়ই এমন জটিল ও ঘোরালো যে তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ বা এমনকি 
অনেক সময় অস্পষ্টভাবেও সচেতন হতে পারি না। তবুও এ-জাতীয় প্রেষণার 
নান দৃষ্টাস্ত আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঠিক কী উদ্দেশে, কোন্‌ প্রয়োজন 
সাধনের জন্য আমি একটি লক্ষ্যে উপনীত হতে চাইছি__এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে সব 
সময় আমার পক্ষে স্থুম্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। অতএব আমাকে 
স্বীকার করতে হবে, এ-জাতীয় ক্ষেত্রে আমার প্রেষণা সম্বন্ধে আমি সচেতন নই। 
এই অর্থে আলোচ্য প্রেষণাকে অচেতন ( [য০6-০0901089 ) আখ্যা দেওয়া বিতর্ক- 
সাপেক্ষ হবে না। কিন্তু এই অর্থে অচেতন প্রেষণার অস্তিত্ব স্বীকার কর] মানেই 
মন£সমীক্ষণবাদীদের অর্থে অচেতন বা নিজ্ঞণন প্রেষণা স্বীকার কর] নয়। 


১১৪॥ প্রেবণার সংঘাত (00771110601 11061811078 ) 


ব্যক্তির মতই ব্যক্তির পারিপার্থিক অত্যন্ত জটিল। এই জটিল পারিপাঁথ্বিকের 
সঙ্গে সংযোজনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির পক্ষে বিচিত্র অভাব বোধ কর] এবং বিবিধ 
লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সেই অভাববোধের নিরসন প্রয়াস অনিবার্ধ। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, 
ব্যক্তির প্রেষণা! বিবিধ ও বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। একই ব্যক্তির এ-জাতীয় 
নানাবিধ প্রেষণার মধ্যে সংঘাত বা! ছন্দর সম্ভাবনা বর্তমান । বস্তৃত, অনেক দৃষ্টান্তে 
একই ব্যক্তির মধ্যে পরম্পরবিরোধী বা অন্তত পরম্পরের মধ্যে সামগ্জশ্যহীন নান 
প্রেষণার পারচয় পরিদৃষ্ট হয়। 

প্রেষণা-সংঘাতের প্রথম পরিণাম হল অনিশ্চয়তার অবস্থা (9৪৮৪ ০1 [79961- 
8100.)| এ-জাতীয় অবস্থা অনেক সময় তীব্র অস্বস্তিকর বা বিশেষ অস্থিরতার 
পরিচায়ক হয়ে থাকে । যতক্ষণ পর্যস্ত পরস্পরবিরোধী প্রেষণার মধ্যে কোন 
একটির পক্ষে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অস্বস্তির বা অস্থিরতার 
উপশম হয় না। 

ছুটি বিরোধী প্রেষণীর মধ্যে একটি যদ্দি কোন বিশেষ কাজে উদ্ধদ্ধ করতে চায় 
এবং অপরটি যদ্দি ভয়, লজ্জা বা আলম্যর প্রভাবে সেই কাজ থেকে বিমুখ 
করতে চায় তাহলে প্রেষণা-সংঘাতজনিত অনিশ্চয়তার অবস্থা! রূপায়িত হয় দ্বিধা 


( 79816800$ ) হিসাবে । যেমন, জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে বা শীতকালে 
১৫ 


২২৬ মনোবিজ্ঞান 


স্নানের সময় গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালবার ঠিক আগে অনেকেই দ্বিধার পরিচয় দেন। 
এ-অবস্থায় কর্ম-গ্রবণ প্রেষণাটি কোন প্রকারে কর্ম-নিবারক প্রেষণার চেয়ে শক্তিশালী 
না-হলে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। 

প্রেষণা-সংঘাতজনিত আরো জটিল অনিশ্চয়তার অবস্থাকে অব্যবস্থিত-ভাব 
(8৪০11186107 ) বলা হয়। ব্যক্তির সামনে ছুটি সমান গ্রীতিকর বা সমান 
অপ্রীতিকর লক্ষ্য উপস্থিত থাকলে কোন একটির সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর কঠিন হয় 
এবং তখনই এ-জাতীয় অব্যবস্থিত-ভাব দেখা যায়। উভয় লক্ষ্যের মধ্যে কোন 
একটিকে বর্জন করে অপরটিকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ না-করা পর্যস্ত এই 
অব্যবস্থিত-ভাবের প্রশমন হয় না। যেমন, কোন ছাত্রের পক্ষে হয়ত ছুটি ভাল 
কলেজে ভি হবার সম্তাবন1 বর্তমান ; ছুটি কলেজই বিশেষ আকর্ষণীয়, অতএব 
কোন্টিকে ছেড়ে কোন্টিতে ভি হওয়1 বাঞ্চনীয় এ-বিষয়ে ছাত্রের পক্ষে মনঃস্থির 
করা সহজ নয়। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যস্ত ছাত্রটির অব্যবস্থিত-ভাব। 
কিন্ত সাধারণত আমর এ-জাতীয় অব্যবস্থিত-ভাব কাটিয়ে উঠি। যেমন ছাক্রটি 
উভয় কলেজের মধ্যে কোন একটিকেই বেছে নেয়। তখন সে স্থম্পষ্ট সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়। 

' অব্যবস্থিত অবস্থা এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অবস্থা--উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য সুস্পষ্ট হলেও প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে উপনীত হবার পদ্ধতি সর্বত্র সুস্পষ্ট 
নয়। এই পদ্ধতির আদর্শ বলতে অবশ্য বিচার-বিবেচনা (109117)9786107 ); 
অর্থাৎ, সন্মুখস্থ উভয় লক্ষ্যর মধ্যে প্রতিটি লক্ষ্যর লাভ-লৌকসান বা স্থবিধা-অস্থবিধা 
যুক্তিপূর্ণভাবে বিচার কর] এবং এই বিচারের ভিত্তিতে যে-লক্ষ্যর লাভ বা স্থবিধা 
বেশি সেই লক্ষ্যটিকেই সচেতনভাবে গ্রহণ করা। কিন্তু বাস্তবভাবে প্রায়ই এজাতীয় 
সুম্পষ্ট বিচার-বিবেচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, কোন্‌ লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রত 
স্ববিধাই বা কী এবং অন্ুবিধাই ব। কী তা লক্ষ্যটিতে উপনীত হবার আগে তুস্পষ্ট- 
ভাবে জানা! অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়। সম্ভবত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা 
প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনার পরিবর্তে আংশিক বিচাব-বিবেচনার উপরই 
নির্ভর করে থাকি এবং এই আংশিক বিচারের ভিত্তিতেই উভয় লক্ষ্যর মধ্যে 
কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য আমাদের কাছে শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। 

অনেক সময় দেখ! যায়, সন্মুথস্থ ছুটি লক্ষ্যর মধ্যে কোন্টি গ্রহণ কর] শ্রেয় বা 
যুক্তিসঙ্গত এ-বিষয়ে অনেক বিচার-বিবেচন! করেও কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া সম্ভব হচ্ছে না; বরং যতই চিন্তা করা যাচ্ছে ততই যেন উভয় লক্ষ্যরই 
পক্ষে এবং বিপক্ষে নূতন নৃতন যুক্তি আবিষ্কার করে আমরা গভীর থেকে গভীরতর 


গ্রেষণা ২২৭ 


অব্যবস্থিত অবস্থায় নিমগ্ন হচ্ছি। এ-জাতীয় পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কাজ হল, 
সাময়িকভাবে বিষয়টিকে ভূলে যাওয়া__অর্থাৎ, এনিয়ে আর মাথা না-ঘামানে। 
মনেক সময় দেখা যায়, একটি ভূলে-যাওয়া নাম মনে করার হাজার চেষ্টা করলেও 
নামটি কিছুতে মনে পডে না; এমনকি যত বেশি করে নামটি ম্মরণ করার চেষ্টা 
করা যায় ততই যেন ন্থবতি-বিভ্রম বাডতে থাকে । এ-অবস্থায় সাময়িকভাবে 
নামটি মনে করার প্রয়াস ছেড়ে বরং অন্ত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়াই যুক্তি- 
গঙ্গত; কেনন। প্রায়ই দেখা যায়, সাময়িকভাবে নামটি মনে করার চেষ্টা ছেড়ে 
অন্ত বিষয়ে 'মন দ্িলে' হঠাৎ যেন আপনা-আপনিই নামটি “মনে পড়ে" যায়। ছুটি 
লক্ষ্যের টানা-পোড়েনে আমর! যখন বিশেষ অব্যবস্থিত অবস্থায় মগ্র হই তখনো 
অনেকটা! একইভাবে অব্যবস্থিত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হতে পারে। 
অর্থাৎ, এ-অবস্থায় ছুটি লক্ষ্যর পক্ষে ও বিপক্ষে আরো মাথা না-ঘামিয়ে সাময়িক- 
ভাবে বিষয়টি ভূলে থাকাই বাঞ্ছনীয় । প্রায়ই দেখ! যায়, এইভাবে কিছু সময় 
বিষয়টিকে ভুলে থাকতে পারলে অকম্মাৎ উভয় লক্ষ্যর মধ্যে কোন্টি শ্রেয় তা 
সুম্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়; স্বভাবতই তখন আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অস্থুবিধা থাকে না। 

কথনে। বা আবার স্থস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব আমাদের মধ্যে এমনই তীব্র অস্বস্তির 
সৃষ্টি করে যে আমর! বিরক্ত হয়ে 'যা থাকে বরাতে" বলে ছুটি লক্ষ্যর মধ্যে যে-কোন 
একটিকে যা-হোক তা-হোক করে স্বীকার করে নিয়ে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে 
মুক্তি পেতে চাই। এইভাবে একটি লক্ষ্য গ্রহণ করাকে স্বভাবতই যুক্তিহীন 
সিদ্ধান্ত ( 4১100161875 [09919107 ) বলা হয়। 


১২॥ বজিত প্রেষণার পরিণাম 


প্রেষণা-সংঘাত প্রসঙ্গে আর একটি সমস্তা ওঠে । আমরা ইতিপূর্বে দেখলাম, 
দুটি লক্ষ্যর মধ্যে সংঘাত দেখ! দিলে বিচারমূলকভাবে হোক আর নাই হোক, 
সে-ছুটির মধ্যে আমরা একটিকে গ্রহণ করি এবং অপরটিকে বর্জন করি। প্রশ্ন হল, 
এই বজিত লক্ষ্যর আকর্ষণে যে-প্রেষণা পূর্বে উচ্ছদ্ধ হয়েছিল তার গতি কী হয়? 
এককথায় এএপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা বজিত প্রেষণার গতি নানা 
রকম হতে পারে । কয়েকটি সম্ভাবন। এখানে উল্লেখ করা যায়। 

অনেক সময় দেখা যায়, নিজেদের অতীত বিচার করে আমরা বুঝতে পারি ছুটি 
প্রেষণার মধ্যে যেটিকে বর্জন করা হয়েছিল সেটি প্রকৃতপক্ষে যুক্তিহীন বা শিশু- 
হুলভই ছিল; অর্থাৎ সাময়িকভাবে সেটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোন এক রকম 


,২২৮ মনোবিজ্ঞান 


মোহর সঞ্চার হওয়া সত্বেও বস্তত সেটিকে বর্ম করে আমরা তখন ঠিকই 
করেছিলাম ; অতএব বর্তমানে এব্ষিয়ে আমাদের কোন আক্ষেপই নেই । এক্ষেত্রে 
বল! যাবে, বজিত প্রেষণাটি প্রকৃতপক্ষে মরেই গিয়েছে ; অর্থাৎ প্রেষণা হিসাবে 
বর্তমানে তা শক্তিহীন বা অন্তঃসারশৃন্য | 

কিন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই বজিত প্রেষণার শক্তি এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় না। 
অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে অতীতে কোন একটি প্রেষণাকে বর্জন কর! 
সত্বেও বস্তত প্রেষণাটি এমনই গভীর ছিল যে বত্তমানেও তার শক্তি সম্পূর্ণ 
নিঃশেষ হয়নি ; অর্থাৎ ব্তমানেও তা আমাদের মধ্যে সক্র্রিয়ভাবেই বর্তমান । 
এই সক্র্িয়তা অবশ্য প্রকট হতে পারে, আবার প্রকট নাহতেও পারে। 
যথা, অতীতে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেকের দৃষ্টান্তে হযত আজীবন আক্ষেপ 
থেকে যায়। এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে বল! হবে, অতীত প্রেষণার সব্রিয়তা প্রকটভাবেই 
বর্তমান । কিন্তু অনেক দৃষ্টান্তে এই সক্রিয়তা প্রচ্ছন্নও (701965199৭ ) হতে পারে। 
বজিত প্রেষণার প্রচ্ছন্ন সক্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে হিতোপদেশের শৃগালের গল্ 
উল্লেখ কর1যায়। আঙ্,র ফল শৃগালের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়নি ; অথচ আঙর 
ফলের প্রতি শৃগালের তীব্র আকর্ষণও বর্তমান। এক্ষেত্রে আঙুরের প্রতি তীত্ 
বিতৃষ্ণ প্রদর্শন করে শৃগাল বলেছিল, ভ্রাক্ষাফল অগ্ররসে পরিপূর্ণ । অর্থাৎ, দ্রাক্ষা- 
ফলের প্রতি শৃগালের আপাত-বিতৃষ্ণাটি বস্তত দ্রাক্ষাফলের প্রতি তীব্র আকর্ষণেরই 
প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি মাত্র । আমাদের মধ্যে অনেকের আচরণ বিচার করলেই দেখা 
যায়, যে-লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি অথচ যে-লক্ষ্যর আকর্ষণও তীব্রভাবেই 
অন্ভভূত হচ্ছে সেই লক্ষ্যর প্রতি এ-জাতীয় একটি আপাত-অবজ্ঞা প্রক।শ করে 
আমর] যেন এক রকম আত্ম-সস্তোষ লাভ করে থাকি। মনোবিজ্ঞানে এ-জাতীয় 
আচরণকে অনেকে 'আত্মরক্ষামূলক আয়োজন' বা 106691789 11501790197) আখ্যা 
দিয়েছেন। 

বজিত প্রেষণার গতি সংক্রান্ত মনঃসমীক্ষণবাদীদের একটি নিজস্ব মতবাদ আছে। 
তারা দাবি করেন, বজিত প্রেষণা মনের অচেতন বা! নিজ্ঞন স্তরে অবদমিত 
( 7897:9989 ) হয় ; কিন্ত তা শক্তিহীন বা প্রাণহীন হয়ে যায় না। বস্তৃত অচেতন 
স্তরে অবদমিত প্রেষণাগুলি প্রধানত দুই ভাবে চরিতার্থতা লাভের আয়োজন করে। 
যথা! : (১) ছন্মবেশী চরিতার্থতা (7918851592 ৪86181%06100) এবং (২) উদগত্ি 
(95017555005) 1 ছন্সবেশী চরিতার্থতার দৃষ্টান্ত হিসাবে তারা স্বপ্ন, দৈনন্দিন 
ভূলচুক, তামাসা (ঘ1?6) এবং মানসিক রোগ-লক্ষণ ( [ব65:০616 932006০779, 
প্রভৃতির উল্লেখ করেন। অর্থাৎ, তাদের মতে এ-জাতীয় সমস্ত আচরণই হুল অবর্দমিত 


প্রেষণ। ২২১ 


বাসনার প্রচ্ছন্ন বিকাশমাত্র । কিন্তু এই অবদমিত বাসনাগুলি যখন সামাজিকভাবে 
প্রশংসনীয় কোন রূপে রূপায়িত হয় তখন এগুলির উদশতি (8১110786107 ) 
ঘটে। বঙ্জিত প্রেষণার পরিণতি সংক্রান্ত মনঃসমীক্ষণবাদীদের এই মতবাদটিকে 
স্বভাবতই স্বতন্ত্ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়; কেননা মনঃসমীক্ষণবাদের 
মূল প্রকল্পগুলির (17009619899) উপরই তা প্রতিষ্টিত। মনঃসমীক্ষণবাদের 
বিস্তৃততর আলোচনা আমরা পরে উত্থাপন করবে? এবং সেই প্রসঙ্গেই স্বপ্রা্দি বিষয়ে 
তাদের বক্তব্য বিচার করা যাবে। 


নবম পরিচ্ছেদ 
মনোযোগ (46651801012) 


১॥ “মনোযোগ'এর অর্থ € 11981017601 86697565018 ) 

চলতি কথায় আমর] বলি, 'মনোযোগ দেওয়া”__মনোযোগ দিয়ে লেখাপডা করা, 
মনোযোগ দিয়ে গান শোনা, খেলায় মনোযোগ দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্ত এ-জাতীয় ভাষা ব্যবহার কিছুটা বিভ্রান্তিকর ; কেননা 
এথেকে ধারণ! হতে পারে যে আমাদের কোন এক বিশেষ বৃত্তি (০৪16৮ ) বা 
শক্তিকেই (7০দ19:) মনোযোগ বলে। বস্তৃত মনোযোগ বলতে কোন নির্দিষ্ট 
বৃত্তি বা শক্তি বোঝায় না; আসলে মনোযোগ এক রকম আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (৪০1) 
বা আভ্যন্তরীণ পদ্ধতি (:09988) মাত্র । তাই 'মনোযোগ দেওয়া” না-বলে ববং বলা 
উচিত “মনোযোগী হওয়া'_আমর। লেখাপভাষ মনোযোগী হই, খেলাধুলায় 
মনোযোগী হই, গান বাজনায় মনোযোগী হই। 


অবশ্ঠই, 'মনোযোগী হওয়।, মানে কোন নিদিষ্ট বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। 
অর্থাৎ বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেই মনোযোগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । অতএব, 
আমরাও এখানে বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেই মনোযোগের আলোচনা করবে! । 


প্রত্যক্ষ প্রসঙজে মনোযোগ বলতে বোঝায় এক রকম প্রস্তুতিমূলক আভ্যন্তবী? 
প্রক্রিয়া। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এজাতীয় আভ্যন্তরীণ প্রস্ততিমূলক প্রক্রিয়াকে 
সাধারণত বল! হয় “সেট” (996)। এই “সেট শব্দটি বহুল প্রচলিত ও সংক্ষিপ্ত 
অতএব, আমাদের আলোচনাতেও এই শব্ধটিই ব্যবহার করতে পারি । ইতিপুে 
(পৃঃ ৮-১২) আচরণের ব্যাখ্যাহ্থত্র আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, বহির্জগৎ 
থেকে দেহবিশিষ্ট জীবের (0) কাছে উদ্দীপক (9) আসে, তারই প্রত্যুত্তরে দেহ- 
বিশিষ্ট জীবের মধ্যে প্রতিবেদন (১) দেখ! দেয়; কিন্তু সেই দেহবিশিষ্ট জীবে 
মধ্যে সাধারণত এক রকম আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্ততিরও পরিচয় থাকে , এই পূর্ব-প্রস্ততি 
বোঝাবার জন্তেই আমরা আচরণের ব্যাখ্যাস্ত্রে % সংকেত ব্যবহার করেছি। 
একটি দৃষ্টান্ত দেখ! ধাক। ফুটবল খেলার মাঠে দু'দল খেলোয়াড নিজ নিজ স্থা? 
গ্রহণ করেছে, রেফারি বাঁশি বাজালেই ফুটবলের উপর খেলোয়াডদের পা চলবে। 
এখানে বাঁশির শব্ধ হল উদ্দীপক, বলের উপর পা চলা হল প্রতিবেদন। কিন্ত 
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খেলোয়াড়ের আত্যস্তরীণ পূর্ব-প্রস্তরতির কথা বাদ দিলেও তার আচরণের বৈশিষ্ট্য 
বোঝা যাবে না। বস্তত বাশি শোনার আগে পর্যন্ত খেলোয়াডের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সম্পূর্ণ উদ্বাসীনতার বা নিশ্চলতার পরিচায়ক নয়। আমরা চলতি কথায় 
বলি, বাশি শোনার পূর্ব-মৃহ্র্ত পর্যস্ত খেলোয়াড়ের ভিতরট] যেন টানটান হয়েছিল, 
খেলোয়াড় আগে থাকতে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করছিল যে বাশির শব্দ পাওয়া- 
মাত্রই সে যাতে বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে-__অর্থাৎ, উদ্দীপন পাওয়ামাক্রই 
যাতে তার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিবেদন দেখা দেয় । খেলোয়াড়ের এজাতীয় আভ্যন্তরীণ 
পূর্-প্রস্তুতিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে “সেট আখ্যা দেওয়া হয়। 

কিন্তু শুধু খেলোয়াডের কথাই নয়; দর্শকদের কথাও ভেবে দেখা যাক্‌। ধরা 
যাক্‌, মাঠে খুব চাঞ্চল্যকর ফুটবল খেলা হচ্ছে। হাজার হাজার উত্তেজিত দর্শকদের 
মধ্যে দাড়িয়ে আমিও খেল! দেখছি । আমার পায়ের জুতোটায় হয়ত একট! 
পেরেক উঠেছে; খেলা দেখতে যাবার সময় আমি হয়ত চিনেবাদাম খেয়েছিলাম, 
তার ফলে পেটে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে; আমার ঠিক পিছনে যে-দুজন 
ভদ্রলোক রয়েছেন তার] হয়ত খেল। তেমন বোঝেন না, তাই তারা৷ অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক 
কথাবাত্া বলছেন; তাছাড়া অবশ্ঠ মাঠে হাজার হাঁজার উত্তেজিত দর্শক ছুটি দলের 
পক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল চিৎকার এবং অজন্্র অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি করছেন। সংক্ষেপে, 
এই অবস্থায়, আমার পারিপাশ্বিক জগৎ থেকে আমার কাছে বিবিধ বিচিত্র উদ্দীপক 
আনছে। কিন্তু আমার চোখ রয়েছে শুধুমাত্র খেলার বল আর থেলোয়াডদের 
উপর-__-অন্য কোন কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করছি না: জুতোয় পেরেক ওঠার যন্ত্রণা 
নয়, পেটের অস্বস্তি নয়, পিছনের লোক ছুটির অবান্তর কথাবার্তা নয়, অন্ান্ত দর্শকের 
চিৎকার ব1] অঙ্গভঙ্গি নয়। এ-ক্ষেত্রে বলা হবে, আমি খেলা-দেখায় বা খেলায় 
মনোযোগী হয়েছি-_অর্থাৎ, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক উদ্দীপকই গ্রহণ করছি, উপেক্ষা 
করছি অপ্রাপঙ্গিক অজস্র উদ্দীপক । কিন্তু কোন্‌ উদ্দীপক আমার কাছে এখন 
প্রাসঙ্গিক এবং কোন্‌ উদ্দীপক আমার কাছে এখন প্রাসঙ্গিক নয়? তা! নির্ভর করছে 
আমার আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বা “সেট এর উপর : আমি খেল! দেখবার জন্টেই 
্রস্তত হয়ে রয়েছি, তাই শুধুমাত্র খেলার প্রতিই আমার এখন মনোযোগ, অন্ান্ত 
অজন্ব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নেই । অর্থাৎ, মনোযোগ বলতে আমার আভ্যন্তরীণ 
প্ব-প্রস্তুতি বা 'সেট* এবং তারই উপর নির্ভর করছে আমার প্রত্যক্ষ । 

আমাদের প্রত্যক্ষ কী ভাবে মনোযোগ বা এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতির 
উপর নির্ভর করে তার অভ্র দৃটটাস্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই অনায়াসে 
উল্লেখ করা যায়। বস্তত প্রতি মুহূর্তেই বহির্জগৎ থেকে আমাদের কাছে বিবিধ ও 
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বিচিত্র উদ্দীপক আসে? কিন্তু আমার্দের আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি অনুসারে আমরা পারি- 
পাশ্থিকের শুধুমাত্র নির্বাচিত বিষয় বা বস্তকেই প্রত্যক্ষ করি, সমস্ত বস্ত বা বিষয় 
প্রত্যক্ষ করি না। মনোযোগী হওয়া বলতে যে-জাতীয় আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্ততি 
বা 'সেট, বোঝায় এখানে তার একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক্‌। 
ডাক্তার এবং তার স্ত্রী নিদ্রামগ্ন হয়েছেন : টেলিফোনে আওয়াজ হওয়ামাত্রই 
ডাক্তারের ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু তার স্ত্রীর ঘুম ভাঙে না) অপরপক্ষে তাদের শিশু 
সামান্য কেদে উঠলেই ডাক্তার-পত্বীর ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু ভাক্তাবের ঘুম ভাঙে ন|। 
অর্থাৎ, ডাক্তার সহজেই টেলিফোনের শব প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু শিশুর কান্নার শব্দ 
প্রত্যক্ষ করেন না; অপরপক্ষে শিশুর কান্নার শব্ধ ডাক্তার-পত্ী অত্যস্ত সহজেই 
প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু টেলিফোনের শব্দ প্রত্যক্ষ করেন না। উভয়ের মধ্যে এ- 
জাতীয় পার্থক্যের কারণ এই যে টেলিফোনের শব্ধর প্রতি ডাক্তার বেশি মনোযোগী 
এবং শিশুর কান্নার শব্ধর প্রতি ভাক্তার-পত্বী বেশি মপোযোগী-__ অর্থাৎ, এক জাতীয় 
প্রত্যক্ষর জন্য ভাক্তারের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতি বর্তমান, অপর জাতীয় প্রত্যক্ষর 
জন্য ভাক্তার-পত্রীর পূর্ব-প্রস্তুতি বর্তমান । একই কারণে কোন বনে-জঙ্গলে বেড়াতে 
গেলে সাধারণ দর্শক হিসাবে আমি যা প্রত্যক্ষ করবে! এবং একজন উত্তিদতত্ব-বিশারদ 
যা প্রত্যক্ষ করেন তা সমান হবে না, কেননা আমাদের উভয়ের মধ্যে মনৌযোগ 
নামের আভ্যন্তরীণ পূর্ব-প্রস্তুতির তারতম্য বর্তমান । 


২॥ মনোযোগ ও অমনো যোগ (45669561010 2700 1018660786107) ) 


উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে নহজেই বোবা যায়, মনোযোগ নামের আভ্যন্তরীণ 
পূর্ব-প্রস্তুতিটি একান্তভাবেই নির্বাচনমূলক। তাই কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া 
মানেই তুলনায় অপরাপর বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া। চলতি কথায় যেমন বলি, 
লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়া! মানেই অন্তত সাময়িকভাবে খেলাধুলায় অমনোযোগী 
হওয়া, বা! খেলাধুলায় যখন মনোযোগী হই তখন লেখাপড়ায় অমনোযোগ ঘটে। 
অতএব, মনোযোগ একদিকে যেমন প্রত্যক্ষর সহায়ক অপরদিকে তেমনি প্রত্যক্ষর 
পরিপস্থীও ; অর্থাৎ, কোন বিষয়ে মনোযোগী হলে সেই বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর 
হলেও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গ্রত্যক্ষ অম্পষ্ট হয় ব1 বিষয়াস্তর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষর ব্যাঘাত 
ঘটে। যেমন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে আমি যখন জীবাণু 
পরীক্ষা করি তখন এই মনোযোগের ফলে জীবাণু সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অবশ্যই 
স্থুম্পষ্ট হয় ; কিন্তু তখন পাশের বাড়িতে রেডিওর গান হলেও আমি সে-গান 
শুনতে পাই না। অর্থাৎ, জীবাণুদর্শনে মনোযোগ সংগীত-শ্রবণের অন্তরায় 
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হয়। বস্তত যাদ্ুকরেরা ম্যাজিক দেখাবার সময় প্রায়ই স্থকৌশলে মনোবিজ্ঞানের 
এই নিয়মটির উপরই নির্ভর করে থাকেন : কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে 
তার। দর্শকদের এমন বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী করে তোলেন যে ম্যাজিকের 
প্রকৃত কৌশলটি সম্বন্ধে দর্শকেরা অমনোযোগী হন, অতএব এই কৌশলটি দর্শকদের 
প্রত্যক্ষগোচর হয় না। পাকা খেলোয়াড়েরাও অনেক সময় একই কৌশলে 
বিপক্ষকে এক বিষয়ে মনোধে|গী করে বস্তুত অন্ত বিষয়ে অমনোযোগী করেন এবং 
সেই অমনোযোগের স্থযোগে বিপন্ষকে পরাস্ত করেন । * 

এই প্রসঙ্গে একটি সাবেকী প্রশ্নের আলোচন] করা যায়। প্রশ্নটি হল : একাস্তিক 
অমনোযোগ (43০155 10860776100) বলে কোন অবস্থা বাস্তবিকই সম্ভব 
কি? অর্থাৎ, এমন কোন অবস্থ। কি বাস্তবিকই ঘটতে পারে যে-অবস্থায় আমর! 
একেবারে কোন বিষয়েই মনোযোগী হই না? ইতিপূর্বে দেখেছি, এক বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া মানেই বিষয়ান্তর সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়া। অতএব ঘুরিয়ে 
বলা যায়, কোন বিষয়ে অমনোযোগী হওয়া মানেই বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী 
হওয়1। যেমন, বর্তমানে আমি খেলাধুলায় অমনোযোগী ; কেননা বর্তমানে আমি 
লেখায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছি । আমর! সাধারণত অমনোযোগী অবস্থা বলতে 
এ-জাতীয় ঘটনাই বুঝে থাকি ; অর্থাৎ, অমনোযোগী হওয়া মানেই কোন নিদিষ্ট 
বিষয়ে অমনোযোগী তওয়া এবং তার প্রকৃত কারণ হল বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী 
হওয়াই। স্বভাবতই এ-জাতীয় অবস্থাকে এঁকান্তিক অমনোযোগের পরিচায়ক বল। 
যায় না। যেমন, নিকটাত্মীয় বা বন্ধুবাঙ্ধবের কঠিন রোগের সময় অমর চলতি 
কথায় হয়ত বলে থাকি, “কোন বিষয়েই মনোযোগ দেওয়া এখন সম্ভব নয়ঃ। 
আসলে এ-জাতীয় অবস্থায় রোগী ও রোগের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এমনই অত্যধিক 
মনোযোগী হই যে বিষয়ান্তর সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, এ-জাতীয় 
অবস্থাও একাস্তিক অমনোযোগের পরিচায়ক নয়) বস্তুত তা অত্যন্ত গভীর 
মনোযোগেরই পরিচায়ক । তেমনি অনেক ক্ষেত্রে আমর] অত্যন্ত দ্রুতভাবে 
বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে মনোযোগী হতে পারি; অর্থাৎ, এক বিষয় থেকে 
অপর বিষয়ে এবং তা থেকে তৃতীয় কোন বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুতভাবে আমাদের 
মনোযোগ পরিবতিত হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এ-জাতীয় পরিস্থিতিকে 
সম্পূর্ণ মনোযোগহীনতার অবস্থা বলে কল্পনা করা হলেও বস্তত তা ঠিক নয়। 
কেননা, এ-জাতীয় অবস্থার প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা কোন-না-কোন বিষয় 
সম্বদ্ধেই মনোযোগী হই, যদিও সেই বিষয়গুলির মধ্যে একতা বা সংহতির 
অভাববশত আমাদের মনোযোগেও ধারাবাহিকতার অভাব ঘটে। 


২৩৪ মনোবিজ্ঞান 


অতএব আমরা সিদ্ধাত্ত করতে পারি, স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দৃষ্টান্তে একাস্তিক 
অমনোযোগের অবস্থা বস্তত সম্ভব নয়-__আপাত্দৃষ্টিতে যে-অবস্থা এঁকাস্তিক 
অমনোযোগের পরিচায়ক বলে প্রতীত হতে পারে আসলে তা হয় কোন বিষয়াস্তর 
সম্থদ্ধে গভীর মনোযোগের পরিচায়ক আর না-হয় তো বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দ্রুত, 
পরিবর্তনশীল মনোযোগের পরিচায়ক । সাধারণ সুস্থ মানুষের কথা উল্লেখ করা 
হল; সিসোফ্রেনিয়া (9০150%5035 ) নামের এক রকম উন্মাদ রোগের দৃষ্টাস্তে 
প্রায়ই দেখা যায়, পারিপাশ্থিক জগতের কোন কিছু সম্বন্ষেই রোগীর কোন রকম 
মনোযোগ নেই। অবশ্য এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে পারিপাশ্থিক জগৎ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ 
অমনোযোগের কারণ আসলে কোন কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি গ্রার এঁকাস্তিক 
মনোযোগই হতে পারে। কিন্ত আপাতত আমাদের পক্ষে এই বিতর্কমূলক 
বিষয় উাপন করার প্রয়োজন নেই, কেনন| সাধারণ ও সুস্থ বাক্কিদের আচরণই 
বর্তমানে আমাদের বিশেষ আলোচ্য । 

মনোযোগ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উথাপন কর] হয়েছে : একই সময়ে একই 
ব্যক্তির পক্ষে ক'টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া! সম্ভব? কিংবা, 
মনোযোগের পরিধি বস্তত কতখানি? উত্তরে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। 
কারুর মতে মনোযোগের বিষয়বস্তু এক ; কারুর মতে ছুই ; কারুর মতে ছয়; ইত্যাদি 
ইত্যাদি। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, মেঝের উপর একমুঠো মার্বেল-গুলি 
ছড়িয়ে দিলে একই ব্যক্তি একাধারে ছয়টির বেশি প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, 
অর্থাৎ ছয়টির প্রতি মনোযোগী হতে পারেন, তার বেশি নয়। কিন্তু এ-জাতীয় 
পরীক্ষা থেকেও সত্যিই প্রমাণ হয় না যে আমাদের মনোযোগের পরিধি 
বলতে আসলে ছয়, বা, আমর! একাধারে ছয়টি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগী হতে পারি। কেনন?, এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ছয়টি মার্বেল-গুলি স্বতন্ 
বস্ত হলেও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ছয়টি স্বতন্ত্র বস্ত মিলিতভাবেই 
প্রত্যক্ষর এক সামগ্রিক বিষয়বস্তরতে পরিণত হয়। যেমন, ইটের পাজার দিকে চেয়ে 
দেখলে আমর! হয়ত কয়েক হাজার ইট একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করতে পারি; কিন্ত 
এ-ক্ষেত্রে আমাদের গ্রত্যক্ষর বিষয়বস্তকে কয়েক সহম্্র মনে করা যায় না। কেননা, 
কয়েক হাজার ইট মিলিতভাবেই প্রত্যক্ষর একটি সামগ্রিক বিষয়বন্ত্র গঠন করে। 
অতএব, এ-জাতীয় দৃষ্টান্তর.উপর নির্ভর করে মনোযোগের পরিধি নির্ণয় করতে 
ফাওয়া ভূল হবে। অপরপক্ষে, আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি, এক-বিষয়ে মনোযোগী 
হওয়া মানেই বিষয়াস্তর সম্বন্ধে অঅনোষোগী হওয়া। অতএব সিদ্ধান্ত কর যায়, 
মনোযোগের বিষয় বলতে একই-_কয়টি বিভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশের ফলে এই 


মনোযোগ ২৩৫ 


বিষয়টি রচিত হচ্ছে তার হিসাব থেকে মনোযোগের পরিধির হিসাব করা অর্থহীন 
ও অবান্তর প্রয়াসমাত্র । অবশ্যই মনে রাখ। দরকার, মনোযোগের বিষয় অত্যন্ত 
দ্রুতগতিতে পরিবত্তিত হওয়া অসম্ভব নয় ; অর্থাৎ, একই ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে বিষয় 
থেকে বিষয়াস্তরে মনোযোগী হতে পারেন। বস্তত, দৃষ্টান্ত-বিশেষে এইভাবে 
দ্রুত মনোযোগ-পরিবর্তনের ক্ষমতা অসামান্ত প্রতিভার লক্ষণ বলে স্বীরূত। 
যেমন, কথিত আছে, জুলিয়াস সিজার একাধারে শ্রুতিলিখনের জন্য চারজনকে 
চারটি চিঠি বলে যেতেন এবং সেই সময়ই পঞ্চম একটি চিঠি স্বয়ং লিখতেন । 
এজাতীয় ঘটনা! সত্য হলেও অবশ্ঠই প্রমাণ হবে না ঘে তিনি একাধারে বা একই- 
সঙ্গে পাঁচটি স্বতন্ত্র বিষয়ে__পাঁচটি স্বতন্ত্র পত্র-রচনায়__মনোযোগী হতে পারতেন । 
আসলে অত্যন্ত দ্রুতভাবে পাচটি বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ পরিবর্তনের ক্ষমতাই 
এ-জাতীয় আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্য || 


৩৪ মনোযোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


মনোযোগের অন্তত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য €বশিষ্ট্য বর্তমান । যথা :_ 

এক : ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ (19091007 80190360001) ), 

ছুই : সাধারণ দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ (0০960781 28108616776 ), 

তিন: পেশীর তান বা টানটান অবস্থা (10090018/ 6918107 ), 

চার: গ্রাহক ও পেশীর নিয়ন্ত্রণ ছাঁড়াও সম্ভবত কেন্দ্রীয় আযুতন্থর কোন অতিরিক্ত 
নিয়ন্ত্রণ (8১079 ৪0016107091 90188607906 ০৫ 656 99068] 09750039969), 

পাচ: মনোযোগের বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ । 


মনোযোগের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার জন্য পরের পৃষ্ঠায় একটি ধাঁধার ছবি 
দেওয়া হল। এই ছবির মধ্যে লুকোনো আছে এক দৃশ্ট : একজন পুলিশ মোটব- 
সাইকেল-এ চেপে চলেছে। সাধারণভাবে ছবির দিকে দেখলে পুলিসের দৃশ্যটি 
চোখে পড়বে না। ধরা যাঁক্‌, একজনকে বলা হল, ছবির ভিতর থেকে মোটর- 
সাইকেল-এ উপবিষ্ট পুলিসের দৃশ্তটি খু'জে বের করতে। ন্বভাবতই সে ছবিটির 
প্রতি বিশেষ মনোযোগী হবে, বা, চলতি কথায় যেমন বল! হয়, “মনোযোগ দিয়ে? 
ছবিটি পরীক্ষা করবে । এ-অবস্থায় তার আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা মনোযোগের 
বৈশিষ্ট্যগুলি সুম্পষ্টভাবে বুঝতে পারবো! । প্রথমত আমর! দেখবো, ছবিটির মধ্যে 
থেকে আলোচ্য দৃশ্ঠটি খুঁজে বের করার জন্য স্বে তার চোখকে ছবির উপর 
বিভিন্নভাবে নিবদ্ধ করছে; আমরা চলতি কথায় যেমন বলি, “তার চোখ-জোড়া 
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ছবির মধ্যে আলোচ্য দৃশ্ঠটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।” চোখ একটি ইন্জরিয় বা গ্রাহক। 
অতএব মনোষে!গী হবার প্রথম লক্ষণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, ইন্দ্রিয় বা 
গ্রাহক নিয়ন্ত্রর। (অপরাপর দৃষ্টান্তে মনোযোগী হবার লক্ষণ হিসাবে আমরা 
অপরাপর গ্রাহক-কে নিষ্বন্ত্রর করার আয়োজন করি। যেমন, চলতি কথায় 
বলি, “কান খাড়া করে শোনা”__অর্থাৎ, কোন শবের প্রতি মনোযোগী 
হবার জন্য আমরা কর্ণ-ইন্ড্রিয় বা গ্রাহক-কে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করি।) দ্বিতীয়ত, 
আমরা দেখবো, ছবির ভিতর আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে পাবার জন্য দেহভঙ্জিকে 
নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজন হচ্ছে। যেমন: ছবির প্রতি বিশেষ 
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মনোযোগী হবার জন্য ছবির উপর ঝুকে পড়তে হচ্ছে, সামনের দিক থেকে ছবির 
দিকে চেয়ে আলোচ্য দৃশ্ঠটি খুঁজে না-পেলে পাশের দিক থেকে ঘুরে ছবিটি পরাক্ষা 
করতে হচ্ছে, তাতেও আলোচ্য দৃশ্ট খুঁজে না-পেলে ছবিটিকে ঘুরিয়ে ( অর্থাৎ, 
উদ্টো দিক থেকে ) পরীক্ষা করতে হচ্ছে_-বস্তত এইভাবে উন্টো দিক 
থেকে ছবিটিকে দেখলে পরই গাছের ডালের পাশে মোটর-সাইকেলে-বসা পুলিসকে 
দেখতে পাওয়া যাবে। (মনোযোগী হবার অন্থান্ 'ৃষ্টান্তে সাধারণ দেহভঙ্গিকে 
অন্তান্ নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পরিচয় দেখ! যায় । যেমন : ফুটবল খেল! দেখার 
সময় বল যখন গেল-পোষ্টরের কাছাকাছি এলে! তখন দর্শকেরা! আসন থেকে উঠে 
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দাড়ালো এবং হয়ত যথাসম্ভব সামনের দিকে ঝুকে পড়লো! । ) তৃতীয়ত, পেশীর 
তান বা টানটান ভাব (20850818 6920810 )। ছবির প্রতি মনোযোগী হবার 
জন্য চক্ষু-ইন্দ্রিয় এবং দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করার জন্তই শরীরের নানা পেশীর তান 
বা টানটান ভাব প্রয়োজন হয়। ছবির উপর বিভিন্নভাবে চক্ষু পরিচালনা করার 
জন্য চক্ষু-সংলগ্ন পেশীগুলিকে নানাভাবে সক্রিয় করা প্রয়োজন; বিভিন্ন কোণ 
(82819) থেকে ছবিটিকে পরীক্ষা করার জন্য শরীরের নানা পেশীকে নানাভাবে 
সক্রিয় করা প্রয়োজন ; অতএব, মনোযোগী হবার সময় শরীরের বিভিন্ন পেশীর 
তান বা টানটান ভাব দেখা যায়। অবশ্য এ-জাতীয় সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট পেশীর তান 
ছাডাও অনেক স্ক্ষভাবে পেশীর তান দেখা দ্রিতে পারে । যে-ব্যক্তি ছবির মধ্যে 
আলোচ্য দৃশ্যত খোজবার চেষ্টা করছে তার মুখের অবস্থা ভাল করে লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে তাঁর চোখের ভূর কুঁচকে উঠেছে এবং মুখের অন্যান্য কয়েকটি 
পেশীও কঠিন আকার ধারণ করেছে। আলোচ্য দৃশ্যটি খুঁজে পাবার পর তার 
মুখের ভাবে যখন আবার স্বাভাবিক স্বস্তির অবস্থা ফিরে আসে তখন আদলে 
মুখের এই পেশীগুলির টানটান ভাব বদলে স্বাভাবিক শিথিল অবস্থা (015300187 
£91856100) হয়ে যায়। চতুর্থত, ্নায়ুতত্ত্র নিয়ন্ত্রণ। আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি, 
শরীরের প্রতিটি গ্রাহক (79939)%০৮ ) এবং প্রতিটি কারক (919০$০:) কেন্দ্রীয় 
স্বায়ূতন্ব দ্বার! নিয়ন্ত্রিত__অতএব, সহজেই বোঝা যায় বঙ্মান দৃষ্টান্তে ছবির 
উপর ভাল করে চোখ নিয়ন্ত্রণ করার সময় এবং ছবির প্রতি বিভিন্ন দেহভঙ্গি 
ধারণ করার সময় কেন্দ্রীয় স্ায়ুতন্ত্র অবশ্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
কিন্ত এ-ছ্াড়াও, অর্থাৎ গ্রাহক ও কারকের সক্রিয়তার জন্য কেন্দ্রীয় স্াুতন্্র 
সাধারণ ভূমিক] ছাডাও মনোযোগী হবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্ামুতন্র কোন এক 
রকম অতিরিক্ত ভূমিক! বর্তমান কিনা-_এই প্রশ্ন নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
বিশেষ মতপার্থক্য এবং বিতর্ক আছে। আমর একটু পরেই এই বিতর্কের উল্লেখ 
করবো এবং দেখবো, এক জাতীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করে মনোযোগী হবার 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্মায়ুতন্ত্র এক রকম অতিরিক্তি ভূমিকা অন্তত সম্ভতাবনামূলক বলে 
স্বীকৃত হওয়। উচিত। পঞ্চমত, মনোযোগী হবার ফলে মনোযোগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ স্পষ্টতর হয় ; এই বিষয়বস্তুর যে-সব খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য আগে প্রত্যক্ষগোচর 
হচ্ছিল না, মনোযোগের ফলে সেগুলি স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। যেমন, বর্তমান 
ষ্টাত্তে মমোযোগী হয়ে ছবিটি পরীক্ষা করার ফলে ছবির ভিতর লুকোনো 
মোটর-সাইকেলে উপবিষ্ট পুলিসের দৃশ্য সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে; বস্তত তা শেষ 
পর্ধস্ত এমনই সুম্পষ্ট হয়__বা ছবির অন্তান্য সবকিছু থেকে এই দৃশ্ঠটিই যেন 
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আলাদ। হয়ে গিয়ে এমন স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়.-যে তখন ছবির দিকে চেয়ে 
দৃশ্যটিকে অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দীড়ায়। 


৪॥ মনোযোগ ও কেন্দ্রীয় আ্বায়ুতন্ত্রর ভুমিক। 

মনোযে'গী হবার সময় গ্রাহক ও দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়; উভয়বিধ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ন্নায়ৃতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। এই অর্থে মনো- 
যোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতত্ত্রর ভূমিকা কোন মনোবিজ্ঞানীই অস্বীকার করবেন 
ন1!। কিন্তু প্রশ্ন হল, গ্রাহক এবং দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় আফুতন্ত্রর যে- 
ভূমিকা অবশ্ত স্বীকার্ধ তা ছাডাও আরো কোন ভূমিকা__অর্থাৎ, মনোযোগের ক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় স্নায়ুতস্ত্রর আরো কোন রকম অতিরিক্ত ভূমিকা-_্বীকার্য কিনা? এই প্রশ্নে 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। একটি মতে, গ্রাহক ও 
দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণই মনোযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত-_এ-ছাড়৷ স্াযুতন্ত্রর কোন অতিরিক্ত 
বা বাড়তি ভূমিকা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অপর মতে, গ্রাহক ও দেহভঙ্গি 
নিয়ন্ত্রণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কেন্দ্রীয় স্সাযুতন্ত্রর ভূমিকা ছাডাও মনোযোগের অনেক 
ৃষ্টাস্তেই বিশেষত গুরুমস্তিক্ষের এক স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকারযোগ্য। 

সমন্মোহন সংক্রান্ত ঘটনা (ন595০9610 0159700706778) থেকে অনেক ক্ষেত্রে অনুমান 
হয়, উদ্দীপক গ্রহণ করা-না-করা অনেকাংশেই কেন্দ্রীয় স্সায়ুতন্ত্র কোন এক রকম 
পূর্ব-প্রস্তুতির (১89৮) উপর নির্তর করে। যেমন: কোন ব্যক্তিকে সন্মোহনের 
অবস্থায় ( 759০66 ৪6০6৪) উপনীত করে তাকে বলা হল যে তার গায়ের 
চামড়ায় কোন স্পর্শকাতরতা (8973161%970999) নেই ) তারপর দেখা গেল তার গায়ে 
আগুনের ছক] বা “ইলেক্ট্রিক সকৃ* (9190610 ৪০০.) দ্রিলেও ব। আলপিন 
ফোটালেও তার কোনরকম যন্ত্রণার অনুভূতি হচ্ছে না, অর্থাৎ সে এ-জাতীয় 
উদ্দীপক গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে । এথেকে অনুমান হতে পারে, সম্মোহনের 
অভিভাবন ( লু90০60 ৪০6698602.) তার কেন্দ্রীয় স্বাযুতন্ত্রে (বিশেষত 
গুরুমন্তিফ্ধে) এমন এক অবস্থার স্ট্টি করেছে যা উক্ত উদ্দীপক গ্রহণের পক্ষে 
প্রতিকুল। উদ্দীপক গ্রহণের পক্ষে অন্থকৃল আভ্যন্তরীণ প্রস্তরতিকে (996) 
মনোযোগ/বল! হয়েছে; অতএব, উপরোক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বল! যায় কেন্ত্রীয় 
কনয়ুতন্ত্রর অবস্থাবিশেষ উদ্দীপকের প্রতি আমাদের অমনোযোগী করতে পারে । 
অথচ এই অবস্থায় তার গ্রাহকগুলি নিক্ষিয় হয়েছে-_-এ-জাতীয় কোন অনুমানের 
কারণনেই। কেননা! সম্মোহনের অভিভাবক কেন্দ্রীয় আ্ায়ুতন্্র-_বিশেষত গুরু- 
মস্তিকর--উপরই প্রভাব বিস্তার করে। অতএব, সম্মোহনের দৃষ্টান্ত থেকে অন্থমান 
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হয়, গ্রাহকের স্বাভাবিক অবস্থা সত্বেও কেন্দ্রীয় স্লাযুতন্র আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর 
উদ্দীপক গ্রহণ কর! বা না-করা__অতএব মনোযোগী হওয়া বা না1-হওয়া-_নির্ভরশীল 
হতে পারে । তাই মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্াযুতম্্র কোন এক রকম স্বতন্ত্র 
বা স্বাধীন ভূমিকা অনুমিত হতে পারে । 

প্রতিক্রিয়া-কাল (789৪০$107. 61009 ) সংক্রান্ত পরীক্ষা থেকেও আলোচ্য সমস্যার 
উপর কিছুটা! আলোকপাত হতে পারে। এ-জাতীয় পরীক্ষার কথা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচন। কর! যাবে ; আপাতত তার কিঞ্চিৎ 
পরিচয় দেখা যাকৃ। পরীক্ষণ-পাত্র একটি স্ইচ-এর উপর আউল রাখলেন এবং 
তাকে বলা হল আলোর সংকেত বা শব্দের সংকেত-__এই দুয়ের মধ্যে যে-কোন 
সংকেত পাওয়ামান্রই স্থইচ, থেকে আঙুল তুলে নিতে হবে) সংকেত-লাভ এবং 
আঙল তুলে নেওয়ার (292৮০) মধ্যবর্তী সময়টিকে প্রতিক্রিয়া-কাল (739০$/০% 
61009 ) বল! হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া-কাল যত শ্বল্পই হোক না কেন তা নিখু'ত- 
ভাবে মাপবার জন্য এক রকম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পরীক্ষার ফলে 
নিয়োক্ত চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়! গিয়েছে । একই পরীক্ষণ-পাত্র ঠিক একইভাবে 
সুইচের উপর আঙুল রেখে বসে আছেন। কখনে! তাকে বল! হল, আলোর সংকেত 
প্রত্যাশা করতে এবং যখন তিনি এইভাবে আলোর সংকেত প্রত্যাশা! করছেন তখন 
তাকে বাস্তবিকই আলোর সংকেত দেওয়া হল। আবার কখনো কিন্তু তাকে 
আলোর সংকেত গ্রত্যাশা করতে বলেও বস্তৃত দেওয়! হল শব্দের সংকেত। তেমনি, 
শব্দের সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে কখনো বা তাকে শব্দের সংকেতই দেওয়া হল; 
আবার কখনে1 বা দেওয়! হল আলোর সংকেত। দেখা গেল-__ 

(ক) আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে আলোরই সংকেত দিলে তার প্রাতি- 
ক্রিয়া-কাল কম হয়; কিন্তু আলোর সংকেত প্রত্যাশা করতে বলে বস্তত শবের 

ংকেত দিলে তীর প্রতিক্রিয়া-কাঁল বেডে যায় বা প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিতে তুলনায় 
বেশি সময় লাগে । 

(খ) তেমনি, পরীক্ষণ-পাত্র যখন শব্ের সংকেত প্রত্যাশা করছেন সেই অবস্থায় 
বস্তুত শব্দেরই সংকেত পেলে তার প্রতিক্রিয়া-কাঁল কম হয়, কিন্ত তিনি যখন শবের 
সংকেত প্রত্যাশ! করছেন সে-অবস্থায় বস্তৃত আলোর সংকেত পেলে তার গ্রতিক্রিয়া- 
কাল তুলনায় বেড়ে যায়_অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়া হতে তুলনায় সময় বেশি লাগে। 

উপযুক্তভাবে উদ্দীপক গ্রহণ করবার উপরই প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ভরশীল। 
অতএব, প্রতিক্রিয়-কাল বেড়ে যাওয়া বয বেশি হওয়া মানেই উদ্দীপক (যথা, 
আলো বা শব্দের সংকেত) গ্রহণ করতে দেরি হওয়া । উদ্দীপক গ্রহণে তৎপরতা 
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আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতিমূলক অবস্থার বা মনোযোগের স্থচক : উদ্দীপক যত তাড়াতাড়ি 
গৃহীত হচ্ছে ততই এ-জাতীয় আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির বা মনোযোগের পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে, উদ্দীপক গ্রহণ করতে যত দেরি হচ্ছে ততই মনোযোগের অভাব স্থচিত 
হচ্ছে। অর্থাৎ, গ্রতিক্রিয়া-কাল থেকে মনোযোগ অনুমান কর! সম্ভব : প্রতিক্রিয়- 
কাল যখন বেশি তখন মনোযোগ কম, প্রতিক্রিয়া-কাল যখন কম তখন মনোযোগ 
বেশি । পরীক্ষার উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখ! গেল, একই পরীক্ষণ-পান্র একই 
দেহভঙ্গি গ্রহণ করে এবং গ্রাহক বা ইন্দ্রিয়কে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রাখলেও 
তার প্রত্যাশা-অপ্রত্যাশার উপর প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে । এই প্রত্যাশা- 
অপ্রত্যাশ! বলতে কেন্দ্রীয় স্নায়ৃতন্ত্র-_বিশেষত গুরুমন্তিফর-__ক্রিয়া-বিশেষই বোঝা 
উচিত। অতএব, অনুমান হতে পারে যে গ্রাহক ও দেহভঙ্গির নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় 
স্বাযুতন্্রর কোন এক রকম বাডতি বা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের উপরই মনোযোগ 
অনেকাংশে নির্ভরশীল । 

কিন্তু উপরোক্ত পরীক্ষা থেকেও এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় 
না। কেননা, পরীক্ষণ-পাত্র যখন আলোক সংকেত প্রত্যাশ। করছেন তখন 
তিনি বিশেষ করে তার চক্ষু-ইন্দ্রিয়্কে কোন একভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি 
শব্ব-সংকেত পাওয়ার গ্রত্যাশা-কালে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ করে তার কর্ণ- 
ইন্ড্রিয়কে। অতএব, প্রত্যাশার অবস্থাও অন্তত অনেকাংশে ইন্দ্রিয় বা গ্রাহক 
নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল হওয়াই সম্ভব। তাই এক্ষেত্রেও গ্রাহক নিয়ন্ত্রণ 
ছাড়াও কেন্দ্রীয় আয়ুতন্ত্রর কোন এক রকম অতিরিক্ত ভূমিকা অবধারিতভাবে প্রমাণ 
হয়না। অতএব আমাদের পক্ষে শুধুমাত্র এইটুকু মন্তব্যই নিরাপদ হবে যে, 
গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে আলোচ্য সমশ্তার কোন রকম চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, 
যদিও সম্মোহন ([75779818 ) এবং প্রতিক্রিয়া-কাল (7১5996100. 61009) সংক্রান্ত 
পরীক্ষা থেকে অনুমান হয়, মনোযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্সায়ুতন্ত্র কোন এক রকম 
অতিরিক্ত ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। 


৫॥ মনোযোগ-চাঞ্চল্য ( দর০5৪01015৪ 01 4১691010101) ) 

ইতিপূর্বে দেখোছি, মনোযোগের একটি বৈশিষ্ট্য হল মনোযোগের বিষয় সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ । অতএব, প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে যদি কোন রকম চঞ্চলতা ব৷ অস্থিরতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে সেই ঘটনাকে মনোযোগের চঞ্চলতা বা অস্থিরতার 
পরিচায়কও বল] হবে। প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে নানা রকম অস্থিরতার বা চঞ্চলতার পরি- 
চায়ক হিসাবে কয়েকটি সুপরিচিত অভিজ্ঞতার উল্লেথ কর! যায়| 
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ধরা যাক, আমার কাছ থেকে কিছুটা দুরে একটা ঘড়ি রয়েছে--এতটা দুরে 
যে আমি অত্যন্ত মনোযোগী হলে কোনমতে ঘড়ির টিকৃটিক শব্দ শুনতে পাঁরবো। 
এই অবস্থায় আমি যদি খুব “কান পেতে" শোনবার চেষ্টা করি তাহলে দেখবো, এই 
টিকৃটিক শবর প্রত্যক্ষ কিছুক্ষণের জন্য ঘটছে আবার কিছুক্ষণের জন্য মিলিয়ে 
যাচ্ছে_অর্থাৎ, শবটি আমি 
ঘল্পক্ষণ শুনতে পাচ্ছি আবার 
হল্পক্ষণ শুনতে পাচ্ছি না। 
তেমনি, খুব দূরের কোন ক্ষীণ 
নক্ষত্রের দিকে মনোযোগী হয়ে 
চেয়ে থাকলে দেখবো, হল্লক্ষণ 
নক্ষত্রটি আমার চোখে ধর! 
পড়ছে আবার স্বল্পক্ষণ তা ধরা 
পড়ছে না । অতএব, এ-জাতীয় 
অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রত্যক্ষর 
অস্থিরতার বা চঞ্চলতার পরি- 
চায়ক বল] যায়। প্রত্যক্ষর 
_অতএব মনোযোগেরও__ 
অস্থিরতা বা চঞ্চলতার পরিচায়ক অপর এক চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে 
একটি ছবি দেওয়৷ গেল। এই ছবির সাদ! অংশের প্রতি মনোযোগী হলে একটি 
ফুলদানির দৃশ্টা প্রত্যক্ষ হবে, কালো অংশের প্রতি মনোযোগী হলে প্রত্যঙ্গ 
হবে ছুটি মুখের দৃশ্ঠ | কিন্তু চিত্তাকর্ষক বিষয় হল, সাদ। দৃশ্ঠটির প্রতি কিছুক্ষণ নিবিষ্ট- 
ভাবে চেয়ে থাকলেও __অর্থাৎ, অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে শুধুমাত্র সাদ! দৃশ্যটি 
পরত্যক্ষর প্রয়াস করলেও-_স্বল্পক্ষণের মধ্যে মনোযোগ যেন স্বতঃই পরিবর্তিত 
হয়ে যাবে এবং সাদা দৃশ্ঠটির বদলে আমরা কালে! দৃশ্যটিই প্রত্যক্ষ করবে] । 
তেমনি, শুধু কালে! দৃশ্ঠটির প্রতি একান্তভাবে মনোযোগী হবার প্রয়াস সত্বেও 
ঘল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের মনোযোগ আপনিই পরিবতিত হয়-_অর্থাৎ, আমরা 
সাদ! দৃশ্যরিই প্রত্যক্ষ করি। অতএব, এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকেও মনোযোগের 
কোন এক রকম অস্থিরতা! বা চঞ্চলতাই অন্থমিত হয়। 

মনোযোগ-চঞ্চলতার কারণ কী? এই প্রপ্্ের উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 
কোন সর্ববাদিসম্মত স্থনিশ্চিত উত্তরে উপনীত হতে পারেননি । তবুও সাধারণ- 
ভাবে এখানে কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে। উপরে আমর! মনোযোগ-চাঞ্চল্যর 

১৬ 
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ছু'রকম দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি। প্রথম জাতীয় দৃষ্টাস্তটির বৈশিষ্ট্য হল ক্ষীণ ব 
অত্যন্ত হুর্বল উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ__যেমন ঘড়ির অস্পষ্ট টিকৃটিক শব্দ বা কোন ক্ষী 
নক্ষত্রর প্রত্যক্ষ । এ-জাতীয় দুর্বল উদ্দীপকের স্পষ্ট প্রত্যক্ষর জন্ত গ্রাহক ব 
ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে অন্তমুবী সামু এবং মস্তিষ্র কেন্দ্র পর্বস্ত প্রতিটির পক্ষে সঠিব 
সক্রিয়তা প্রয়োজন ; কিন্তু প্রত্যক্ষ মাঝে মাঝে বিলীন হয়ে যায় বলেই অনুমান 
করা শ্বাভাবিক যে ইন্দ্রিয় থেকে মস্তি্ধর কেন্দ্র পর্যস্ত সমগ্র গ্রাহক-যন্ত্র 
(05909061569 47008978605 ) কোথা ও-না-কোথাও উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় সন্রিয়তার 
অভাব ঘটে । কিন্তু গ্রাহক-ন্ত্রর বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তমূর্ধী আমুতে সব্রিয়তার 
অভাবই সবচেয়ে কষ্টকল্লিত হবে। অতএব মনে করা যেতে পারে, ক্ষীণ বা দুর্বল 
উদ্দীপক-প্রত্যক্ষর-__ অতএব মনোযোগেরও- সাময়িক অভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় 
সাময়িক অক্ষমতা বা মস্তিষ-কেন্দ্রর সাময়িক অকর্ধণ্যতার ফলাফল হওয়াই 
স্বাভাবিক। 

একই ছবির দিকে মনোযোগী হবার সময় কখনো কেন্দ্রীয় চিত্রটি আবার 
কখনো পটভূমির চিত্রটি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়। এ-জাতীয় মনোযোগ, 
চঞ্চলতার ব্যাখ্যা হিসাবে নানা মনোবিজ্ঞানী নানা মত দিয়েছেন । কেউ কেউ 
গ্রাহক, দেহভঙ্গি, রক্ত-চলাচল ব্যবস্থা, শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবতনকেই 
এ-জাতীয় মনোযোগ-পরিবত্তনের প্রকৃত কারণ বলে বিবেচন। করেছেন ; অপরাপর 
মনোবিজ্ঞানী দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় দ্ায়ৃতন্ত্র অন্ত কোন রকম পরিবর্তনই 
এ-জাতীয় মনোযোগ-পরিবর্তনের কারণ। গবেষণার বর্তমান পরিস্থিতিতে উপরোত্ত 
বিবিধ মতবাদের মধ্যে কোনটিকেই সম্পূর্ন সন্তোষজনক বলে গ্রহণ করা নিরাপদ 
হবে না। 


৬৪ মনোযোগের সর্ভ (1)90000175675 01 466970610) ) 

মনৌযষোগ কিসের উপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নের গুরুত্ব শুধু তত্বগত নয়; 
ব্যবহারিক জীবনেও নানাভাবে প্রশ্বটির গুরুত্ব বর্তমান | যেমন, নির্বাচনের সময 
নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচকমগ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান, বিজ্ঞাপনদাতা 
চেষ্টা করেন ক্রেতা-নাধারণকে নিজ পণ্যর প্রতি মনোযোগী করতে । অতএব 
মনোযোগ কিসের উপর নির্ভর করে এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনেও 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হতে বাধ্য। বন্তত আধুনিককালে মনোযোগের 
সতত সংক্রান্ত গবৈষণায় বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 
এবং তার কারণ প্রধানতই ব্যবহারিক প্রয়োজন। 
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সাধারণভাবে বল যায়, মনোযোগের সর্ত দ্বিবিধ; অর্থাৎ, প্রধানত দু"রকম 
চারণের উপর মনোযোগ নির্ভর করে। এক রকম সর্ত হল বাহ্‌ (17369281 ), 
এবং অপর জাতীয় সর্ত হল আভ্যন্তরীণ ([069709] )। অর্থাৎ, একদিকে 
হির্জগতের উদ্দীপকের নানা বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনোযোগ 
মাকর্ণ করে--এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্দীপকের প্রতি আমর] ম্বাভাবিকভাবে 
নোষোগী হই। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবেন 
কনা তা বহুলাংশে ব্যক্তিটির আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপরও নির্ভরশীল । মনোযোগের 
এই দ্বিবিধ সতের পরিচয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে দেখা যাঁকৃ। 

মনোযোগের বাহা সর্ত হিসাবে প্রধানত উল্লেখ করা যায় উদ্দীপকের ব1 
উদ্দীপকদায়ক বস্তর চরিত্র (0219 )১ অবস্থান (10০86107 ), তীব্রতা (06978165), 
পরিমাণ (৪189), রং (০0105), গতি (10705992 ), পুনরাবৃত্তি (750966102 ), 
গভিনবত্ব (০%1$5 ), ইত্যা্দি। যেমন, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীরা পরীক্ষামূলকভাবে 
দখেছেন, লিখিত মন্তব্যের তুলনায় ছবি-__বিশেষত মানুষের ছবি_-অনেক সহজে 
মনোযোগ আক্র্ণ করে। তেমনি, গগ্-রচনার তুলনায় ছন্দোবদ্ধ রচনার প্রতি 
আমর! সহজে আকৃষ্ঠ বা মনোযোগী হই। অতএব, উদ্দীপক বা উদ্দীপকদায়ক 
ঘ্টির স্বীয় চরিত্রকে মনোযোগের একটি সর্ত বলা হবে। তেমনি, বিজ্ঞাপন- 
ব্যবসায়ীরাই পরীক্ষামূলকভাবে দেখেছেন, খবরের কাগজের কোন্‌ পাতায়-_বা 
[তার ঠিক কোন্‌ জায়গায়-_বিজ্ঞাপন ছাপা হলে তা সহজেই পাঠকের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে : দৃশ্য বস্তর পক্ষে মনোযোগ আকর্ষণের সবচেয়ে অনুকূল অবস্থান 
টল চোখের ঠিক সামনের স্থানটি। তেমনি, উদ্দীপকের তীব্রতার উপরও 
মাদের মনোযোগ স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরশীল; যেমন, তীত্র আলোর প্রতি 
| লাউড.স্পীকারের প্রচণ্ড শব্ধর প্রতি আমরা সাধারণত মনোযোগী 
ইই। তেমনি, ছোট হরফের তুলনায় বড়ো। হরফের প্রতি আমর! মনোযোগী 
বার প্রবণতা দেখাই : ছোট পোষ্টারের পাশে বড়ো পোষ্টার পড়লে আমরা 
ডোটির প্রতিই মনোযোগী হই; অর্থাৎ, উদ্দীপক বা উদ্দীপকদায়ক বস্তর আকার 
| পরিমাণ মনোযোগ আকর্ষণের একটি সর্ত। আবার বর্ণবিহীন বস্তর তুলনায় বর্ণ 
বচিত্যময় বস্তর প্রতি এবং স্থিতিশীল বস্তর তুলনায় গতিশীল বস্তর প্রতি 
নোযোগ সহজেই আকষ্ট হয়। মনোযোগ আকর্ষণের আরো ছুটি সঙ হল 
রাবৃত্তি ও অভিনবত্ব, যদিও এই দুটি সর্তের মধ্যে কিছুটা বিরোধও বর্তমান । 
ধত্ধ একই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে আমরা সেটির প্রতি মনোযোগী হতে 
গারি) নির্বাচনের সময় পথে-ঘাটে অলিতে-গলিতে সর্বত্র একই নির্বাচনপ্রার্থীর 
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পোষ্টার দেখতে দেখতে আমরা তর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারি.। অতএব, পুনঃ 
বৃতিকে মনোযোগের একটি সর্ত বলে শ্বীকার করতে হবে। কিন্ত সেই সঙ্গেই ম। 
গাথা দরকার, পুনরাবৃত্তিই আবার মনোযোগের পরিপন্থী হতে পারে। যেম 
বারবার একই কথা শুনতে একঘেয়ে লাগে, আমর! তখন বিরক্তি বে 
করি এবং বিষয়টির প্রতি বস্তুত বিতৃষ্কারই সঞ্চার হয়। এই কারণে বিজ্ঞাপ' 
দাতারা একই বিষয় প্রচার করবার উদ্দেশ্তে স্বকৌশলে নানা রকম অভিনব উপ 
উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন । এই অভিনবত্ব আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়-__অর্থা 
বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোষোগী করে। 

কিন্তু আমর। ইতিপূর্বেই দেখেছি, মনোযোগ আসলে এক রকম “সেট? (96! 
বা আভ্যন্তরীণ প্রস্ততিমূলক অবস্থা । তাই উপরোক্ত বাহ্‌ সর্তগুলিকে এ-জাত 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা! স্যষ্টি করার পক্ষে সহায়ক বলে স্বীকার করলেও মনে রাখা দরকা 
এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা বহুলাংশেই আমাদের প্রেষণার উপর নির্ভরশীল । পূর্বব 
পরিচ্ছেদে দেখেছি, কোন অভাববোধ বা প্রয়োজনবোধেই প্রেষণার উৎস এ 
কোন নিদিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে সেই অভাববোধ দূর করাই প্রেষণার উদ্দেশ 
আমাদের মনোযোগ বহুলাংশেই আমাদের প্রেষণার উপর নির্ভরশীল বলেই এ 
মনোযোগ আমাদের আভ্যন্তরীণ অভাববোধ বা প্রয়োজনবোধের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত 
যেমন ধর! যাক, একটি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে পাঁচটি বিভিন্ন বুকম পণ্যন্্রব্যের বিজ্ঞাগ 
বর্তমান : জুতার বিজ্ঞাপন, কাপড়ের বিজ্ঞাপন, খাবারের বিজ্ঞাপন, বইএ 
বিজ্ঞাপন এবং সাবানের বিজ্ঞাপন । উপরোক্ত বাহ্‌ সর্তগুলির দিক থেকে এ 
পাঁচটি বিজ্ঞাপনের মধ্যে খাবারের বিজ্ঞাপনটিই হয়ত ন্যুনতম আকর্ষনীয় এব 
তুলনামূলকভাবে সাবানের বিজ্ঞাপনটিই হয়ত সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় । তবু 
কুধার্ত ব্যক্তিটি সাবানের বিজ্ঞাপনের পরিবর্তে খাবারের বিজ্ঞাপনের প্রতিই অনে 
বেশি মনোযোগী হবেন । অতএব স্বীকার করতে হবে, মনোযোগ শুধুমাত্র বাহ সে 
উপরই নির্ভর করে না? ব্যক্তিবিশেষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার-_বিশেষত প্রেষণার- 
উপরও মনোযোগ বহুলাংশে নির্ভরশীল । অতএব বাহা সর্তই মনোযোগের একমা: 
সর্ত নয়, আভ্যন্তরীণ সর্তও মনোযোগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সর্ত। 


দশম পরিচ্ছেদ 


প্রতিক্রিয়াকাল (2২৪৪০০০7175 ) 


॥ প্রতিক্রিয়া-কাল (769০6107। [1076 ) 

মনোবিজ্ঞানকে আমরা আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছি এবং আমরা 
'তিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ৮-১২), আচরণের সাধারণ বর্ণন। হল : উদ্দীপক-৯প্রতি- 
বদন। অর্থাৎ, (পূর্ব-প্রস্তুতিসম্পন্ন) জীবের কাছে বহিজগৎ থেকে উদ্দীপক 
মাসে এবং উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে জীবটির মধ্যে প্রতিবেদন দেখা দেয়। একটি সরল 
্টান্ত দেখ! বাকৃ: গাড়ি চালাবার সময় আমার চোখে লাল ট্রাফিক-আলো 
(লে।, উত্তরে আমি ব্রেক কসে গাড়ি থামিয়ে ফেললাম । এক্ষেত্রে, লাল আলো! 
ল উদ্দীপক, প1 দিয়ে ব্রেক চাপা হল প্রতিবেদন । 


কিন্ত লাল আলো! চোখে পড়া এবং প1 দিয়ে ব্রেক চাপা-_এই ছুটি ঘটনার 
ধ্যে যতো সামান্তই হোক-না-কেন সময়ের কিছুটা ব্যবধান থাকতে বাধ্য । গাড়ি 
1লাবার সময় আমি অবশ্ঠই চেষ্টা করছি, লাল আলো! পাওয়ামাত্রই ব্রেক কসবো 7 
কন্ত যতো! চেষ্টাই করি না কেন, উদ্দীপক-গ্রহণ এবং প্রতিবেদন হুবহু একই 
ইর্তে ঘটতে পারে না-__যথেষ্ট সথক্্ম যন্ত্র থাকলে ছুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ক্ষীণ 
যবধানকেও নিখুঁতভাবে নির্ণয় কর সম্ভব। 


সময়ের এই ব্যবধানকে প্রতিক্রিয়া-কাল আখ্য। দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উদ্দীপক- 
হণ ও প্রতিবেদনের মধ্যবর্তা কাল বা সময়কেই প্রতিক্রিয়া-কাল বলে। 


নিখুঁতভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল নির্ণয় করার জন্ত সাধারণত যে-ধরনের পরীক্ষার 
)পর নির্ভর করা হয় পরের পৃষ্ঠায় ছবির সাহায্যে তার পরিচয় দেওয়া হল। ছবির 
[মর্দিকে বসে আছেন পরীক্ষণ-পাত্র ; তার সামনে একটি আলো রয়েছে এবং তিনি 
মাঙল দিয়ে একটি সুইচ, চেপে রেখেছেন । তাঁকে বলা আছে, আলো জলতে 
দখামাত্রই স্থইচের উপর থেকে আঙ্ল তুলে নিতে হবে। অর্থাৎ, পরীক্ষণ- 
াত্রর কাছে উদ্দীপক হল আলো এবং প্রতিবেদন হল স্থইচের উপর থেকে আঙলের 
ীপ অপসারণ। ছবির ডানদিকে বসে আছেন পরীক্ষক, তারও আঙুল অপর 
একটি স্থুইচের উপর রয়েছে । এই সুইচটি টেপার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষণ-পাত্রর 
[মনের আলে! জলে উঠবে। শুধু তাই নয়। বৈহ্যতিক তারের সাহাষ্যে 


২৪৬ মনোবিজ্ঞান, 


পরীক্ষকের সামনের স্বইচটির সঙ্গে একটি বিরাম-ঘড়িরও (96০0-৪6৫%,) এমন 
যোগাযোগ রয়েছে যে তিনি স্বইচি টেপার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘড়িটি চলতে থাকবে। 





অর্থাৎ, পরীক্ষক সুইচ. টেপার ফলে ছুটি ঘটন! হুবহু একই সময়ে ঘটবে । যথা : (ক) 
পরীক্ষণ-পাত্রর সামনে আলো! জলে ওঠ এবং (খ) বিরাম-ঘড়িটি চলতে শুরু করা। 
অপরপক্ষে, পরীক্ষণ-পাত্রর সামনের স্থইচের সঙ্গেও বৈদ্যতিক ব্যবস্থায় এই 
বিরাম-ঘড়ি এমনভাবে সংযুক্ত যে পরীক্ষণ-পাত্র তার স্থুইচের উপর থেকে আঙুলের 
চাপ অপসারণ করধর সঙ্গে সজেই বিরাম-ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যাবে । অতএব, পরীক্ষণ 
পাত্র উদ্দীপক পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাম-ঘড়ি চলতে শুরু করবে এবং তার প্রতি- 
বেদনের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যাবে । অতএব, এই ব্যবস্থার সাহায্য 
নিখুঁতভাবে মাপ! যাবে উদ্দীপক-লাভ এবং প্রতিবেদনের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান 
বা প্রতিক্রিয়া-কাল। | 

প্রসঙ্গত বলে রাখ! যায়, প্রতি £ সেকেণ্ডে সাধারণ বিরাম-ঘডির কাটা এক ঘর 
করে নড়ে; তাই ₹& সেকেগ্কেই সাধারণ বিরাম-ঘড়ির “একক* বলা হয়। কিন্ত 
তার চেয়ে অনেক লুক সময়ের ব্যবধান মাপার যন্ত্রকে বলে “ক্রোনোস্কোপ' 
(00£070950076) ; এই যন্ত্রের “একক (8718) হল “মিলিসেকেও্ড' (01111999020) 
অর্থাৎ, “০০১ বাঁ চর্টতত সেকেগু। প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত পরীক্ষায় এ-আতীয় নত 
ব্যবহৃত হলে তুলনায় নিখু'তভাবে প্রতিক্রিয়া-কাল মাপা সম্ভব । 


প্রতিক্রিয়া-কাল ২৪৭ 
২॥ প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য : ক্যাটেল্‌্-পরিচালিত পরীক্ষা 


€0869118 [7061170977৪ ) 

পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে, শুধু যে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রতিক্রিয়া-কালের 
তারতম্য ঘটে তাই নয়, একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে প্রতিক্রিয়া-কাঁল বিভিন্ন 
হয়। ক্যাটেল্‌ (08911) নামক জনৈক বিজ্ঞানী প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত বনু 
পরীক্ষা পরিচালনা করেন; তার পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য সংক্রান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া 
গিয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এজাতীয় কিছু তথ্য উল্লেখ করা যাক্‌। 

(ক) গ্রাহকের (79০০7৮০: ) পার্থক্য অনুসারে : প্রত্তিক্রিয়া-কালের তারতম্য 
ঘটে। যথা : চক্ষুর সাহায্যে উদ্দীপক গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৫০-২০০ 
মিলিসেকেও্ড, কর্ণের সাহায্যে উদ্দীপক গ্রহণের ক্ষেত্রে ১২০-১৬০ মিলিসেকেও্ড ; 
তেমনি, জিহবার ক্ষেত্রে ৩০০-১০*০ এবং নাসিকার ক্ষেত্রে ২০০-৮০০। 

(খ) উদ্দীপকের তীব্রতা প্রভৃতি হ্রাস পেলে প্রতিক্রিয়া-কাল অত্যন্ত স্ম্মভাবে 
বেড়ে যায়। যথা : উদ্দীপক যখন মোটামুটি উজ্জল আলো তখন প্রতিক্রিয়া-কাল 
সাধারণত ১৯১ ধিলিসেকেণ্ড ; কিন্তু সেই আলোর উজ্জ্বলতা অর্ধেক হলে প্রতিক্রিয়া 
কাল ৩ মিলিসেকেও্ড বেড়ে যায়, উজ্জ্বলতা ্ট করে দিলে প্রতিক্রিয়া-কাল ১৭ মিলি- 
সেকেণ্ড বেড়ে যায়। 

(গ) পরীক্ষণ-পাত্রকে উৎসাহ দিলে বা গ্রশংসাস্থচক কথা শোনালে তার প্রতি- 
ক্রিয়া-কাল প্রায় ৮ মিলিসেকেও্ড বেড়ে যায় ; প্রতিক্রিয়ার বিলম্ব ঘটলে শাস্তি দেওয়! 
হবে-_এ-জাতীয় ভয় দেখালে প্রতিক্রিয়া-কাল প্রায় ২০ মিলিসেকেও্ড কমে যায়? 
পরীক্ষণ-পাঁত্রকে চা, কফি ব৷ অল্প পরিমাণে মদ খাওয়ালে তার প্রতিত্রিয়া-কাল কম 
হয়; ইত্যাদি ইত্যাদ্ি। : 

(ঘ) অভ্যাস (0:8,০6199 ), মনোযোগ, চিত্তবিক্ষেপ (156780610 ), ক্লাস্তি 
প্রভৃতির ফলেও প্রতিক্রিয়া-কালের পার্থক্য হয়। অভ্যাসের ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল 
কমে যাঁয়, তবে একবার কোন পরীক্ষায় অভ্যস্ত হলে পর আর প্রতিক্রয়া-কালের 
পার্থক্য হয় না। মনোযোগের ফলে প্রতিক্রিয়া-কালের কী রকম তারতম্য ঘটে 
আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে তার কিছুটা! পরিচয় দেখেছি। চিত্তবিক্ষেপের ফলে (যেমন, 
পরীক্ষার সময় পরীক্ষণ-পাত্রকে "মনে মনে” কোন হিসাব করতে বা অঙ্ক কষতে 
বললে ) প্রতিক্রিয়া-কাল কিছুটা বেড়ে যায় ; ক্লান্তির ফলে প্রতিক্রিয়া-কাল দাধারণত 
বেড়ে গেলেও পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গিয়েছে পরীক্ষণ-পাত্র পরীক্ষায় অভ্যস্ত 
হয়ে যাবার পর প্রতিক্রিয়া-কালের উপর ক্লাস্তির প্রভাব আর থাকে ন1। 


২৪৮ মনোবিজ্ঞান . 


(ঙ) প্রত্যাশা-কালের তারতম্য অনুসারে প্রতিক্রিয়া-কালের তারতম্য ঘটে। 
পরীক্ষণ-পাত্রকে উদ্দীপক প্রত্যাশা করতে বল] এবং প্ররুতপক্ষে উদ্দীপক দেওয়া 
_ উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কে প্রত্যাশা-কাল বলা হয়। প্রত্যাশা-কাল অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতিক্রিয়া-কাল বেড়ে যায়, অত্যন্ত দীর্ঘ হলেও গ্রতিক্রিয়া-কাল 
বেড়ে যায়। 

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উপরোক্ত পরীক্ষালবধ ফলাফলের গুরুত্ব অবশ্যই 
স্ুষ্পষ্ট। যেমন, কলকারখানায় বিবিধ কাজের জন্য বিবিধ ধরনের উদ্দীপকের 
উত্তরে দ্রুত প্রতিক্রিয়৷ প্রয়োজন হয়। অতএব, সেই সব কাজের জন্য উপযুক্ত 
ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি খুবই মূল্যবান । তেমনি, মোটের 
উপর একই কারণে সামরিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্ত 
উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্ঠেও ক্যাটেল্-পরিচালিত পরাক্ষার বিশেষ মূল্য স্বীকৃত 
হয়েছে। শুধু তাই নয়; সাম্প্রতিক শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তার নান] পরীক্ষা 
বিশেষ ফলপ্রন্থ বলে বিবেচিত। বস্তুত, প্রতিক্রিয়া-কাল সংক্রান্ত ক্যাটেল্‌ 
আরো! নান! রকম পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং তার ফলে মনোবিজ্ঞানে অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে । পরীক্ষাগুলির বর্ণনা কিছুটা! জটিল হবে? কিন্তু 
তা বাদ দিয়েও এখানে সংক্ষেপে পরীক্ষালন্ধ কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যায়। 
যেমন, ক্যাটেল্‌-পরিচালিত পরীক্ষা থেকে বোঝা গিয়েছে, আলাদা আলাদ| ভাবে 
কয়েকটি অক্ষর পড়তে (প্রত্যক্ষ করতে) যতটা সময় লাগে তার চেয়ে কম 
সময় প্রয়োজন হয় অক্ষরগুলি মিলিতভাবে কোন শব গঠন করলে সেই গোটা 
শব্খটি পাঠ করতে । এমনকি একটি স্বতন্ব অক্ষর পড়বার চেয়ে কয়েকটি 
অক্ষর-গঠিত ছোট একটি শব্ধ পড়তে তুলনায় বেশি সময় লাগে না। 
এর থেকে বোঝা যায়, কোন শব্দ পড়বার সমর আমরা আসলে সেই শব্দের 
অন্ততুতক্ত আলাদ। আলাদা অক্ষরকে আলাদা আলাদা করে পাঠ বা প্রত্যক্ষ 
করি না। স্বভাবতই এ-জাতীয় তথ্য সান্প্রতিক শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ন বলে বিবেচিত হয়েছে । তেমনি, ক্যাটেল-পরিচালিত পরীক্ষার ফলে 
একথাও প্রমাণ হয়েছে যে বিদেশী ভাষার তুলনায় মাতৃভাষায় পড়া 
সহজসাধ্য -যতো কষ্ট করে এই বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করবার আয়োজন 
হোক-না-কেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া 


€ 1 ০00-০1018015 4১০৫:01)9 ) 


১॥ ইচ্ছা-মূলক এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়। 

সাবেকী মনোবিজ্ঞানে আমাদের কার্ধাবলীকে প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কর! হয়েছে__(ক) ইচ্ছা-মুূলক (০]1ছ0$97 ), এবং (খ) ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (য০- 
010০০ )। নিয্োক্ত দৃষ্টাত্তের সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা 
করা যাক। 

এখন আমি লিখতে বসেছি। কিন্তু তার বদলে আমি অন্যান্ত নানা কাজ 
করতে পারতাম : গল্পের বই পড়তে পারতাম, গড়ের মাঠে বেডভাতে যেতে 
পারতাম, রেডিও খুলে খেলার খবর শুনতে পারতাম, ইত্যাদি ইত্যাদি । 
অর্থাৎ, এখন আমি কী করবো-না-করবে। এ-বিষয়ে আমার সামনে নানা রকম 
সম্ভাবন। বর্তমান । তার মধ্যে অবশ্ত একটি সম্ভাবনা হল লিখতে বসা। কিন্তু 
'অন্যান্ত সম্ভাবনার মতই এটির পক্ষেও কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই। 
তবুও আমি বর্তমানে অন্তান্ত সম্ভাবন1 বর্জন করে এই নিদিষ্ট সম্ভাবনাটিই বেছে 
নিয়েছি বা স্বেচ্ছায় নির্বাচন করেছি। অতএব, এই কাজটি ইচ্ছা-মূলক। 

কিন্তু ধরা যাক, আমার নাকে লঙ্কা-পোড়ার ধুঁয়ো! এলো, ফলে আমি হাচলাম। 
"হাচি বলে আমার এই কাজটিকে স্বভাবতই ইচ্ছা-মুলক বল! যাবে নাঁ। কেননা, 
এ-ক্ষেত্রে হাচবো-কি-হাচবো-না_-তা আমি হ্বেচ্ছায় নির্বাচন করি না। বস্তুত, 
লঙ্কার ধেশয়। নাকে এলে আমার পক্ষে না-হাচার কোন সম্ভাবনা নেই, তার বদলে 
আমি (বন্ুলাংশে) হাচতে বাধ্য । এ-জাতীয় যে-সব ক্রিয়া আমর! হ্বেচ্ছায় 
সম্পাদন করি না-_বা, যে-সব. ক্রিয়া বিবিধ সম্ভাবনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনাকে 
নির্বাচনমূলকভাবে গ্রহণ করার পরিচায়ক নয়,_সেগুলিকে ইচ্ছা-নিরপেক্ষ আখ্যা 
দেওয়া হয়। 

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া নানা রকমের হতে পারে । সাধারণত এগুলিকে পীচটি 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়। যথা : 

(ক) স্বতঃন্ফুর্ত ( 30০7069709008, 40602029610 01: 739130000 ), 


২৫০ মনোবিজ্ঞান . 


(খ) প্রতিবর্ত (7979 ), 

(গ) সহজ প্রবৃত্তি (107786100৮ ), 

(ঘ) ভাবগতি ([89০-22০96০: ) এবং . 
($) অভ্যাস (77916 )। 

একে একে এগুলির পরিচয় দেখা যাক্‌। 


হ॥ স্বত:স্ফর্ত ক্রিয়া (91901) 68779008, 40860178910 ০7" 181)007) 45061017) 

শিশুর প্রাথমিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনই সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখিত হয়। যেমন : একটি শিশু বিছানায় শুয়ে হাত-পা নেড়ে 
খেলা করছে । কোন কোন মনোবিজ্ঞানী অবশ্ঠ মন্তব্য করেছেন যে শিশুর এ-জাতীয় 
কাধও এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্তর সাধক। কিন্তু এ-জাতীয় কার্ষের পিছনে কোন 
পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অনুমান করা কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক হবে। অতএব 
সাধারণত বল! হয়, শিশুর এ-জাতীয় কার্ধ দেহাভ্যস্তরে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির 
(৪0:0103 90975 ) বিকাশমাত্র। তবুও মনে রাখা! দরকার, এইভাবে আপাত- 
অকারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনার ফলে শিশুর বিবিধ ন্বাযু এব$ পেশী পুষ্টিলাভ করে । 
অতএব, শিশুর শরীর বিকাশের পক্ষে কার্ধটি উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত বা স্বেচ্ছা-পরিকল্পিত 
ন1-হলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় ; এ-জাতীয় কার্ধ বাধাপ্রাঞ্ধ হলে শারীরিক অশান্তি 
ও এমনকি অসুস্থতা দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া কোন প্রকার বাহ উদ্দীপকের 
উপর নির্ভর করে না; তাই অনুমান করা প্রয়োজন যে স্বতঃফুর্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক 
কোন-না-কোন প্রকারে দেহাভ্যন্তরেই উদ্দদ্ধ হয়। 

অনেকের মতে, রক্ত চলাচল, শ্বাসপ্রশ্বাস, খাগ্ভাদি পরিপাক প্রভৃতি দেহ ধারণের 
পক্ষে অপরিহার্ধ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কার্ধও আসলে স্বতংম্ফৃত ক্রিয়ারই নিদর্শন। 
কিন্ত এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ-জাতীয় কাধাবলী প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ 
(পৃঃ ৫৪-৫৭ দ্রষ্টব্য) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; অতএব এগুলিকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (979 
8০1০2) দৃষ্টান্ত বলেই গ্রহণ করা উচিত। অপরপক্ষে, শিশুর এলোমেলো 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা কোন রকম প্রতিবর্ত বুত্তাংশ দ্বার৷ নিয়ন্ত্রিত নয়; তাই 
প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয়ের -উদ্দেশ্ঠয স্বতন্তরভাবে এই জাতীয় ক্রিয়াকে 
স্বতংম্ফৃত্ত (92০26829০85 ) আখ্যা দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 


৩ প্রতিবর্ত ক্রিয়া! (786116%. ১০610 ) 


আগুনে হাত লাগলেই আমরা হাত সরিয়ে নি, নাকের ভিতর ধুলো ঢুকলে 
বা অন্য কোনভাঁঘে সুড়ম্ডি লাগলে আমর! হাচি,_এজাতীয় দৃষ্টান্তে আমরা 


ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া ২৫১ 


ইচ্ছা করে হাত সরিয়েছি” ব! “ইচ্ছা! করে হেঁচেছি” বলা যায় না । অতএব, এ-জাতীয় 
ঘটনাও অনৈচ্ছিক ক্রিয়ারই দৃষ্টান্ত । লক্ষণীয় বিষয় হল, এই ক্রিয়াগুলি পূর্ব- 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ন1 এবং সর্বত্রই এগুলির মধ্যে একরূপতা (00110070165) 
পরিদুৃষ্ট হয়। তার কারণ, এই ক্রিয়াগুলির মূলে ন্ামুতন্ত্র জন্মগত যোগাযোগ 
বর্তমান । অর্থাৎ, কোন অস্তমুথী আ্বাযুর সঙ্গে কোন বহিমু্খী স্বাঘুর সরাসরি, 
যোগাযোগের ফলে যখন কোন গ্রাহক উদ্দীপিত হবার ফলে প্রায় যন্ত্রালিতের 
মতে] কোন কারক সক্রিয় হয় তখন সেই ক্রিয়াকে প্রতিবরত ক্রিয়া বলে। অস্তরমখি 
স্নায়ুর সঙ্গে বহিমুর্খী আায়ুর এ-জাতীয় সরাসরি যোগাযোগকে প্রতিবত্ বৃত্তাংশ 
(8909য 4০) বলে ; আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ৫৪-৫৭) প্রতিবর্ত বৃত্তাংশর আলোচন! 
করেছি। 

জন্মগত স্নায়বিক যোগাযোগের উপর প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত বলেই সাধারণত 
বা সহজে তা পরিবর্তিত হয় না। যেমন: চোখে আলো! বেশি এলে তারাবন্ 
ছোট হয়ে যায়, আলো! কম এলে তারারন্জ বডে। হয় ( পৃঃ ৮৬ দ্রষ্টব্য )। এটি একটি 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া এবং সাধারণত এটি পরিবতিত হয় না__-যদিও পরে পাঁভলভ, 
(7৮1০৮) আবিষ্কৃত সাপেক্ষ প্রতিবর্তর (00791519060. 919) আলোচন! 
প্রসঙ্গে আমর! দেখবো, অবস্থাবিশেষে আলো ছাড়াও অন্ত উদ্দীপকের প্রত্যুত্বরে 
একই প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ তারারন্জধর সংকোচন, __সম্ভব হতে পারে । কিন্তু আমর 
ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ৫৫-৫৭ ), প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ মোটের উপর স্বাধীন বা স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ সংগঠন হলেও তা! একাস্তিক অর্থে বা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
সংগঠন নয়; এগুলির সঙ্গে গুরুমস্তিষ্কেরও কোনএক রকম যোগাযোগ বর্তমান। 
তাই প্রতিবর্ত ক্রিয়া সাধারণত অপরিবতিত থাকলেও দৃষ্টান্ত বিশেষে পরিবতিতএ 
হতে পারে। তবুও এই পরিবর্তন-সম্ভাবনাই প্রতিবর্ত ক্রিয়র প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়; 
পক্ষান্তরে, সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়তাই তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য । 


৪) সহজ-প্রবৃত্তি (1095066) 


সাবেকী মনোবিজ্ঞানঘে সজ-প্রবৃত্তি শি অনেক সময় অম্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং এ-নিয়ে অনেক রকম জল্লনা-কল্পনাও হয়েছে। ন্বভাবতই 
সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা শব্ধটিকে সুস্পষ্টতর এবং স্থনিদিষ্ট অর্থে ব্যবহার করার 
প্রস্তাব করেছেন। প্রেষণার আলোচন! প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীরা প্রধানত ছুটি লক্ষণকে সমাজ-প্রবৃত্তির প্রধানতম পরিচায়ক 
বলে গ্রহণ করতে চান: (ক) টৈহিক নোদনা, (খ) জটিল, শিক্ষা-নিরপেক্ষ 
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এবং বাধাধরা ধশচের কার্ধ-পরম্পরার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার 
আয়োজন। সহজ-প্রবৃত্তির এই ছুটি মূল লক্ষণ আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আলোচনা 
করেছি। বর্তমানে সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত স্পষ্টতর ধারণা লাভের উদ্দেশে অন্ঠাস্থা 
ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার__বিশেষত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার__সজে তার পার্থক্য দেখা 
যাক। 

বহির্জগৎ থেকে কোন উদ্দীপক গ্রহণ কর! থেকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্ত্রপাত 
হয়: আগুনের ছে'ক] লাগলে হাত সরিয়েনি, চোখে আলো পড়লে তারারক্ত 
সংকুচিত হয়। কিন্তু দৈহিক নোদনাতেই সহজ-প্রবৃত্তির উৎস, অতএব তা (অন্তত 
সরাসব্রিভাবে ) বহির্জগতের কোন উদ্দীপক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, 
ইতিপূর্বে মাতৃত্ব-নোদনার দৃষ্টান্তে আমরা দেখেছি, দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন 
(যেমন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে প্রোলেক্টিন্‌ নামের হর্মোন উৎপাদন ) থেকেই সহজ- 
প্রবৃত্তির সুত্রপাত। অপরপক্ষে, প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোন নোদনার 
পরিচয় নেই। দ্বিতীয়ত, প্রতিবর্ত ক্রিয়া! বলতে একটি সরল ক্রিয়ামাত্রই ; কিন্ত 
জটিল কার্ধ-পরম্পরার মাধ্যমেই সহজ-প্রবৃত্বির বিকাশ । যেমন, হাতে আগুনের 
ছে'কা লাগামাত্রই হাত সরিয়ে নেওয়া! একটিমাত্র ক্রিয়া! এবং তা সরলই; কিন্তু 
সন্তান-জন্মদানের প্রস্ততি হিসাবে ইহুর যখন খড়কুটা জোগাড় করে বাসা রচনা 
করে তখন তা বিশেষ জটিল ক্রিয়া-পারম্পর্যই। তবুও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই 
সহজ-প্রবৃত্তিও শিক্ষা-নিরপেক্ষ এবং বনুলাংশেই বাধাধরা ধরশাচের। তাই উভয়ের 
মধ্যে কিছুটা! সাদৃশ্যও বর্তমান। 


৫॥ সহ্জ-প্রবৃত্তি ও আবেগ (17517006800. 06102): ম্যাকৃড়ু- 
গালের মত (7167)058911+8 ড1০ড/ ) 

মনোবিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সম্প্রদায়ের নাম অভিপ্রায়বাদী বা "হরমিক' 
সম্প্রদায় (7207008151970 0 [7010510 901)901 ০1 79০1.০10£% )। সম্প্রদায়টির 
প্রধানতম প্রচারক হলেন ম্যাক্ডুগাল (14679058%1] )। মানব ও মানবেতর প্রাণীর 
আচরণের ব্যাখ্যায় ম্যাক্ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তির উপর বিশেষ_-এমনকি প্রায় 
একাস্তিক__গুরুত্ব আরোপণের প্রস্তাব করেছেন। তার মতে মানব ও মানবেতর 
প্রানীর সমস্ত আচরণের মূলে কোন-না-কোন সহজ-গ্রবৃত্তির পরিচয় বর্তমান ; বস্তত 
আচরণমাত্রই কোন-না-কোন সহ্জ-প্রবৃত্বির পক্ষে উদ্দেশ্ট সাধনের পরিচায়ক । 
আমাদের সমস্ত চিন্তা ও সমস্ত কার্ধ সহজ-প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ; আমাদের চরিত্র 
এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত আচরণের মূল ভিত্তি বলতে সহজ-প্রবৃত্তি। 


ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া ২৫৩ 


এই মতবাদর্টি বোঝার জন্য প্রথমত দেখা দরকার, সহ্জ-প্রবৃত্তি শবটিকে 
ম্যাকৃড়ুগাল ঠিক কোন্‌ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই তিনটি 
দিক আছে। যথা: (১) প্রতি সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্রে কোন-না-কোন আবেগ 
(17006107) বর্তমান ; (২) প্রতি সহজ-প্রবুত্তির লক্ষ্য হল কোন-না-কোন উদ্দেশ্য 
সাধন; (৩) সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রই জন্মগত হলেও কোন-না-কোন প্রত্যক্ষ দ্বার! গ্রতিটি 
সহজ-প্রবৃত্তি উদ্বদ্ধ হয়। যথা: আশঙ্কাজনক কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ ঘটলে নিষ্কৃতি 
নামের সহজ-প্রবৃত্তি (17561006 ০01 [15029 ) উদ্ধদ্ধ হয়; এই সহজ-গ্রবৃত্তির কেন্দ্র 
বলতে ভয় নামের আবেগ এবং ভীতিকেন্দ্রিক নিষ্কৃতি নামের সহজপ-প্রবৃত্তি একটি 
উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক-__যথা, নিরাপত্তা বা প্রাণরক্ষা । 


এ-মতবাদের একটি মূল দাবি হল, সহজ-প্রবৃত্তি মাত্রেরই কেন্দ্র বলতে কোন এক 
আবেগ। ম্যাক্ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তিুলির একটি তালিকা! দিয়েছেন; এই তালিকা 
অনুসারে মোট ১৪টি প্রধান সহজ-প্রবৃত্তি আছে। স্বভাবতই প্রতিটি সহজ- 
প্রবৃত্তির কেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট আবেগও বর্তমান। ইতিপূর্বে আমর! তালিকা টির 
উল্লেখ করেছি। 


১৪টি মুল্গ বা প্রধান সংজপ্রবৃত্তি ছাডাও ম্যাক্ডু্গাল আরো কতক- 
গুলি গৌণ সহজ-প্রবৃত্তির উল্লেখ করেন। যথা : হাচা, কাদা, চুলকানো, মলমৃত্ 
ত্যাগ, ইত্যার্দি। এবং তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁর মতবাদটি কীভাকে স্পষ্টতই 
কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক । কেননা, হ।চি, কাসি প্রভৃতি কার্য স্পষ্টতই সরল উদ্দীপকের 
প্রত্যুত্তরে, সরল প্রতিবেদন মাত্র; অর্থাৎ, এগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ামাত্র। এবং 
এগুলির কেন্দ্রে কোন-না-কোন আবেগের পরিচয় বডো জোর কাল্পনিক হতে 
পারে। অথচ, মানব এবং মানবেতর প্রাণীর সমস্ত আচরণের ভিত্তিতেই কোন-না- 
কোন সহ্জ-প্রবৃত্তির প্রাধান্ত প্রমাণ করতে হলে এ-জাতীয় সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়াকেও 
যেন-তেন প্রকারে সহজ-প্রবৃত্তি বলে দাকি করতে হয়-ম্যাক্ডুগাল যে-রকম 
করেছেন। শুধু তাই নয়; আচরণ মাত্রকেই সহজ-গ্রবৃত্তির পরিচায়ক বলে দাবি 
করার উৎসাহে ম্যাক ডুগাল অত্যন্ত কৃত্রিমভাবেই মানব-আচরণের বিবিধ “উচ্চতর” 
নিদর্শনকেও সহজ-প্রবৃত্তি আখ্য! দিয়েছেন । তাছাড়া, ম্যাকডুগাল যে-ভাবে ও. 
ষে-অর্থে প্রতিটি সহ্জ-প্রবৃত্তির সে কোন-না-কোন আবেগের সম্পর্ক নির্ণয় করতে 
চেয়েছেন তাও অনেকাংশেই সন্দেহজনক । আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃঃ ১৮৫), 
দেহের অভ্যন্তরে নানা রকম জটিল ও গভীর পরিবর্তনের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক 
অঙ্গা্গী; অতএব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ম্পষ্টতর- 
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ভাবে বোঝাই তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তার পরিবর্তে শুধু “আবেগ শব 
ব্যবহার করলে আমাদের ধারণ! অস্পষ্ট এবং অবৈজ্ঞানিক হবার আশঙ্কা । যেমন, 
ম্যাকৃডুগালের তালিকায় উল্লিখিত প্রথম সহজপ্রবৃত্তির নাম বাৎসল্য (78/9:08] 
[5961096); এই সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্র হিসাবে তিনি কোমলানুভূতি (70089 
[7991176) নামে এক আবেগের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে “কোমলাম্- 
ভূতি” জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন সত্বেও নির্ভুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 
শব্দটির অর্থ অম্পষ্ট। এ-জাতীয় কাব্যময় শব্দের ব্যবহার না করে মাতৃত্বআচরণের 
ব্যাখ্যায় পিটুইটারি গ্রন্থি উৎপাদিত প্রোলাকৃটিন হর্ষোনের প্রভাব সংক্রান্ত পরীক্ষা 
মূলক তথ্য সহজপ-প্রবৃত্তির স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । অতএব 
আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, ম্যাগডুগাল যে-ভাবে সহজ-প্রবৃত্তির উপর প্রায় 
এঁকাস্তিক গুরুত্ব আরোপ করে সমস্ত আচরণের ভিত্তি হিসাবেই কোন-না-কোন 
সহজ-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব দাবি করেছেন তা বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক 
নয় এবং তিনি যে-অর্থে প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তির কেন্দ্রে কোন-না-কোন 
আবেগের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন তাও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়ক নয় । 
এবং উপরোক্ত দাবির উপর নির্ভর করে আচরণ মাত্রকেই উদ্দেশ্মমূলক বলে 
প্রমাণ করার উৎসাহ কোন এক দার্শনিক মতের প্রতি সুস্পষ্ট উৎসাহের পরিচায়ক 
হলেও বিজ্ঞানের মানদণ্ডে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে বাধ্য নয়। 
কেননা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ গ্রহণ বা বর্জন 
করা নয়; তার পরিবর্তে বাস্তব তথ্যের ভিতিতে- অর্থাৎ, পরিদর্শন ও পরীক্ষার 
উপর নির্ভর করে-_-প্রকৃতির নানা বিভাগের নিয়ম সংক্রান্ত (মনোবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে আচরণের নিয়ম সংক্রান্ত ) স্বম্পষ্ট জ্ঞান লাভ কর! । অতএব, ম্যাক্ডূগাল 
যে-ভাবে সহজ-প্রবৃত্তির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপণ করে মনোবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তার পরিবর্তে 
অনেকেই সাবেকী মনোবিজ্ঞানে অস্পষ্টার্থে ব্যবহ্ত সহজ-প্রবৃত্তি শবটিকেই 
পরিহার করার প্রস্তাব করেছেন। 


৬॥ সহুজ-প্রবৃন্তির উৎস এবং মানুষের সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রাম্ত মতামত 
ইতিপূর্বে বলেছি, সাবেকী মনোবিজ্ঞানে সহজপ্রবৃত্তি নিয়ে অনেক বিতর্ক 
হয়েছে । সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত যে-সব সমস্যা উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে 
এখানে তার মধ্যে. বিশেষ করে ছুটি উল্লেখ করা যাক। (ক) সহ্জ-প্রবৃত্তির উৎস 
কী? (খ) মানুষের সহজ প্রবৃত্তি আছে কিন!? ৮4 
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(ক) সহজ-প্রবৃত্তির উৎস সংক্রান্ত প্রধানত ছুটি মতবাদ উল্লেখযোগ্য । 
'একটিকে বলা হয়েছে লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদ (11107901501 191990. 17769111691099 ), 
'অপরটিকে ক্রমবিবর্তনমূলক মতবাদ (77015107গাগ্র [5৪০ ) বলা হয়। 

লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদের প্রধান সমর্থক হিসাবে ভূগ্ডট (দম ৪০৫6), কোপ, (0০৪9) 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । এদের মতে সুদূর অতীতে-__অর্থাৎ, বর্তমান বংশীয় 
প্রাণীদের তুদূর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে-_বিবিধ বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া পুনঃ পুন: 
অনুশীলনের ফলে যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত 'হয় এবং এই যান্ত্রিক অভ্যাসগুলিই 
বংশান্গত্রমে সংক্রামিত হয়ে বর্তমান বংশীয় প্রাণীদের মধ্যে সহজ-প্রবৃত্তিতে 
রূপায়িত হয়েছে । অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে-সব ক্রিয়াকে সহজ-প্রবৃত্তি বলছি, 
স্দুর অতীতের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমূলক ক্রিয়াই ছিল, 
কিন্ত এই ক্রিয়াগুলিই ক্রমশ যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়--অতএব, সেগুলি থেকে 
বিলুপ্ত হয় বুদ্ধির পরিচয়। এবং বুদ্ধির-পরিচয়-বিলুপ্ত এ-জাতীয় যান্ত্রিক অভ্যাসই 
বংশান্ুক্রমে পরবর্তী বংশীয় প্রাণীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ; বর্তমানে এগুলিকেই 
আমরা সহজ-প্রবৃত্তি আখ্য৷ দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, আজ যে-কাজ সহজ-প্রবৃত্তি বলে 
পরিগণিত হয় এককালে ত৷ বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল- কিন্ত বুদ্ধির এই পরিচয় এখন 
বিলুপ্ত হয়েছে । 

এই লুপ্ত-বুদ্ধি মতবাদটি অবশ্ঠই কাল্পনিক- বাস্তব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতির পরিবর্তে 
এই মতবাদের সঙ্গে বাস্তব বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতাই প্রকট । কেনন1 এ-মত 
স্বীকার করলে কল্পনা করতে হবে যে বর্তমান পৃথিবীর পিপডে, মৌমাছি, পাখি 
প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর মধ্যে সহজ-প্রবৃত্তির পরিচয় বিশেষ প্রকট তাদেরই সুদূর 
পূর্-পুরুষের1' প্রথর বুদ্ধিমান ছিল: আধুনিক পিপড়েদের পূর্ব-পুরুষেরা! সবিশেষ 
বৃদ্ধির পরিচয় দিয়ে পিঁপড়ে-টিপি গড়তে শিখেছিল, বর্তমান মৌমাছিদের পূর্ব- 
পুরুষের] প্রথর বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মৌচাক গড়তে শিখেছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি; 
পূর্ব-পুরুষদের এ-জাতীয় বুদ্ধিমূলক কার্ধ থেকে ক্রমশ বুদ্ধির পরিচয় নিশ্চিহ হয়েছে 
এবং কার্ধগুলি নিছক যান্ত্রিক অভ্যাস হিসাবেই বর্তমান পিপডে, মৌমাছি 
প্রভৃতিদের মধ্যে বংশগত সুত্রে সংক্রামিত হয়েছে । কিন্তু এজাতীয় কথ শুধু 
যে বিশেষ কষ্ট-কল্পনার পরিচায়ক তাই-ই নয়; ক্রমবিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক 
তথ্যের বিরোধীও। কেননা ক্রমবিবর্তনের মূল কথা হল, প্রাণিজগতে ক্রমশই জটিল 
থেকে জটিলতর বা উন্নত থেকে উন্নততর আচরণ দেখা দিয়েছে; অপরপক্ষে, 
একদা বুদ্ধিমূলক আচরণ যদি ক্রমশ যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিগত হয় .তাহলে স্বীকার 
করা দরকার যে প্রাপিজগতে ক্রমশ আচরণের অবনতিই হয়েছে। অর্থাৎ, লুপ্ধ- 
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বুদ্ধি মতবাদ অন্থসারে বুদ্ধিমান প্রাণীদের বংশধরের ক্রমশ বুদ্ধিহ'ন হয়ে দাড়িয়েছে, 
অতএব বংশ-পরম্পরায় প্রাণীদের আচরণে উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই দেখা 
দিয়েছে । দ্বিতীয়ত, এই মত অন্থসারে অভিজ্ঞতাল বৈশিষ্ট্য বা গুণ প্রাণীদের 
মধ্যে বংশগত স্থত্রে সংক্রামিত হওয়া সশ্ুব; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই সম্ভাবনা 
সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলেও আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশের মতেই 
অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বৈশিষ্ট্য ব৷ গুণ বংশগতভাবে সংক্রামিত হতে পারে না। 

স্পেন্সার্‌ (9997০9:), ভাইস্মান্‌ (ড1980802) প্রমুখ বিজ্ঞানীর! ক্রমবিবত্তনের 
দৃষ্টিকোণ থেকে সহজ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র মত প্রস্তাব করেছেন। 
এই মত অনুসারে প্রকৃতিতে ঘটে চলেছে অবিরাম জীবন-সংগ্রাম ; কাচবার জন্য 
এজাতীয় অবিরাম সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে আচরণের বিভিন্ন 
বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল, গ্রতিবর্ত ক্রিয়া পরম্পরার 
(07590. ০৫ 73919স্ 8০6) স্থষ্টি : অর্থ/ৎ, একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পর আর একটি, 
এবং তারপর অপর একটি--এইভাবে পর পর অনেকগুলি প্রতিব্ত ক্রিয়া! সংযোজিত 
হয় এবং এগুলির শেষ বা চরম পরিণাম হিসাবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার পক্ষে 
অনুকুল কোন ফললাভ। চরম পরিণামটি এভাবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার 
পক্ষে সহায়ক হয় বলেই প্রাণীদের মধ্যে উপরোক্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরম্পরা বারবার 
সাধিত হবার গ্রবণত। দেখা দেয় এবং তা বংশগতশহ্থত্রে সংক্রামিত হয়ে শেষ পর্যস্ত 
সহজ-প্রবৃত্তির রূপ গ্রহণ করে। 

অবশ্ত এই মতও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্ববাধিসম্মত নয়। কেননা, সহজ- 
প্রবৃত্তিকে পর পর অনেকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সারি বলে গ্রহণ কর অন্তত লুপ্ত- 
বুদ্ধি মতবাদের তুলনায় অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হলেও 
প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি ঠিক কেন এবং কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সনবন্বযুক্ত হয় 
সে-গ্রশ্রের কোন স্ুম্পষ্ট উত্তর আলোচ্য মতবাদের মধ্যে পাওয় যায় না । মতবাদের 
সমর্থকের! যদি বলেন, আকম্মিকভাবে এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত হয় তাহলে 
কিন্তু উত্তরটি বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কেননা, আকম্মিকঙার কল্পনা! পরিহার 
করে নির্ভুল কারণ (০85৪০) আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদেশ্ত ; অতএব, 
আকন্মিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়। 
তাছাড়া এই মতেও পূর্ব-পুরুষদের অভিজ্ঞতালন্ধ বৈশিষ্ট্য বংশগত স্থৃত্রে উত্তর- 
পুরুষদের মধ্যে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা! স্বীকৃত হয়েছে এবং আমর] ইতিপূর্বে 
দেখেছি আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশের মতেই এই স্বীকৃতি বিজ্ঞান- 
সম্মত নয় । 
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কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে আলোচ্য বিতর্কই অনেকাংশে 
অবাস্তর'। কেননা, সহজ-প্রবৃর্তিকে কোন এক রকম বিশেষ বৃত্তি (1216 ) বা! 
শক্তি (9০.1৪৮ ) বলে কল্পন! করলে পরই এই বৃত্তির উৎস সংক্রান্ত সমস্যা প্রাসঙ্গিক 
হবে। সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য সহজ-প্রবৃত্তিকে কোন এক রকম বিশেষ 
বৃত্তি বলেই কল্পনা করেছিলেন; কিন্তু মোটের উপর বল! যায় যে সাম্প্রতিক কালে 
এ-জাতীয় কথা অন্তত অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই পরিহার করবেন। আমরা 
ইতিপূর্বে দেখেছি, সাবেকী কালে যে-আচরণকে সহজ-প্রবৃত্তি আখ্যা দেওয়া হত 
বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা তার প্রধানত ছুটি লক্ষণ উল্লেখ করেন : (ক) দৈহিক 
নানা, এবং (খ) জর্টিল ও বাঁধাধরা ধাজের কার্ধপরম্পরার মাধ্যমে কোন 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরের অভাববোধ দূর করার আয়োজন । 
আমরা আবো৷ দেখেছি, অন্তত মাতৃত্ব-নোদন! প্রভৃতির দৃষ্টান্তে এজাতীয় জটিল ও 
বাধাধর] ধশাজের কার্ষপরম্পরার কারণ শরীরের অভ্যস্তরেই কোন-না-কোন ঘটনা 
যেমন, পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে প্রোলেক্টিন নামের হর্জোন উৎপাদন । অতএব, 
অন্যান্য তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তেও শরীরের আভ্যন্তরীণ এ-জাতীয় কোন 
ঘটনাই অনুমেয় | যদ্দিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্তমান পধায়ে প্রতিটি সহজ-প্রবৃত্তিরই 
এ-জাতীয় ব্যাখ্যা পাওয়।৷ যায়নি কিন্তু ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা 
আমাদের জ্ঞানের এ-অভাব দূর করবে বলেই আশা করা যায়। অতএব সহজ- 
প্রবৃত্তিকে কোন এক রকম বিশেষ বৃত্তি বলে কল্পনা করে তার উৎস সংক্রান্ত কোন 
বিতর্কমূলক মতবাদের পরিবর্তে তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তিকে শরীরের আভ্যন্তরীণ 
ঘটনার জটিল.পরিণাম বলে বিবেচনা! করাই বিজ্ঞানসম্মত হবে । 

সহজ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত আর একটি সাঁবেকী সমস্যা এই যে, মানুষের ক্ষেত্রেও 
সহজ-প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকারযোগ্য কিনা? সমস্যাটি বিশেষত এই কারণে উঠেছিল 
যে সুপ্রাচীন কাল থেকে মানব এবং মানবেতর প্রাণীর মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য 
পরিকল্পিত হয়েছে । অতএব মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে এই মত পোষণ 
করতেন যে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি; তুলনায় বুদ্ধিহীন মানবেতর প্রাণীরা 
সহজ-প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্ঠই সহজ- 
প্রবৃত্তিকে বিশেষত মানবেতর প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বল! দরকার ; অর্থাৎ, মানষের সহজ- 
প্রবৃত্তি এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকারযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, 
সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষত ম্যাক্ডুগাল এই দৃষ্টিকোণের বিশেষ 
বিরোধিতা করেন। তার মতে মানবেতর প্রাণীর মতই মানব-আচরণ বহুলাংশে 


সহজপ্রবৃত্তিরই পরিচায়ক। বস্তত ম্যাক্ড়ুগাল সহজ-প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে 
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কোন গুণগত পার্থক্যই স্বীকার করেন না। অবশ্ট ম্যাক্ডুগালের মত আমর' 
গ্রহণযোগ্য মনে করিনি ; আচরণের ব্যাখ্যায় তিনি সহজ-প্রবৃত্তির উপর যে-অসীম 
গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন এবং সহজ-গ্রবৃত্তিকে যে-রকম ব্যাপক অর্থে গ্রহণ 
করতে চেয়েছেন তা বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু তবুও আমব 
মানব এবং মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য স্বীকারযোগ্য 
মনে করি না; অতএব সহজ-প্রবৃত্তি শুধুমাত্র মানবেতর প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান, বা 
মানব-আচরণে সহজ-প্রবৃত্িরকোন স্থান নেই-_এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত আমাদের দৃষ্টিকোণ 
থেকেও যুক্তিযুক্ত বা ম্বীকারযোগ্য নয়। বস্তত ক্রমবিবর্তনবাদ অন্রসারে মানব 
এবং মানবেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে কোন রকম গুণগত পার্থক্য স্বীকারযোগ্য 
হতে পারে না এবং সহজ-প্রবৃত্তিকে আমর] ইতিপূর্বে যে-অর্থে গ্রহণ করেছি 
সেই অর্থে সহজপ-প্রবৃত্তির পরিচয় মানব এবং মানবেতর প্রাণী উভয়ের আচরণেই 
বত্মান। 


৭ ॥ ভাবগতি ক্রয়! € 106০-700607 06101) ) 

সাধারণত আর এক জাতীয় ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া! হিসাবে ভাবগতি ক্রিয়ার 
উল্লেখ কর] হয়। কোন ধারণা বা ভাব (186% ) এমন তীব্র হতে পারে যে তার 
প্রভাবে আমরা প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো (৪80$০10861081]5 ) কোন কার্ধ করতে 
পারি; এ-জাতীয় কাকে ভাবগতি ক্রিয়া বলা হয়। যেমন, পাহাড়ের চুড়ো থেকে 
জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রপাতের ধারণার আকর্ষণেই মান্য 
প্রায় যন্ত্রটালিতের মতো পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে ; চলন্ত ট্রেনের চাকার 
দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এ চাকার দিকে ঝাপিয়ে পড়তে পারে ; অপরের 
দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাবার পর দেশলাইটি তাকে ফেরত দেবার পরিবতে 
প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো আমি তা নিজের পকেটস্থ করতে পারি; ইত্যাদি, 
ইত্যার্দি। অন্যান্ঠ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার সঙ্গে ভাবগতি ক্রিয়ার প্রধান পার্থক্য 
হল, কোন ধারণা বা ভাবের অবধারিত গ্রভাব-__-এমনই প্রভাব যে আমবা 
যেন তার গতিরোধ করতে পারি না। ম্বতঃস্ফৃর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা সহজ- 
প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তে কোন ধারণার এ-জাতীয় প্রভাব__বা এমনকি কোন রকম প্রভাবই 
_ শ্বীকারযোগ্য নয়। কিন্তু ভাবগতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধারণার প্রভাবই চুড়ান্ত 
শক্তিশালী । ইচ্ছা-মুলক কার্ধের ক্ষেত্রেও অবস্ত ধারণার প্রভাব বর্তমান ; কিন্ত 
সে-ধারণা আমাদের বিচারাধীন এবং আমাদের পক্ষে তা গ্রহণ ব৷ বর্জনের স্বাধীনতা 
বর্তমান।- কিন্তু ভাবগতি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এজাতীয় কোন বিচার বা গ্রহণ 
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জনের স্বাধীনত। আমাদের নেই--ধারণাটিই যেন আমাদের কোন এক নিদিষ্ট 
চর্ষ করতে বাধ্য করে। 


” | তভ্যাস (78001) 


আর এক জাতীয় ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া হল অভ্যাস ( চ৮:6)। ইচ্ছামূলক 
কান ক্রিয়া বারবার অনুশীলন করতে করতে শেষ পর্যন্ত এক রকমের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ 
ক্রয়ায় পরিণত হয়; তখন তাকে অভ্যাসগত ক্রিয়া আখ্যা দেওয়া! হয়। 
অর্থাৎ, আদিতে ইচ্ছা-যূলক বা চেষ্টা-মূলক হলেও কালক্রমে (অন্ুশীলনের 
কলে) অভ্যাস এক রকম ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া হয়ে পডে। যেমন, ধূমপানের 
মভ্যাস। প্রথমাবস্থায় মান্ুষ ইচ্ছা করে এবং চেষ্টা করে ধূমপান করে; ধূমপান 
তখন এমনকি কষ্টকর বা আয়াস-সাপেক্ষ। কিন্তু কিছুকাল ধরে অনুশীলনের 
ফলে ধূমপান নামের ক্রিয়াটি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হয়ে দীভায়- ধূমপানের অভ্যাস হলে 
আমরা আর ধুমপান নখ-করে থাকতে পারি না। কিংবা ধর] যাক, ভোরে 
ওঠার অভ্যাস। প্রথম প্রথম বিশেষ প্রয়াস করে ভোরে উঠতে হয়; কিন্ত দিনের 
পর দিন অনুশীলনের ফলে ভোরে ওঠা আর ইচ্ছা-মূলক কার্য থাকে না-_এ-অবস্থায় 
আমরা ভোরে না-উঠে পারি না, অর্থাৎ ভোরে ওঠ তখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । 

অভ্যাসের সঙ্গে সহজ-প্রবৃত্তির সম্পর্ক নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। জেম্স্‌ (00099 ) বলেন, সহজ-প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব আছে-_ 
অভ্য।সের প্রভাবে সহজ-প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ বা সংকুচিত হয় এবং অভ্যাসের দ্বারাই 
সহজ-প্রবৃত্তির 'অস্থায়িতাও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ম্যাক্ডুগাল সহজ-প্রবৃত্তির উপরই 
সর্বাধিক গুরুত্ব 'আরোপণ করেন। ফলে তীর মতে সহজ-প্রবৃত্তি কোন ভাবেই 


অভ্যাসের বশবর্তী হতে পাকে না) অভ্যাসের চেয়ে সহজ-প্রবৃত্তি অনেক বেশি 
শক্তিশালী | 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বুদ্ধি € 1106611181006 ) 


১॥ বুদ্ধির অর্থ ও সংভ্ঞা (1198701716 8100 19111716101 01 [71 691116716) 

দৈনন্দিন জীবনে আমরা “বুদ্ধি' শব্দটিকে নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকি 
অনেক সময় বুদ্ধি বলতে বুঝি স্বৃতিশক্তি। যেমন, কোন শিশু একবার শুনেই একটি 
ছড়া মুখস্থ করতে পারলে তাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বল! হয়। আবার অনেক সময় 
বুদ্ধি বলতে সাধারণ জ্ঞান বা তথ্যসস্তার বোঝায়। যে-শিশু অতি-আধুনিক 
উড়োজাহাজের খবর রাঁখে আমর! তার বুদ্ধির তারিফ করি। অন্যান্ত দৃষ্টাস্তে বুদ্ধি 
বলতে কর্মকুশলতা, বিমূর্ত চিন্তার দক্ষতা, 'প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় 
বোঝানো হয়। কোন শিশু একটি বিকল খেলার এঞ্জিন নিজ চেষ্টায় সচল কর 
পারলে তাকে বিশেষ বুদ্ধিমান বল! হয়; এক্ষেত্রে বুদ্ধির অর্থ হল কর্মকুশলত]। 
দার্শনিক কাণ্টকে আমরা অসামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে থাকি; এক্ষেত্রে বুদ্ধির 
অর্থ বিমৃত্ত চিন্তার দক্ষতা । আকন্মিক বিপদের সম্মুখীন হয়ে অচিরে বিপদমুক্তির 
উপায় উদ্ভাবন করাও বুদ্ধির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত; এক্ষেত্রে বুদ্ধি বলতে 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বইই বোঝা হয়। 

সাধারণ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি শব্দ এ-জাতীয় নান! অর্থের বোধক বলেই 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা শবটির সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রস্তাব করেন। কিছু 
দুঃখের বিষয় তারাও কোন এক সর্ববাদ্দি-সন্মত সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারেননি; 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছেন। 
আমাদের পক্ষে এখানে সেগুলির সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। 
তার পরিবর্তে আমাদের পক্ষে মনে রাখ! দরকার €য মনোবিজ্ঞানকে আমর! 
মূলতই আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের কাছে 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল; আচরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুদ্ধি শববকে কোন্‌ অর্থে গ্রহণ বর! 
বাঞ্ছনীয়, বা আচরণের ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিচায়ক বলতে কী বোবা উচিত? 

দেহবিশিষ্ট জীব হিসাবে বহির্গতের সঙ্গে আমাদের যে আদানপ্রদান ব 
ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া--আচরণ বলতে মুলত তাইই বোঝায়। এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিরার 
মাধ্যমেই বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোজন (89159529728) সম্ভব হয়। 
প্রতিযোজনের জন্ঠ আমর! নিত্যনূতন সমস্যার সম্মুখীন হই; আমাদের যে-ক্ষমত 


বুদ্ধি ২৬১ 


াধারণভাবে এ-জাতীয় সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয় তাকেই বুদ্ধির পরিচায়ক 
[লে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় । 

অতএব, বুদ্ধির বিচারে প্রয়োগ বা! ব্যবহারের দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই 
এরুত্বের ব্যাখ্যায় উড ওয়ার্থ বোধশক্তি (7076511606) ও বুদ্ধির (76911189209) 
ধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রস্তাব করেন। বোধশক্তি বলতে তত্বগতভাবে জ্ঞানলাভের 
[ধারণ শক্তি বোধিত হয়-_ প্রত্যক্ষ, পর্যবেক্ষণ, ম্থৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে 
হব্গত জ্ঞানলাভের সাধারণ সামর্থ্য হল বোধশক্তি। এই বোধশক্তির প্রয়োগ- 
[লক পরিচিতিকে বুদ্ধি বল! হয়েছে । অতএব উড ওয়ার্থ বলছেন, বোধশক্তি যখন 
গাজে লাগানো হয় তধন তাকে বুদ্ধি বলা হবে: 106911169:099 109809 
9/61160 10 £০ %$6,  বোধশক্তির সাহায্যে কোন পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করা 
লে বা কোন উদ্দেশ্টসাধন, করা হলে তা বুদ্ধি পদবাচ্য হবে। অর্থাৎ আমাদের 
ধারণ জ্ঞানশক্তি যখন কোন লক্ষ্যে উপনীত হবার সহায়ক হয় তখন তাকে বুদ্ধি 
লা হবে। প্রয়োগমূলক পরিচিতিই বুদ্ধির প্রকৃত পরিচিতি। অতএব কোন 
ক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যদি তাঁর জ্ঞান কাজে লাগাতে না-পাবেন 
-ব্দি এই জ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব জীবনের নিত্যনৃতন সমস্া-সমাধানে অক্ষম হন 
-তাহলে তাকে জ্ঞানী বা বোধশক্তি-সম্পন্ন বলে স্বীকার করলেও বুদ্ধিমান বলা 
বে না, অর্থাৎ তীর আচরণ বুদ্ধির পরিচায়ক বলে স্বীকৃত হবে না। 

অতএব যে-মনোবিজ্ঞানীরা আচরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বুদ্ধির সংজ্ঞা না-দিয়ে-_ 
বুদ্ধির প্রয়োগমূলক পরিচিতিকে উপেক্ষা করে_ বুদ্ধি নামের কোন এক মানসিক 
তির বিশুদ্ধ রূপটি বর্ণনা! করতে চেয়েছেন তাদের বক্তব্য আমাদের পক্ষে শ্বীকার- 
যাগ্য নয়। পক্ষান্তরে যারা বুদ্ধির প্রয়োগমূলক ব' ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের উপরই 
রত আরোপণ করেন তাদের বক্তব্যই আমাদের কাছে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ । 
খের বিষয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধির প্রয়োগমূলক 
রিচিতির উপরই উপযুক্ত গুরুত্ব অর্পণ করেছেন-___অর্থাৎ, পারিপাশ্বিকের সঙ্গে 
তর প্রতিযোজন-দক্ষত| হিসাবেই, বা আচরণের উন্নততর লক্ষণ হিসাবেই 
দ্ধির সংজ্ঞা দিয়েছেন । এখানে এ-জাতীয় কয়েকটি সং! উদ্ধৃত করা যাক। 

টার্ন (5862) বলছেন, বুদ্ধি হল ব্যক্তির পক্ষে চিন্তাকে নৃতন প্রয়োজনের 
ন্গে প্রতিযৌজিত করার সাধারণ দক্ষতা | বার্ট-এর (52) মতে, তুলনায় নৃতন 
রিেশের সঙ্গে নূতনভাবে প্রতিযোজনের সামর্থ্যই হল বুদ্ধি। থরণভাইক 
[5০28185) ভালো! প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি আখ্যা দেন। এড ওয়ার্ড এব 
তে, বুদ্ধি হুল প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন-ও-বৈচিত্র্য-দক্ষতা | ফ্রীম্যান (5:992080), 


২৬২ মনোবিজ্ঞান 


থার্সস্টোন (10707880709) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরাও বুদ্ধির ব্যবহারিক বা গ্রয়োগমূলক 
পরিচিতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

এইভাবে বুদ্ধিকে উন্নততর আচরণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করলে মানব এবং 
মানবেতর প্রাণীর দৃষ্টান্তে আচরণের যে-বুদ্ধিপরিচিতি পাওয়া যায় এখানে তার 
উল্লেখ করা বাঞ্চনীয় হবে। প্রতিযোজনের পক্ষে উপযোগী নমনীয়তা (19575111)) 
এবং স্বচ্ছন্দ-বহ্মুখীতার (55788611165) পরিচায়ক কর্মক্ষমতাকেই মান্‌ (480) 
বুদ্ধি আখ্যা দিয়েছেন । জীবদেহের ক্ষেত্রে এই কর্মক্ষমতা অনেকাংশে উডো. 
জাহাজের পক্ষে বিবিধভাবে পরিচালিত হবার যোগ্যতা (00800909787011165) ও 
দ্রুতগামী হবার যোগ্যতার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ছুটি উড়োজাহাজের মধো 
একটির পক্ষে অপরটির চেয়ে তুলনায় ভালভাবে পরিচালিত হবার যোগ্যতা কেন 
বেশি? কারণ, বিবিধভাবে পরিচালিত হবার পক্ষে একটির গঠন অপরটির চেয়ে 
ভাল। তুলনীয়ভাবে, প্রাণীদের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির পার্থক্য নির্ভর করে প্রাণীদেছে' 
গঠনের উপর,-_-বিশেষত উদ্দীপন-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত দেহগঠনের বৈশিষ্ট্যের উপর। 

উড়োজাহাজের এই উপমাটি অবশ্যই খুব স্থুল। কেননা, তুচ্ছতম জীবদেহের 
সঙ্গে পৃথিবীর জটিলতম যন্ত্রেরও বহু পার্থক্য বর্তমান। এ-জাতীয় পার্থক্যের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, যন্ত্রের পক্ষে বিবিধভাবে পরিচালিত হবার একটা 
নির্দিষ্ট সীমা আছে_যন্ত্রট গঠনের সময়ই এই সীমা নির্ণীত হয়। পক্ষান্তরে 
জীবদেহের আচরণে নমনীয়তা ও স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার সম্ভাবনা জন্মের সময় থেকে স্কি 
নয়; জীবদেহটির পরিণতিলাভ (20968786102) এবং শিক্ষালাভ বা অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয়ের উপর নির্ভর ক'রে এ-সম্তাবনার সীমাও পরিবতিত হয় । 

বুদ্ধি বলতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাণীদেহের কোন একটি নির্দিষ্ট অঙ্গমাত্ররই আচর 
কুশলত। বোঝায় না; সামশ্রিকভাবে প্রাণীদেহটির আচরণ-কুশলতা বোঝায় | কি' 
তার মানে এই নয় যে বুদ্ধি-পরিচায়ক আচরণের জন্য প্রাণীদেহের সমস্ত অঙ্গের! 
সমান গুরুত্ব বর্তমান । আচরণ প্রধানতই নির্ভর করে উদ্দীপন-প্রতিবেদন সংকরাং 
সংগঠনের উপর এবং উদ্দীপন-প্রতিবেদন সংক্রান্ত সংগঠনের মধ্যেও বিশেষ ক 
গুরুমস্তিষ্কের উন্নতির উপরই আচরণের উন্নতিও নির্ভরশীল । অতএব বলা যা 
প্রানিজগতে ক্রমবিবর্তনের দিক থেকে জীবদেহে যতোই উন্নততর উদ্দীপন 
প্রতিবেদনের সংগঠন দেখ! দিয়েছে-_বিশেষত গুরুম্তিফের যতো৷ উন্নতি ঘটেছে- 
ততোই. আচরণের বুদ্ধি-পরিচায়কতাও স্পষ্টতর ব! উন্নততর হয়েছে। যেম" 
পোকামাকড়দের সঙ্গে ইছুর়ের আচরণ তুলনা করলে দেখা যায় যে ইছুরদের ক্গে 
পারিপািকের সঙ্গে প্রতিযোজনের অন্ত. অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার পরি 
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বর্তমান। অতএব, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ইদুরের আচরণ তুলনায় অনেক 
বেশি বুদ্ধি-পরিচায়ক বলে বিবেচিত হবে। আবার বিভিন্ন জাতের পোকা- 
মাকড়দের আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এক রকমের তুলনায় আর এক রকমের 
ষটাস্তে শ্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার পরিচয় অনেক বেশি; অতএব, প্রথম জাতের তুলনায় 
ছ্িতীয় জাতের আচরণকে বেশি বুদ্ধি-পরিচায়ক বলা হবে। 

ক্রমবিকাশের স্থত্র ধরে অগ্রসর হয়ে মানবেতর প্রাণী থেকে মানুষ পর্যস্ত বিবিধ 
প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, মানবেতর প্রাণীদের তুলনায় 
মানুষের ক্ষেত্রে আচরণের স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতার দ্রিক থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য 
অনেক সময় অত্যন্ত গ্রকট। তার কারণ, মানুষে-মানুষে শিক্ষণ সামর্থ্যের পার্থক্য 
বর্তমান এবং আচরণের স্বচ্ছন্দ-বহুমুখীতা শিক্ষণ সামধ্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল । 
মানুষের শিক্ষণ সামর্থ্য__অতএব মানব-আচরণে বুদ্ধি-পরিচয়ও--নান| রকম জটিল 
কারণের উপর নির্তরশীল। এ-জাতীয় জটিল কারণ হিসাবে প্রতীক ব্যবহার, ধারণার 
বোধ, ভাষা! আয়ত্ত কর] ও ব্যবহার করার দক্ষতা প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। 
মানবেতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের দৃষ্টান্তে পারিপাশ্িকের সঙ্গে প্রতিযৌজনের জন্য 
এ-জাতীয় বিবিধ দক্ষতার বিশিষ্ট গুরুত্ব বর্তমান। স্বভাবতই মাঁনব-আচরণে বুদ্ধি- 
পরিচয় নির্ণয় করার জন্য যে-সব অভীক্ষার (1998) পরিকল্পনা করা হয়েছে 
সেইগুলির বিশেষ উদ্দেশ্য হল এ-জাতীয় বিবিধ দক্ষতা নির্ণয় কর1। 


২॥ বুদ্ধির অভীক্ষ। (11766111591195 7996৪) 


প্রাচীনকাল থেকে মানুষে-মানুষে বুদ্ধির তারতম্য নির্ণয়ের প্রয়াস পরিকল্পিত 
হয়েছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন বিজ্ঞানী এ-বিষয়ে প্ররুত বৈজ্ঞানিক 
গবেষণারও আভাস দ্িয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বুদ্ধির অভীক্ষা 
সংক্রান্ত ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বিনে-এর (81096) গবেষণ। প্রকৃতই যুগান্তর 
সষ্টি করেছে। 

১৮৯৬ সাল থেকেই বিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় 
মগ্ন ছিলেন; তখন তীর প্রধান চেষ্টা ছিল, উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে যে-সব শিশুরা 
স্থলের অন্থান্ত সহপাীর সঙ্গে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে অসমর্থ তাদের 
জন্য স্বতন্ত্র বা বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা করা। আট বছর পরে প্যারী শহরের কর্তৃপক্ষ 
তার উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন : স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ক্কুলগুলিতে 
উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে পিছিয়ে-পড়া__অতএব সহপাঠীদের সে একই শিক্ষালাভের 
পক্ষে অন্ুপঘুক্ত-_ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করার অন্ত কোন নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক 
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ব্যবস্থা উদ্ভাবন কর1। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা নান! কারণে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর 
প্রতি পক্ষপাতী বা বিমুখ হতে পারেন? স্বভাবতই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে তাদের 
সুপারিশের উপরই নির্ভর করা! যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব, বিনে মনে করেন, 
উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত নৈব্যক্তিক অভীক্ষা (0719০1%9 15863) 
নির্ণয় করার প্রয়োজন আছে । বিনে এ-জাতীয় অভীক্ষা নির্ণয়ের প্রয়াস করেন; 
এই কাজে তার সহযোগী ছিলেন সিঁমো (91220) নামে আর একজন ফরাসী 
মনোবিজ্ঞানী | 

বুদ্ধির অভীক্ষ। প্রসঙ্গে সিমোর সহযোগিতায় বিনে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণ! করেন; 
ফলে গ্রকৃত সমস্যাটি তাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্প্টতরভাবে প্রতিভাত হয় এবং 
সেই সমশ্যার সমাধানে তার! ক্রমশই উন্নততর ব্যবস্থা অবলহ্ছনে সক্ষম হন। বুদ্ধির 
অভীক্ষা সংক্রান্ত ম্পষ্টতর ধারণার জন্ত তীর্দের গবেষণা-ইতিহাসটি সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা প্রয়োজন । 

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাদের গবেষণা-ইতিহাসের প্রথম ফলাফল। এই 
পর্ধায়ে বিনে কীভাবে এবং কোন্‌ সিদ্ধান্তে উপনীত হন? যে-সব ছেলেমেয়ে 
স্কুলের পড়াশুনোয় স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারছে তাদের পরীক্ষা করে বিনে 
দেখতে চান মনোযোগ, স্থৃতি, পার্থক্যকরণ (15077017860) প্রভৃতির বিভিন্ন 
অভীক্ষার কোন্গুলিতে এই সাধারণ-ম্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা বাস্তবিকই উত্তীর্ণ 
হচ্ছে। স্বাভাবিক ছাত্রছাত্রীরা উত্তর দিতে পারে এ-জাতীয় ৩*টি প্রশ্ন বিনে ও 
সিমে রচন! করেন। প্রশ্নগুলিকে সবচেয়ে সরল থেকে সবচেয়ে জটিল পর্বস্ত পরপর 
সাজানে! হয়| স্কুলের যে-সব ছেলেমেয়েরা জড় বা নিবৃর্দ্ধি (01068, [786019- 
18709) বলে সুপরিচিত তাদেরও এই তিরিশটি প্রশ্ন করে দেখা হয়, এগুলির মধ্যে 
কয়টির উত্তর তার1 দিতে পারছে । এইভাবে বিনে নির্ণয় করতে চান, সরলতম 
থেকে জটিলতম তিরিশটি পরপর সাজানে প্রশ্নের মধ্যে মাত্র কয়টির উত্তরদান ক্ষমতা 
'জড়ত্ব বা নিবু্ধিতার পরিচায়ক । 

বুদ্ধির জড়ত্ব বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নির্ণয় করার চেষ্টা ছাড়াও প্রশ্নগুলির 
সাহায্যে বিনে ও সি'মো ম্থুলের বিভিন্ন ছেলেমেয়ের প্রকৃত মানসিক পরিণতিও 
(1497651 10956100106276) নির্ণয়ের প্রয়াস করেন। যেমন ধরা যাক, বহু 
ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করে দেখা! গেল, তিন বছর বয়সের সাধারণ বা স্বাভাবিক 
শিশুর পক্ষে উপরোক্ত তিরিশটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম নয়টির সঠিক বা নির্ভুল উত্তর 
দেওয়া সম্ভব; অতএব, প্রথম নয়টি প্রশ্নের উত্তর-সামর্থ্য তিন বছরের মানসিক 
পরিণতির নির্ণায়ক বলে হ্বীকূত হল; এক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, কোন একটি পাচ 
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বছরের শিশুও মাত্র এই প্রথম নয়টি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছে তাহলে বলতে হবে 
শিশুটির বয়স পাচ বছর হওয়া সত্বেও তার মানসিক পরিণতি হয়েছে মাত্র 
তিন বছরের মতো 7) অতএব বলা হবে মানসিক পরিণতির দ্রিক থেকে শিশুটি 
ছু'বছর পিছিয়ে রয়েছে। কিংবা, দেখা গেল জড়বুদ্ধি বা নিবুদ্ধি বলে 
স্থপরিচিত শিশুর। সাধারণত প্রথম ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে? এক্ষেত্রে 
বিনে এবং সিমে সিদ্ধান্ত করলেন, কোন-একটি শিশু যদি উপরোক্ত গ্রশ্নতালিকাঁর 
প্রথম ছয়টিরও সঠিক উত্তর দিতে না-পারে তাহলে শিশুটিকে জড়বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধি 
বলেই স্বীকার করতে হবে। 

এই হল সহকারী সি'মোর সঙ্গে বিনের গবেষণার প্রথম পর্যায়ের ফলাফল। 
কিন্তু এই ফলাফল নিয়ে তারা সন্তষ্ট থাকেননি ; ১৯০৮ সালে তীর গবেষণার 
উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হন-_অর্থাৎ, উন্নততর বুদ্ধির অভীক্ষা আবিষ্কার করেন। 
এগুলিই “বিনে-সি'মে। অভীক্ষা” (38096-910905) 1586৪) নামে স্থপরিচিত। পরে, 
১৯১১ সালে, তারা এই অভীক্ষাগুলিকে আরো পরিশোধিত ও পরিমাজিত করেন | 


বিনে-পসিমোর গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলের সঙ্গে পরবর্তী বা পরিশোধিত 
ফলাফলের প্রধানতম পার্থক্য হল : 


১॥ পরবর্তা পর্যায়ের অভীক্ষা তালিকায় প্রশ্নসংখ্য। অনেক বুদ্ধি পেয়েছে : 
প্রথম পর্যায়ের তালিকায় মাত্র তিরিশটি প্রশ্ন ছিল; কিন্ত প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে শেষ 
পর্ধস্ত চুয়ান্নটি হয়ে দাডায়। 


২॥ যেপপ্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষ কোন রকম তথ্য-সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল 
-যেগুলির উত্তর জানা-না-জান। কোন বিশিষ্ট ধরনের শিক্ষালাভের উপর নির্ভর 
করে__ প্রাথমিক প্রশ্নতালিকা থেকে সেগুলি বর্জন করার প্রয়াস। কেননা, বুদ্ধির 
অভীক্ষার উদ্দেশ্য হল, শিশুর মৌলিক মানসিক পরিণতি নির্ণয় করা, কোন্‌ শিশু 
কী বিষয়ে কতটুকু তথ্য জেনেছে তা নয়। 

৩॥ ঢালাও ভাবে সমস্ত শিশুকে একই প্রশ্নতালিক! অনুসারে পরীক্ষা না-করে 
তিন বছর থেকে শুরু করে বয়স্ক (১৫ বছরের বেশি) শিশুদের জন্ত বিভিন্ন প্রশ্ন- 
তালিকা নির্ণয়। অর্থাৎ, মোট €৪টি প্রশ্নের মধ্যে এক-এক বয়সের শিশুদের জন্য 
বাছাই কর। কয়েকটি করে প্রশ্ন নির্ণয় করা হয়; সাধারণত প্রতি বয়সের শিশুদের 
জন প্রশ্নগুচ্ছে পাচটি করে প্রশ্ন নির্ধারিত হয়, কেবল চার বছরের শিশুদের জন্য 
প্রশ্নসংখ্যা ৪টি। অর্থাৎ, ৩ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ৫টি প্রশ্ন, ৪ বছরের শিশুদের 
বন্য ৪টি প্রশ্ন, ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্ প্রতি বছর অন্থসারে ৫টি করে 
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প্রশ্ন, বয়স্ক বা ১৫ বছরের বেশি বয়সের জন্যও ৫টি প্রশ্ন । এখানে ১৯১১ সালের 
“বিনে-সি'মো! অভীক্ষা,গুলির নমুন। দেখা! যাক :__ 
তিন বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা! :__ 
১॥ নাক, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গের নাম বলতে পারা, 
২॥ ছুটি সংখ্য শুনে পুনরুক্তি করতে পারা, 
৩॥ একটি ছবিতে কী কী বিভিন্ন জিনিস আকা আছে তা বলতে পারা, 
৪ ॥ নিজের পদবী বলতে পার!, 
৫ ॥ ছয়টি শবের বাক্য শুনে পুনরুক্তি করতে পারা । 
চার বছর বয়সের জন্ত অভীক্ষা :__ 
১॥ নিজে ছেলে-না-মেয়ে তা বলতে পাবা, 
২॥ চাবি, ছুরি, পয়সা প্রভৃতি চিনতে পারা, 
৩॥ তিনটি সংখ্যা শুনে পুনরুক্তি করতে পারা, 
৪॥ ছুটি সরল রেখার দের্ধ্য তুলনা করতে পারা। 
পাচ বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :__ 
১1 ছুটি ওজন তুলনা করতে পারা, 
২॥ চৌকে ক্ষেত্র দেখে নিজে নিজে মোটামুটি একটি চৌকো ক্ষেত্র আকতে 
পারা, 
৩॥ দশটি শব্দের বাক্য শুনে পুনরুক্তি করতে পার', 
৪ ॥ চারটি মুদ্রা গুণতে পারা, 
৫ | ছু'খণ্ডে কাটা একটি চতুক্ষোণকে ঠিকমতো জুডতে পারা । 
ছয় বছর বয়সের জন্ত অভীক্ষা :_ 
১॥ সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যে পার্থক্য বলতে পারা, 
২॥ প্রচলিত ও পরিচিত কয়েকটি শব্ের মানে বলতে পারা, 
৩॥ তাসের রুইতনের মতো৷ আকার দেখে আকতে পারা, 
৪ ॥ ১৩টি মুদ্রা গুণতে পারা, 
৫ ॥ বিভিন্ন ছবির মধ্যে কোন্টি কুৎসিত তা বলতে পারা । 


সাত বছর বয়সের জন্ট অভীক্ষা। -__ 
১॥ ভান হাত ও ব! কান দেখাতে পারা, 
২॥ ' একটি ছবিকে বর্ণনা করতে পারা, 
৩॥ একই সঙ্গে তিন রকম ফরমাস দিলে তা করতে পারা, 
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৪ | ছয়টি মুদ্রার মধ্যে তিনটি ভবল-মূল্যের মুদ্র। থাকলে (যেমন, ছ'টির মধ্যে 
তিনটি টাকা ও তিনটি আধুলি থাকলে ) মুদ্রাগুলির মোট মূল্য হিসাব 
করতে পারা, 

৫ ॥ চারটি প্রধান বর্ণের (০০1০০) নাম বলতে পার! । 

আট বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :__ 

১॥ স্মৃতি থেকে ছুটি জিনিসের মধ্যে তুলনা করতে পারা, 

২॥ পিছু হটে ২০ থেকে ০ পর্যন্ত সংখ্যা পরপর উল্লেখ করতে পারা, 

৩॥ ছবি থেকে বাদ-দেওয়া অংশ ধরতে পারা, 

৪ ॥ বার ও তারিখ বলতে পার) 

৫ ॥ পাঁচটি সংখ্যা শুনে পুনরুক্তি করতে পারা। 

নয় বছর বয়সের জন্য অভীক্ষা :__ 

১॥ খুচরে। পয়সার হিসাব করতে পারা, 

২॥ শব্দার্থ বলতে পারা, 

৩॥ প্রচপিত মুদ্রাগুলি চিনতে পারা, 

৪ ॥ পর পর বারো মাসের নাম বলতে পারা 

৫ ॥ সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝে উত্তর দিতে পার]। 
ইত্যাদি । ইত্যাদি। 


এইভাবে বিনে-সিমোর অভীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বয়সের শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
পরশনগুচ্ছ নির্দিষ্ট হয়েছে । অবসশ্তই কোন্‌ বয়সের পক্ষে কোন্‌ প্রশ্নাবলী উপযোগী 
হবে তা বিনে ও পি'মো শুধুমাত্র মাথা খাটিয়ে বা কল্পনার উপর নির্ভর করে নির্ণয় 
করতে চাননি ; নান। বয়সের বহু শিশুকে নানা প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা করে তার] 
প্রতি বয়সের পক্ষে উপযোগী প্রশ্নাবলী নির্ণয় করেছেন । কথাটা বোঝার জন্তয 
পাচ বছর বয়সের অভীক্ষাগুলির দৃষ্টান্ত দেখা যাক। উপরে দেখেছি, এই অভীক্ষা 
বলতে ছুটি ওজনের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা, ইত্যাদি। বিনে ও সিমো 
এইগুলিকেই পাঁচ বছরের পক্ষে প্রাসঙ্গিক অভীক্ষা কেন বললেন? তার কারণ, 
বহু শিশুকে পরীক্ষা করে তার! দেখেছিলেন, পাঁচ বছর বয়সের একটি সাধারণ শিশু 
এই অভীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম। কিন্তু পাচ বছর বয়সের একটি সাধারণ 
শিশু বলতে কি বোঝায়? মোটের উপর বিনে ও সিমে নিয়োক্ত পদ্ধতিতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন। বহু শিশুকে পরীক্ষা করে যদি দেখ! যায়_-(ক) পাচ বছর 
বয়দের শিশুদের মধ্যে শতকরা ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ শিশু একটি প্রশ্নের নিভূল উত্তর 
দিতে সক্ষম, (খ) চার বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে শতকর]। ৬০ ভাগেরও কম এই 
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প্রশ্নটির নিরভলি উত্তর দিতে সক্ষম, এবং (গ) ছয় বছর বয়সের শতকরা ৭৫ ভাগেরও 
বেশি শিশু অনায়াসেই এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সক্ষম-_তাহলে প্রশ্নটি পাচ বছর 
বয়সের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, বিনের মতে এই প্রশ্ের উত্তর 
দেবার ক্ষমত| একটি সাধারণ পাচ বছর বয়সের শিশুর বুদ্ধির পরিচায়ক হবে। 
অতএব, পাঁচ বছর বয়সের পক্ষে উপযোগী বলে বিবেচিত হবার জন্য একটি গ্রশ্ন 
শুধু যে পাঁচ বছর বয়সের শতকরা ৬* থেকে ৭৫ ভাগের পক্ষে মীমাংসাযোগ্য 
হওয়। চাই তাইই নয়,_আবে। দেখা দরকার চার বছর বয়সের অধিকাংশ শিশুর 
পক্ষে তা অত্যস্ত কঠিন এবং ছয় বছর বয়সের অধিকাংশ শিশুর পক্ষে তা অত্যন্ত 
সহজ হচ্ছে কিনা। এই তিনটি সর্ত পূরণ করলে পর প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে পাচ বছর 
বয়সের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে। 


৩॥ মানিক বয়স (1677651 466) ও বুদ্ধযন্ক (17691116966 05061601) 


এইভাবে বিভিন্ন বয়সের পক্ষে উপযোগী বুদ্ধির বিভিন্ন অভীক্ষা! উদ্ভাবন করে বিনে 
ও সিমে! 'মানপিক বয়স” (19761 4৫০, সংক্ষেপে ঠ, &,এর) ধারণার উপনীত 
হন। “মানসিক বয়স” বা 4. £. বলতে কী বোঝায়? ধরা শ্বাক, একটি শিশু 
পাঁচ বছর বয়সের অভীক্ষাগুলি সার্থকভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলো ; কিন্তু ছয় বছর 
বয়সের অভীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে পারলো না। এক্ষেত্রেবিনে ও সিঁমো বলবেন, 
শিশুটির মানসিক বয়স বা ঘা. /. হল পাচ বছর । অর্থাৎ, এই অভীক্ষার সাহায্যে 
বোঝা গেল, শিশুটির মানসিক পরিণতি বা বুদ্ধির পরিচয় একটি সাধারণ পাচ বছর 
বয়সের শিশুর সমান। ম্বভাবতই এই “মানসিক বয়স'-এর ধারণাটিকে স্থুম্পষ্টভাবে 
বোঝার জন্য “আসল বয়সঃ বা 'সন-তারিখ অনুসারে বয়স' (017:0700106169] 4১69 
বা সংক্ষেপে 0. &.-এর) সঙ্গে তার পার্থক্যটি মনে রাখা দরকার । যে-শিশু পাচ 
বছর আগে জন্মেছে তার আসল বয়স বা সন-তারিখ অনুসারে বয়স পাচ বছর; 
যে-শিশু ছয় বছর আগে জন্মেছে তার আসল বয়স ছ'বছর। প্রকৃত বয়স হিসাব 
করবার জন্য অবশ্যই কোন রকম অভীক্ষার উপর নির্ভর করার প্রশ্ন ওঠে না। 

সহজেই বোঝা! যায়, প্রতিটি শিশুর মানসিক বয়স ব1 &, &, এবং আসল বয়স 
বা 0. &. সমান হতে বাধ্য নয়__শিশু-বিশেষের দৃষ্টান্তে উভয়ই সমান হতেও পারে, 
আবার, অন্য শিশুর দৃষ্টান্তে উভয়ই সমান না-হতেও পারে। ধরা যাক, একটি শিশু 
দশ বছর পূর্ে জন্মগ্রহণ করেছে; অর্থাৎ তার আসল বয়স বা 0.4, হল দশ বছর । 
কিন্তু হয়ত দেখা গেল, এই শিশুটিই বিনে-সি'মোর উপরোক্ত অভীক্ষাগুলির মধ্যে 
পাচ বারের অভীক্ষাগ্ডলি সার্থকভাবে উত্তীর্প হতে পারছে. কিত্ব চয় বরের 
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অভীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হতে পারছে না। অতএব বল হবে, শিশুটির মানসিক বয়স 
বাধ. 4. মাত্র পাচ বছর। স্বভাবতই এ-হেন শিশুকে নেহাতই পিছিয়ে-পড়া বা 
বুদ্ধিহীন আখ্যা দেওয়! হবে। তুলনায়, যে-শিশুর আসল বয়স পাচ বছর এবং 
অভীক্ষা-নির্ণীত মানসিক বয়সও পাঁচ বছর তাকে সাধারণ ব৷ স্বাভাবিক বুদ্ধিমান 
বলে পরিগণন1 কর হবে। আবার যদ্দি দেখা যায় কোন শিশুর আসল বরস পাচ 
বছর হওয়া সত্বেও তার মানসিক বয়স আট বছর বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে তাহলে 
অবশ্ঠই শিশুটিকে প্রথর বুদ্ধিমান বলা হবে। 

অতএব দ্বেখা যাচ্ছে, বিনে-সি'মোর অভীক্ষা অনুসারে একটি শিশুর মানসিক 
বয়স বা! 14. &. নির্ণয় করতে পেরে আমরা শুধুমাত্র তারই উপর নির্ভর করে বলতে 
পারবো ন] যে শিশুটি বোকা, না, স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধিমান, না, প্রথর বুদ্ধিমান । 
শুধুমাত্র মানসিক বয়সের উপর নির্ভর করে বলা যায় শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ কোন্‌ 
বয়সের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে । শিশুটি প্ররুতপক্ষে বোকা না সাধারণভাবে 
বুদ্ধিমান ন! প্রথর বুদ্ধিমান--এ-প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তারই সমবয়স্ক ( অর্থাৎ 
অবশ্ঠই আসল বয়সের হিসাবে সমবয়স্ক ) অন্টান্ত সাধারণ শিশুর বুদ্ধির বিকাশের 
সঙ্গে আলোচ্য শিশুটির বুদ্ধির বিকাশের তুলনা করা প্রয়োজন । এই রকম তুলনা 
করে যদি দেখা যায় সমবয়স্ক সাধারণ শিশুর তুলনায় তার বুদ্ধির বিকাশ কম তাহলে 
তাকে বোকা বল! হবে ? যদি দেখা যায় সমবয়স্ক সাধারণ শিশুর তুলনায় তার বুদ্ধির 
বিকাশ বেশি তাহলে তাকে প্রখর বুদ্ধিমান বলা হবে? যদি দেখা যায় তার বুদ্ধির 
বিকাশ যমবয়স্ক সাধারণ শিশুর বুদ্ধির বিকাশের সমান তাহলে তাকে সাধারণভাবে 
বুদ্ধিমান বনপা হবে । 


আরো পরে স্টার্ণ (69৮) নামের আর একজন মনোবিজ্ঞানী বলেন, উপরোক্ত- 
ভাবে শুধুমাত্র মানসিক বয়সের বা. &.এর ইংগিত পাওয়াই যথেষ্ট নয়, বস্তত 
একটি সহজ হিসাবের সাহায্যে 'বুদ্ধির ভাগফল+ বা “বুদ্ধযন্ক' ( [77691118679 
059619776) বা সংক্ষেপে [. 0. নির্ণয় করে আমরা শিশুটির বুদ্ধির বিকাশ সংক্রান্ত 
স্পষ্টতর ধারণ! পেতে পারি । বৃদ্ধযঙ্ক বাঁ], 3. নির্ণয়ের হিসাব হল, শিশুর 'মানসিক 
বয়সকে 'আপল বয়স” দ্রিয়ে ভাগ করা; অবশ্ঠ শুধুমাত্র এ-ভাবে ভাগ করলে আমরা 
অনেক সময় দশমিক ব্যবহার করতে বাধ্য হবো, কিন্তু ভাগফলটিকে ১০* দিয়ে 
গুণ করে নিলে দশমিক ব্যবহারের সম্ভাবন পরিহার করে একটি গোটা অস্কই পাওর৷ 
যাবে। অতএব, বুদ্ধযঙ্ক বা [77691118909 09০61906 বা সংক্ষেপে [. . নির্ণয়ের 
প্রণালী হল, মানসিক বয়সনকে আসল বয়স দিয়ে ভাগ করে এই ভাগফলের সঙ্গে 
১০০ গুণ দেওয়া। অর্থাৎ, 
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বু মানসিক বয়স ১ ১ 
আসল বয়স 
কিংবা, আরো সংক্ষেপে, 
2. & 
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অবশ্যই, বৃদ্ধ্যঙ্ক বা. ৫. নির্ণয়ের জন্য প্রথমে বুদ্ধির অভীক্ষার উপর নির্ভর 
করতেই হবে । কেননা) শিশুটির আসল বয়স বৰ জন্ম-তারিখ অনুসারে বয়স (0.4.) 
সহজে জানা সম্ভব হলেও তার মানসিক বয়স (৫. 4.) নির্ণয় করার জন্য বুদ্ধির 
অভীক্ষার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়াস্তর নেই। 

কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করলে [. 3.-এর হিসাব আমাদের কাছে ম্পষ্টতর হবে । 

ধরা যাক, বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে দেখা গেল একটি শিসশ্তর মানসিক বয়স পাঁচ 
বছর। শিশুটির পিতামাতার কাছ থেকে জানা গিয়াছে যে তার আসল বয়সও 
পাচ বছর। এক্ষেত্রে তার বুদ্ধ্যঙ্ক বা. . হবে_মানসিক বয়স+ আসল বয়স * 
১০০ 5-:৫-+৫১৮১০০7-১০৩ | 

কিন্ত যে-শিশুর মানসিক বয়স পাঁচ বছর অথচ আসল বয়স ৭ বছর তার 7. 0. 
হবে-৫-+৭৮১০০-৭১১১০০-৭১। 

অপরপক্ষে, যে-শিশুর মানসিক বয়স সাত বছর অথচ আসল বয়স পাচ বছর 
তার]. %, হবে _ন৭+৫৮১০০-১৪০১৮১০০--১৪০ | 

অবশ্ঠই, যার 7. . ১০০ তাকে স্বাভাবিক বুদ্ধিমান বলা হবে; যার ঘন. ৫. 
১০*-র কম তাকে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বুদ্ধিমান বল! হবে; যার]. 2. ১০০-র 
বেশি তাকে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান বলা হবে। 


৪॥ স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা! (969101010-71096 [986৪ ) 

স্টান্ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের (9687060 ঢে01ঘ৪9165 ) অধ্যাপক টার্মান্‌ 
(92080 ) উপরোক্ত বিনে-সি'মোর অভীক্ষাগুলি নানাভাবে পরিশোধিত ও 
পরিমার্জিত করার প্রস্তাব করেছেন। তিনি স্টান্ফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের . অধ্যাপক 
বলে এবং মূলত বিনে-কে অন্থসরণ করেই তিনি নৃতন অভীক্ষাগুলি প্রস্তাবিত 
করেছেন বলেই এগুলিকে 'স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা* আখ্য। দেওয়। হয়। স্টান্ফোর্ড- 
বিনে অভীক্ষা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। তারপর মেরিল্-এর (119£111) 
সহযোগিতায় অধ্যাপক টার্ম্যান্‌ অভীক্ষাগুলির আরে পরিবর্তন ও পরিশোধন 
করেন? এই পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। ১৯৩৭ সালের 
সংস্করপূকে তাই অনেক সময় “ার্ুমান্‌- মেরিল্‌ অভীক্ষা? (092080-1049271]109908) 


আখ্যাও দেওয়া হয়। 
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১৯৩৭ সালে প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষার এই সংস্করণটিই আধুনিককালে 
ব্যাপকভ্ডাবে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেখা যাক। 

এই অভীক্ষাগুলি প্রধানতই দু'বছর থেকে শুরু করে চৌদ্দ বছর পর্যস্ত বয়সের 
শিশুদের জন্য পরিকল্পিত, তাছাড়াও অবশ্ঠ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আরো অভীক্ষা 
ছুই থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত গ্রতি বয়সের জন্য ছয়টি করে অভীক্ষা আছে। 


আছে। 





স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় ব্যবহৃত বিবিধ বস্তু 


অভীক্ষার জন্ত নানা! রকম সাধারণ জিনিসপত্র ব্যবহার কর! হয়; ছবি থেকে 
সেগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে। অভীক্ষার কিছু নমুনা! উল্লেখ করা যাক :-_ 
ছু*-বছর বয়সের শিশুদের জন্য :_ 


১ ॥ 


| 


৩॥ 


৪ | 


খোপ-কাট1 কাঠের পাটার উপর গোল, চতৃক্ষোণ ও ত্রিকোণ__তিনটি 
কাঠের টুকরো! ঠিকমত বসাতে পারা, 


কয়েকটি পরিচিত জিনিসের নাম শুনে আঙ্ল দিয়ে সেগুলি দেখিয়ে 
দিতে পারা, 


শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সনাক্ত করতে পারা, 
কাঠের চৌকো টুকরে। দিয়ে বাড়ি করা দেখে নিজে নিজে তা করতে পারা, 
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৫ ॥ ছবিতে আকা বিভিন্ন বস্তর মাম বলতে পারা, 

৬॥ স্বতঃশ্ফুভাবে কথার সঙ্গে কথা জুড়তে পারা । 

আট-বছর বয়সের শিশুদের জন্য :__ 

১॥ ফর্দ থেকে আটটি শব্দের সংজ্ঞা! দিতে পারা বা অর্থ বলতে পারা, 

২॥ গল্প শুনে গল্পটি মনে রাখতে পারা, 

৩॥ কয়েকটি অসামঞ্তস্ত-মূলক উক্তির অসামঞ্ুস্য ধরতে পারা, 

৪ | সাদৃশ্ঠ ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পার! (যেমন, কয়েকটি বস্তর মধ্যে 
সাদৃশ্ত ঠিক কী তা বলতে পারা ), 

৫ ॥ কোন্‌ অবস্থায় কী করা ভাল সে-বিষয়ে উত্তর দিতে পারা (যথা, যদি 
তুমি অসাবধানবশত একট! জিনিস ভেঙে ফেল তাহলে কী করবে ?-_ 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা ), 

৬॥ কয়েকটি বাক্য মুখস্থ করতে পারা। 


অভীক্ষা-পন্ধতি 

পরীক্ষার সময় শিশুটি যদি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অবস্থায় না-থাকে তাহলে 
শেষ পর্যস্ত তার [, 9.-এর যে-হিসাব পাওয়া যাবে তা খুব বেশি নির্ভরযোগ্য 
হবে না। অতএব, যিনি অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করবেন তার প্রথম দায়িত্ব হল, 
শিশুর পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা__শিশু যেন কোন মতেই ভয় না-পায় বা বিচলিত 
বোধ না-করে । এই উদ্দেশ সিদ্ধির একটি উপায় হল, পরীক্ষার সময় শিশুর সঙ্গে 
এমন ব্যবহার করতে হবে যাতে সে মনে করতে পারে, আসলে এটা বুঝি কোন 
রকম মজার খেল! হচ্ছে। তাছাড়া, শিশু ঠিকই করুক আর ভুলই করুক তাকে 
সব সময় উৎসাহ দিয়ে যাওয়া দরকার | শিশুকে কখনোই বলা হবে না, “এটা তুমি 
ভুল করলে বা ভূল বললে, । পক্ষান্তরে, পরীক্ষার সময় শিশু যদি ভুল করে 
তাহলেও তাকে উৎসাহিত রাখার উদ্দেশ্যে বলতে হবে, “বাঃ, চমৎকার হয়েছে! 
বা, «বাঃ, বেশ বলেছো! ইত্যাদি । 

এইভাবে, শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় রেখে এবং তাকে অভীক্ষা 
সম্বন্ধে বস্তত উৎসাহিতই করে অভীক্ষক তার নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরপর 
অভীক্ষার বিষয়গুলি শিশুর সামনে উপস্থিত করবেন । 

যদি প্রাথমিক পরিচয়েই মনে হয় শিশুটির মানসিক পরিণতি তার বাস্তব বয়সের 
'তুলনায় অনেক কম তাহলে শিশুটির বাস্তব বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সের 
'জাডীক্ষাগুলি থেকে গুরু করা হবে। অপরপক্ষে, প্রাথমিক পরিচয়ে যদি মনে হয় 
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শশুটির মানসিক পরিণতি তার বাস্তব বয়সের তুলনায় কম নয় তাহলে তার বাস্তব 
বয়সের চেয়ে ঠিক একবছর কম বয়স্কদের জন্ঠ নির্দিষ্ট অভীক্ষাগুলি থেকে শুরু করা 
£বে। তারপর পরপর বয়সের জন্য অভীক্ষাগুলি তাকে দেওয়া হবে-__যতক্ষণ ন৷ 
দখা যায় শিশুটি কোন এক নিদিষ্ট বয়সের প্রতিটি অভীক্ষায় অসমর্থ হল। 

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। ধরা যাক, একটি শিশুর বাস্তব বয়স হল ৯ বছর ২ 
মাস এবং প্রাথমিক পরিচয়ে মনে হল তার মানসিক পরিণতি বাস্তব বয়সের তুলনায় 
কম নয়। অতএব, তার ক্ষেত্রে ৮ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি থেকে 
গ্তরু করা] হবে । যদি দেখা যায়, ৮ বছর বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত ছয়টি অভীক্ষাতেই 
শিশুটি সার্থকত। প্রদর্শন করলো তাহলে তারপর তাকে দেওয়া হবে ৯ বছর 
বয়স্কদের জন্য নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি । শিশুটি যদি ৯ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাতেও 
সার্থকতা! প্রদর্শন করে তাহলে তাঁরপর তাকে দেওয়া হবে ১০ বছর বয়স্কদের জন্য 
নির্ধারিত অভীক্ষাগুলি। ধরণ যাক, শিশুটি দশবছর বয়স্কদের জন্য ছয়টি অভীক্ষার 
মধ্যে মাত্র ৪টিতে সামর্থ্য প্রদর্শন করল, বাকি ২টিতে অকুতকার্য হল। এর পর 
তাকে দেওয়া হবে ১১ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। ধরা যাক, এই বয়সের ৬টি 
অভীক্ষার মধ্যে শিশুটি মাত্র ছুটিতে সমর্থ হল। এরপর তাকে দেওয়া হবে ১২ 
বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। হয়ত দেখা গেল, ১২ বছর বয়স্কদের ৬টি অভীক্ষার 
মধ্যে শিশুটি মাত্র একটিতে কৃতকার্য হল। কিন্তু এখানেই থাম! হবে না। এর পর 
শিশুকে দেওয়া হবে ১৩ বছর বয়স্কদের অভীক্ষাগুলি। হয়ত দেখা গেল, এগুলির 
একটিতেও শিশু কৃতকারধ হল নাী। অতএব, এইখানেই থেমে যাওয়া হবে। 

এবার দেখ। যাক, উপরোক্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে শিশুটির মানসিক 
বয়স বা [ধ, /. কী ভাবে হিসাব করা হবে। মনে রাখা দরকার, টার্মান্-এর 
নবসংস্করণ অনুসারে ২ থেকে ১৪ পর্যন্ত গ্রতি বছর বয়সের জন্য ৬টি করে অভীক্ষা ; 
অতএব, প্রতিটি অভীক্ষার সাফল্য দুমাস করে মানসিক পরিণতির পরিচায়ক । 
হিসাব শুরু করা হবে, উচ্চতম যে-বয়সের সব কয়টি অভীক্ষায় শিশু সার্থকতা প্রদর্শন 
করেছে সেই বয়সের থেকে । আলোচ্য শিশু ৯ বছর বয়সের সবকটি অভীক্ষায় 
সার্থকতা প্রদর্শন করেছে; ১০ বছর বয়সের সবকটি অভীক্ষায় পারেনি । অতএব 
তার মানসিক বয়সের (14. &.) হিসাব শুরু করতে হবে ৯ বছর থেকে । ৯ বছর 
বয়সের সবকটি অভীক্ষায় সার্থক হয়েছে বলেই তার জন্য পুরো ৯ বছরের বা ১০৮ 
মাসের মানসিক বয়স স্বীকৃত হবে। তারপর ধরতে হবে ১০ বছর বয়সের 
অভীক্ষাগুলির কথা ; এগুলির মধ্যে আলোচ্য শিশু ৪টিতে সার্থকতা প্রদর্শন করেছে; 


প্রতিটিতে সার্থকতা প্রদর্শন কর! বাবদ ছু*মাস করে মানসিক বয়স ধরলে ১০ বছরের 
১৮ | 
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অভীক্ষাগুলি বাবদ শিশুটির মোট ৮ মাস মানসিক বয়স ধরতে হবে । এই ভা 
হিসাব চলবে । যথা, আলোচয দৃষ্টান্তর পুরে! হিসাব হবে £ 
মানসিক বয়স (এ. &.) 


৯ বছর বয়সের অভীক্ষা : সবকটিতে সার্থকত৷ বাবদ ১০৮ মাস 
১০১ 95 ০: ৪টিতে রর রর ৮ ১ 
টি ৮ এ এ হিতে ও ৪ ১ 
১৯২ % ্ ৮. : ১টিতে রম 2 
১৩ :% ৮: সব কটিতে অসমর্থ বারা 


মোট--+১২২ মাল। 
এবার দেখা যাক, শিশুটির ]. 9. (বৃদ্ধ্ঙ্ক ) কি হবে। শিশুটির আপল বয়স 
(0. &.) হল ৯ বছর ২ মাস-_অর্থাৎ, ১১* মাস। [. 0. নির্ণয়ের জন্ মানসিক 
বয়সকে (14. 4.) আসল বয়স (০0. &.) দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১০, 
গুণ করতে হবে। অতএব, আলোচ্য দৃষ্টান্তর হিসাব হবে : 


1, 1872, নর 
৫০), _ 72: ৮ 1009 7 5575৮ 100 ৯4. রা) 
1.০) 0.4. 10 110 * 00 - 1109 111 


কিন্ত মনোবিজ্ঞানী এইভাবে শুধুমাত্র ]. .-এর হিসাব করেই থেমে যাবেন 
না। অভীক্ষাকালে শিশুটি যে-বিষয়গুলিতে সার্থকতা প্রদর্শন করতে পেরেছে 
এবং যে-বিষয়গুলিতে তা পারেনি-_-উভয়ই ভাল করে বিশ্লেষণ করবেন। এই 
বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে তিনি নির্ণয় করবেন, প্রকৃতপক্ষে শিশুটি কোন্‌ ধিক 
থেকে সবল এবং কোন্‌ দিক থেকে ছুর্বল। তাছাড়া, অভীক্ষাকালে শিশুর প্রতিক্রিয়ার 
প্রকৃতি সন্বন্ধেও মনোবিজ্ঞানী সবিশেষ মনোষে।গী হবেন । এর উপর নির্ভর করে তান 
শিশুটির মনস্তত্বমূলক একটি বিবরণও (92০0:%) প্রস্তত করবেন । অনেক সময় দেখা 
যায়, নিছক [.3.-এর হিসাবের চেয়েও এ-জাতীয় মনন্তত্বমূলক বিবরণের গুরুত্ব বেশি। 





৬॥ জ্টান্ফোর্ড-বিনে বুদ্ধ্যঙ্কর তাণপর্য 

প্রথমত মনে রাখা দরকার, সাম্প্রতিককালে উপরোক্ত স্টান্ফোর্ড-বিনে অভাক্ষা 
ছাড়াও আরো! নানা রকম বুদ্ধির অভীক্ষা! পরিকল্পিত হয়েছে । অর্থাৎ, বিভি্ 
পদ্ধতিতে একই শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক বা]. 0. নির্ণয় কর। সম্ভব। এবং বাস্তব ভাবে 
দেখা যায়, এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা বিভিন্ন ধরনের অতীক্ষা অনুসারে একই 
শিশুর [. ৫. নির্ণয় করলে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়া যায়। অতএব, মনোবিজ্ঞানীরা 
শুধুমাত্র এটুকু জেনেই সন্ত নন যে কোন্‌ শিশুর কী 7.3. পাওয়া গেল? তাদের 
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পক্ষে আরো! জানা দরকার, এই [.0. কোন্‌ অভীক্ষা অনুসারে নির্ণাীত হয়েছে । 
যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে শিশুটির [.. হল ১১১ এবং তা স্টান্ফোর্ড-বিনে পদ্ধতি 
অনুসারে পাওয়া । অতএব, শুধুমাত্র এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে শিশুটির [.0 হল 
১১১) প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত শিশুটির 'স্টান্ফোর্ড-বিনে 1.0. (86%781010- 
3179৮ [..) হল ১১১। 

বিভিন্ন অভীক্ষা অনুসারে একই শিশুর বিভিন্ন 1.0. পাবার সম্ভাবনা কেন? 
তার কারণ কি আসলে এই যে কোন অভীক্ষা ভাল এবং কোন অভীক্ষা 
খারাপ, বা, কোন অভীক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কোন অভীক্ষা কম 
নির্ভরযোগ্য ? উত্তরে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলবেন, এইভাবে বিভিন্ন 
অভীক্ষার তুলনামূলক গুরুত্ব যাচাই করার চেয়েও আলোচ্য পার্থক্যের 
প্রকৃত গভীরতর কারণটির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। এই গভীরতর 
কারণ হল, বুদ্ধির যে-কোন অভীক্ষাই গ্রহণ কর হোক-না-কেন, অভীক্ষালব্ধ 
[. 9.-এর মূল্য শেষ পর্যস্ত আপেক্ষিকই; কোন অভীক্ষালন্ধ 7.3. এর মূল্য 
চরম নয়। কিন্তু আপেক্ষিক কেন? এই প্রশ্নর উত্তর বোঝার জন্য মনে রাখা 
দরকার, বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভীক্ষার নির্দেশ দিলেও সকলে মোটের 
উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এই পদ্ধতির মূল কথা হল : বহু শিশু বা 
বালকবালিকাকে অনেকগুলি প্রশ্ন বাঁ সমস্তার সম্মুখীন করে দেখা যে মোটের 
উপর গড়পড়তার হিসাবে কোন্‌ বয়সের শিশুরা কোন্‌ ধরনের সমস্য।র নিভূল 
মমাধান দিতে পারছে; এ-জাতীয় পরিদর্শন এবং গড়পড়তার হিসাবের উপর 
নির্ভর করেই শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করা হয় কোন্‌ কোন্‌ সমস্ার সার্থক সমাধান কোন্‌ 
বয়সের সাধারণ শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক মানসিক পরিণতির পরিচায়ক । এইভাবেই 
একটি নির্দিষ্ট বয়সের মানসিক পরিণতির নির্ণায়ক হিসাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট সমস্তাকে 
উপযুক্ত অভীক্ষা! হিসাবে গ্রহণ কর! হয়। কিন্তু সমস্ত দেশের শিশুদেরই শিক্ষা-দীক্ষা, 
সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি সমান নয়। ফলে এদেশে গড়পডতার হিসাবে একটি 
১ বছর বয়সের সাধারণ শিশুর কাছে যে-সব সমন্ত/র সার্থক সমাধান প্রত্যাশা 
করা যায় দেশাস্তরের ৯ বছর বয়সের সাধারণ শিশুর কাছে সেই সমস্তারই সার্থক 
সমাধান প্রত্যাশ। কর। সমীচীন না-হতেও পারে । ফলে, কোন্‌ দেশের কোন্‌ 
অঞ্চলের__অথবা, কোন্‌ পরিবেশে প্রতিপালিত-_শিশুদের পরীক্ষা করে একজন 
মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধির অভীক্ষা। নির্ণয় করেছেন তা৷ মনে রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; কেননা 
কোন শিশুর অভীক্ষা-পন্ধ [ . থেকে শুুযাত্র এইটুকুই প্রমাণ হবে যে সেই 
পরিবেশে প্রতিপালিত গড়পড়তার হিসাবে সাধারণ শিশুর মানসিক পরিণতির 
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তুলনায় আলোচ্য শিশুটির মানসিক পরিণতি কী রকম। এই কারণে, যে-কোন 
অভীক্ষ! অনুসারে 1.0. নির্ণয় করা! হোক না কেন, কোন 1.0.এরই সনির বা 
বাধাধরা বা সর্তহীন মূল্য নেই ; [.0.-এর তাৎপর্য শেষ প্যস্ত আপেক্ষিকই। 

এই কথাটিই আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য 'স্টান্‌ফোর্ড-বিনে [.2.-এর 
প্রকৃত তাংপর্ধ বিচার করা যাক। আমরা ইতিপূর্বে একটি দৃষ্টাত্ত উল্লেখ করেছি, 
যেবদৃষ্ান্তে একটি শিশুর “স্টান্ফোর্ড-বিনে [.9. হল ১১১। এখন ভেবে দেখা যাক, 
১১১ ].0. বললে শিশুটির বিষয়ে ঠিক কি প্রমাণ হয়। শুধুমাত্র এটুকুই প্রমাণ 
হয় যে, টার্মান্‌ যে-সব শিশুর পরীক্ষা করে অভীক্ষাগুলি নির্ণয় করেছিলেন 
সেইসব শিশ্তর মধ্যে ১১১ মাস বাস্তব বয়সের (0.4.-র) একটি সাধারণ 
শিশুর মানসিক পরিণতি এবং আলোচ্য শিশুটির মানসিক পরিণতি মোটের 
সমতুল্য । কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় দাবি স্বীকারযোগ্য হবার পক্ষে 
আরে কয়েকটি সর্তও পূর্ণ হওয়া দরকার । যথা: (১) টারুমান্পরীক্ষিত শিশুরা 
যে-পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে ও যে-শিক্ষালাভ করেছে আলোচ্য শিশুটিও সেই 
পরিবেশেই প্রতিপালিত হয়েছে এবং পেই শিক্ষাই লাভ করেছে : (২) আলোচ/ 
শিশুটিকে পরীক্ষা করার সময় স্নির্ধারিত পদ্ধতি নিভূর্লভাবে অন্নুরণ করা হয়েছে; 
(৩) পরীক্ষার সময় শিশুটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ্য ও ম্বাভাবিক অবস্থায় ছিল; এবং 
(৪) শারীরিক ও সামাজিক দিক থেকে শিশুটির কোন রকম অক্ষমতা নেই। 

অতএব দেখা গেল, অন্ান্ত অভীক্ষা-লন্ধ ].2."এর মতোই, “স্টান্ফোর্ড-বিনে 
[. 3"-এর মুল্যও শেষ পর্বন্ত আপেক্ষিকই__যে-শিশুদের পরীক্ষা করে অভীক্ষার 
মান নির্ণয় কর! হয়েছে তাদের মানসিক উন্নতির তুলনাতেই কোন একটি শিশুর 
মানসিক উন্নতি নির্ণয় করা। "স্টান্ফোর্ড-বিনে 7.20-এর অন্তান্তি কয়েকটি 
তাংপধ দেখা যাক । 

ধরা যাক, একটি শিশুর 1.0. ১১১। তার মানে এই যে তার প্রকৃত 
বা আসল বয়সের চেয়েও মানসিক বয়স কিছুট1 বেশি-__অর্থাৎ, তার আসল বয়সের 
চেয়ে মানসিক পরিণতি কিছুটা এগিয়ে আছে কিংবা অন্যান্ত সমবয়স্ক সাধারণ 
শিশুদের তুলনায় তার মানসিক পরিণতি কিছু বেশি। যদি পরপর প্রতি বছর 
পরীক্ষা করে দেখা যায় তার 1,0. ১১১-ই থেকে যাচ্ছে তাহলে বোঝা! যাবে শিশুটির 
ক্ষেত্রে আসল বয়সের তুলনায় মানসিক উন্নতির অগ্রগতি তার দৃষ্টান্তে টিকে 
থারুছে। কিন্ত তার মানে এই নয় যে বছরের পর বছর তার [.এ. ১১১ থেকে 
হ্াচ্ছে বলেই শিশুটির বুদ্ধিও অপরিবতিত থাকছে, বা, তার বুদ্ধির ক্রমোরতি বন্ধ 
ইয়েছে। মনে রাখতে হবে, আসল বয়সের সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে মানিক 
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বয়সও বেড়ে চললে বছরের পর বছর ].0. সমান থাকবে ; পীচ বছর বয়সের 
শিশুর মানপিক বয়সও পাঁচ বছর হলে তার [.02.১০০ হবে। কিন্তু এই শিশুরই 
আসল বয়স যখন ৬ বছর হল তখন তার মানসিক বয়সও বেড়ে গিয়ে যদি ৬ বছর 
নাহয় তাহলে তার 7.0. আর ১০০ থাকবে না, কমে যাবে । তার [.0. ১০০ থাকার 
তাৎপর্য হল আসল বয়স আর মানসিক বয়স সমান হারে বাডা ; ব.0. ১০০-র চেয়ে 
বেড়ে যাবার তাংপর্য হল আসল বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স বেশি হারে বাড) 
[0. ১০০-র চেয়ে কমে যাবার তাৎপর্য হল আসল বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স কম 
হারে বাডা। 

জড়বুদ্ধি (101০) থেকে শুরু করে প্রতিভাবান (09239 ব! 098-092308)- 
দের বোঝাবার জন্ঠ সাধারণত [.0.-এর এই তালিক! ব্যবহার করণ হয়। যথা :₹_ 


[* ০. 

জডবুদ্ধি (18108) ০-_ ২৫ 
হাবাতে (70001১90119 ) ২৫ _ ৫০ 
বোকা ( 1০7০2 ) ৫০ _ ৭০ 
প্রায়বোকা (73017671109 ) ৭৩ ৮৩ 
অল্পবুদ্ধি ([০*ঘ [০0091 ) ৮০ - ৯৪ 
স্বাভাবিক ([0779]) ৯০ _ ১১০৩ 
উৎকর্ষ-বুদ্ধি ( 31)970 ) ১১০ - ১২৩ 
অতুযুৎকর্ষ-বুদ্ধি (০ 91)6710] ) ১২০ _ ১৪০ 
প্রতিভাবান (৩৪ 09109 ) ১৪০-_ও বেশি । 


৭॥ [.৫. নির্ণয়ের ব্যবহারিক মূল্য 
[.. নির্ণয়ের অন্তত তিনটি ব্যবহারিক মূল্য স্বীকার কর! প্রয়োজন। 

(১) কোন শিশুর 7.0. খুবই কম হলে তাকে অন্তান্ত শিশুর সঙ্গে একই ক্লাশে 
এবং একই সঙ্গে শিক্ষা দেবার আয়োজন শুধু নিরর্৫থকই নয়, শিশুটির পক্ষেও বিশেষ 
ক্ষতিকর। এ-জাতীর শিশুর পক্ষে অন্যান্ত শিশুর সঙ্গে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা- 
গ্রহণের সম্ভীবনা নেই ; বরং অস্ঠান্ত শিশুর সঙ্গে সমানে শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ 
হলে তুল্পনায় কম বুদ্ধিমান শিশুটির আত্মপ্রত্যয়ও ক্রমশই নষ্ট হবে। ফলে তারই 
সমান পিছিয়ে-পড়া অন্তান্ট শিশুর সঙ্গে তার স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। 
যে-সব শিশুর 7.0. খুবই কম তাদের পক্ষে এমনকি সাধারণ লেখা-পড়া জাতীয় 
শিক্ষাই অসম্ভব হতে পারে; তাদের জন্য ম্বতন্ত্র শিক্ষা়তনে একেবারে স্বতন্ত্র 
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ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় । অতএব, শিক্ষাক্ষেত্রে এজাতীয় কম-বুদ্ধিমান 
এবং অত্যন্ত অক্পবুদ্ধিমান শিশুদের বাছাই কর] প্রয়োজন । বাছাই করার জন্ট 
একমাত্র নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে শিশুদের [.0. নির্ণয় করাই। 

(২) যে-সব শিশুর [.2. অত্যন্ত বেশি-_বুদ্ধির অভীক্ষায় যার! প্রতিভাবান 
বা প্রায়-প্রতিভাবান বলে প্রতিপন্ন হয়-_সাধারণ শিক্ষায়তনে তাদের নিয়েও বিশেষ 
সমস্য। দেখ! দেয়। ক্লাসের সাধারণ সহপাঠীদের তুলনায় তাদের কৌতৃহল 
অপরিসীম -হতে পারে; এমনকি স্কুলের সাধারণ শিক্ষক এ-জাতীয় শিশুকে 
শিক্ষাদানের পক্ষে অনুপযুক্ত হতে পারেন। ফলে অনেক সময় স্কুলের 
সাধারণ শিক্ষক প্রতিভাবান বা প্রার়-প্রতিভাবান শিশুদের প্রতি বিরক্ত হন) 
অনেক সময়ই তাদের বিরুদ্ধে গণ্ডগোল বাধানোর+ অভিযোগ করেন । স্বভাবতই 
অন্তত আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে প্রতিভাবান শিশুদের জন্য বিশেষ যত্রুপহকারে 
স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন বাঞ্ছনীয় । এখানে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার, 
প্রতিভাবান শিশুর শিক্ষ! তার প্রতিভাবিকাশের সহায়ক হলে ৫স যেমন ভবিষ্ততে 
মহান কীত্তির পরিচয় দিতে পারে তেমনিই কিন্তু উপযুক্ত শিশুশিক্ষার অভাবে বা 
ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাবে সে যদি 'বিগড়ে যায়” তাহলে ভবিষ্কাতে তার গ্রতিভাটি 
সমাজের ভয়ংকর অকল্যাণ-সাধনে অপব্যয়িত হবার আশঙ্কা । অবশ্যই প্রতিভাবান 
শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষার সমস্যা সহজ নয় ; হলিংওয়ার্থ (ন011108%076) ) 
এবিষয়ে গবেষণা করেছেন। প্রতিভাবানদের জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার 
আয়োজন এখনো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; কিন্ত বর্তমান পরিস্থিতিতেও প্রতিভাবানদের 
70. নির্ণয়ের একটি বিশেষ স্থবিধা আছে। ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর 
সংঘাত বা বিরোধ-এর (৫০921196) প্রকৃত কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে 
শিশুবিশেষের গ্রতিভাও হতে পারে | অতএব, বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে [.0. নির্ণয 
করে প্রতিভাবান শিশুকে সনাক্ত করা সম্ভব হলে শিক্ষক-শিল্ষযিত্রীরাও সচেতনভাবে 
এই সংঘাত এড়াব।র প্রয়াস করতে পারেন । অবশ্যই প্রতিভাবান শিশু নিয়ে সাধার 
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যে-প্রকাণ্ড সমস্তা শুধুমাত্র [.৫. নির্ণয় করে প্রতিভাবানকে সনাত্ত 
করতে পারলেই তার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। 

(৩) অনেক সময় শিশুর পিতামাতা শিশুর প্ররুত মানসিক সামর্থ 
বিচার না করেই এবং কিছুটা উচ্চাকাজ্ষী ভাবেই তার উপর এমনই শিক্ষার 
বোঝা চাঁপাতে চান যা! গ্রকৃতপক্ষে শিশুটির পক্ষে ক্ষতিকরই হয়ে ফাড়ায়। বুদ্ধির 
অভীক্ষার সাহায্যে ]. 3. নির্ণয় করতে পারলে কোন্‌ বয়সের কোন্‌ শিশুর পঙ্গে 
বাস্তবিকই.কী শিক্ষা উপযুক্ত হবে-_সেবিষয়ে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাওয়া যাবে। 


বুদ্ধি ২৭৯ 


৮॥ কার্ষসম্পা পল-নূলক অভীক্ষা (7১5:107718006 [19868 ) 

“বিনে-সিমো অভীক্ষা” এবং তারই পরিমাজিত সংস্করণ 'স্টান্ফোর্ড-বিনে 
অভীক্ষা'তেও যে-সব প্রশ্নোত্তর প্রস্তাবিত হয়েছে তার জগ্ত ব্বভাবতই ভাষা- 
ব্যবহারের প্রয়োজন । কিন্তু নিরক্ষর বা বিদেশীদের কাছে অভীক্ষায় ব্যবহৃত ভাষার 
জ্ঞান প্রত্যাশা করা যায় না। স্বভাবতই বিশেষত তাদের জন্ত এমন অভীক্ষার 
প্রয়োজন হয় যাতে ভাষা-জ্ঞান ও ভাষা-ব্যবহারের পটুত্বর প্রাধান্য নেই। অতএব 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রশ্নো ত্তর-মূলক অভীক্ষার পরিবর্তে অন্যান্য নানা রকম 
বুদ্ধির অভীক্ষা1 উদ্ভাবন করেছেন__সেগুলিতে আপলে নানা রকম কর্মসম্পাদনের 
উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । এগুলিকে সাধারণত “কর্মসম্পাদন-মুলক অভীক্ষা+ 
(7611017009099 7956৪ ) আখ্য। দেওয় হয়| অর্থ্যাৎ এগুলির সাহায্যে ভাষা-জ্ঞান 
এবং ৫কান নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত স্বযোগের পরিচয় বাদ দিয়েই নানা রকম 
কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে চিন্তাক্ষমতা প্রভৃতি বুদ্ধির কয়েকটি মৌলিক পরিচয় পরীক্ষার 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতএব কর্ণসম্পাদন-মূলক অভীক্ষাগুলির বিশেষ স্থবিধা 
এই যে এগুলির সাহায্যে (ক) যে-শিশুদের মুখে এখনো কথা ফোটেনি, (খ) যাঁরা 
সাধারণ শিক্ষার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত, এবং (গ) যারা শুধুমাত্র বিদেশী ভাষায় 
অভ্যন্ত-_-তাদেরও বুদ্ধি নির্ণয় কর! সম্ভব হতে পারে । 

'কর্মসম্পাদন-মুলক অভীক্ষা” অবশ্ঠ শুধুমাত্র শিশুদের জন্ই পরিকল্লিত হয়নি । 
কিন্ক বত্তমানে এজাতীয় সমস্ত অভীক্ষার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়; তার বদলে 
বিশেষত শিশুদের জন্য পরিকল্পিত কয়েক রকম কর্মসম্পাদক-মূলক অভীক্ষার পরিচয় 
দেখা যাক। 

ইতিপূর্বে দেখেছি, কোন্‌ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিনে বুদ্ধির অভীক্ষার মান নির্ণয় 
(8627:78:41588102) করেছিলেন। বিনে-পিমোর অভীক্ষা সংশোধন করার সময় 
টারুমান-ও মৌটের উপর একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সংক্ষেপে, বহু সংখ্যক 
শিশুর কয়েকটি প্রশ্ন করে তীর! দেখতে চান, কোন্‌ বয়সের শিশুরা 'সাধারণত'-_ 
বা কোন্‌ বয়সের 'সাধারণ' (&৮০:£9 ) শিশু কোন্‌ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। 
এবং এই প্রশ্নগুলির উত্তরদান ক্ষমতাই তারা উক্ত বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক 
মানিক পরিণতির পরিচায়ক বলে বিবেচনা করেন। কার্ধসম্পাদন-মূলক অভীক্ষার 
মান নির্ণয়ের উদ্দেশ্তেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মোটের উপর একই পদ্ধতি 
অঙ্গসরণ করেন । পার্থক্যের মধ্যে প্রধানত এই যে প্রশ্বোস্তরের সাহায্যে বনু 
শিশুকে পরীক্ষণ! করার পরিবর্তে তার! নান রকম কর্মসম্পাদনের দক্ষতার দিক থেকে 
বহু শিশুকে পরীক্ষা করে অগ্রসর হন। স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার সঙ্গে কর্ম- 


২৮০ মনোবিজ্ঞান 


সম্পাদন-মূলক অভীক্ষাগুলির আর একটি পার্থক্য এই যে এগুলির ক্ষেত্রে একটি 
নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য কোন্‌ শিশুর কতটা সময় লাগছে এবং কোন্‌ শিশু 
নিধি কাজটি করার জন্ত কী তুলত্রটি করছে-_-এই হিসাবগুলিও বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। ধর! যাক, “মাথা খাটিয়ে' কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ করার পক্ষে 
একটি “সাধারণ” ( ৪৮6:৪£৪ ) তিন বছর বয়সের শিশুর পক্ষে যতোটা সময় লাগবার 
কথা অপর একটি চার বছর বয়সের শিশুর পক্ষে তার চেয়ে অনেক কম সময় 
লাগবার কথা। অতএব তিন বছর ও চার বছর--উভয় বয়সের অভীক্ষা হিসাবে 
একই নির্দিষ্ট কাজ করতে দেওয়া হল; কিন্তু যে-সময়ের মধ্যে এই কাজটি 
সম্পাদন করতে হবে সেই সময়ের তারতম্যটুকু উভয় বয়সের অভীক্ষার অঙ্গীভূত 
করা হল। কিংবা, কর্মসম্পাদন-মূলক অভীক্ষার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা 
যাক। একরকম অভীক্ষায় নানা আকারের খোপ কাটা কাঠের পাতল। পাটা 
ব্যবহার কর! হয়, তাকে বলে “ফম বোর্ড” ( দ০৮০০ 73০08: )। অভীক্ষাটি হল, 
বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো “ফর্ম বোর্ড'-এর ঠিক খাপে খাপে বসাতে পারার 
সামর্থ্য । ৩৩ মাস বয়সের শিশুদের পক্ষে এইভাবে খাপে খাপে বসাবার জন্য নিদিষ্ট 
সময় হল ২২২ সেকেগ্ড, ৩৮ মাসের শিশুদের পক্ষে নির্ধারিত সময় হল ১০৯ সেকেও্, 
৪৪ মাসের শিশুদের জন্য নির্ধারিত সময় হল ৭২ সেকেন্ড, ৬৯ মাস বয়সের শিশুদের 
জন্ত নির্ধারিত সময় হল ৩৫ সেকেও। 

এ-জাতীয় সময়ের তারতম্যের হিসাব ছাড়াও খুঁটিনাটি (0868119 ) প্রভৃতির 
হিসাবের দিক থেকেও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের ভন্ত একই কর্মসম্পাদন-মুলক 
অভীক্ষা ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, কর্মসম্পাদন-মূলক একটি অভীক্ষা হল, 
মানুষ আকার দক্ষতা । শিশুকে বল! হয়, 'একট! মানুষ আকো--সবচেয়ে নিখুত 
ভাবে আকবার চেষ্টা করতে হবে'। শিশু যে-ছবিটি জাকবে তাতে হাত, পা, 
মাথা, মুখ, চোখ প্রভৃতি মানুষের চেহারার কতগুলি খুটিনাটি দেখানে। হয়েছে 
তারই উপর নির্ভর করে শিশুকে নম্বর দেওয়! হবে। শিল্প হিসাবে ছবিটির ভাল- 
মন্দ বিচারের প্রশ্ন অবশ্তই তোলা হবে না। চার হাজার শিশুকে পরীক্ষা করে এই 
অভীক্ষার মান নির্ণয় করা হয়েছে । তিন থেকে তেরো বছর বয়সের শিশুদের এই 
অভীক্ষা দেওয়া! হয়। মানুষের ছবি আকার সময় মোটের উপর ৫১টি খুঁটিনাটি 
বৈশিষ্ট্য দেখানে! যায়; তার মধ্যে কোন্‌ বয়সের শিশু কয়টি বৈশিষ্ট্যের ইংগিত 
ছরিতে দিতে পেরেছে সেই হিসাবের উপর নির্ভর করে তাদের “মানসিক বয়স 
(ঠ. 4.) নির্ণয় করা হয়। নমুনা হিসাবে এখানে এ-জাতীয় দুটি ছবি 
দেওয়া হল: 
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ৰা! দিকের ছবিটিতে শুধুমাত্র মাথা, মুখ এবং প| নির্দিষ্ট হয়েছে । এ-জাতীয় ছবি আকার 
জন্য শিওকে যৎসামান্ত পয়েপ্ট দেওয়া হবে। তার মানসিক বয়স খুবই কম। 
ডানদিকের ছবিটি যে একেছে তার আসল বয়স ৯ বছর ৩ মাস। ছবির বিবিধ বৈশিষ্ট্য 
থেকে তার মানসিক বয়স হিসেব করে ১৩ বছর (বা আবে! বেশি ) ধরা হয়েছে । 
অতএব তার [ 0.-১৪১ (বা বেশি) 


পোর্টিয়াস্‌ (০2955 ) নামের মনোবিজ্ঞানী আর এক রকম কার্ধসম্পাদন-মূলক 
অভীক্ষা প্রণয়ন করেছেন । এই অভীক্ষায় ৩ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের নানা 
রকম গোলকধণীধ1 (7289 ) দেওয়! হয়। ১৩ ছাড়া বাকি বয়সের শিশুদের একটি 
করে গোল্কধাধা দেওয়া হয়। শিশুদের বল! হয়, গোলকধাধাটিতে ঢোক থেকে 
শুরু করে "বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে সহজ পথটি পেনসিল দিয়ে আঁকতে 
হবে। পেনসিল বুলিয়ে গোলকধণাধার উপর এইভাবে সবচেয়ে সোজা পখ 
আকবার সময় যদি তার পেনসিলের দাগ কোন বন্ধ-পথের চিহ্ু অতিক্রম করে 
তাহলে তাকে এই গোলকর্ধাধারই আর একটি নৃতন ছবি দিয়ে আবার শুরু থেকে 
অআকতে বলা হবে। দ্বিতীয় বারেও যদি শিশু একইভাবে অসমর্থ হয় তাহলে ধরা 
হবে, যে-নিদিষ্ট বয়সের অভীক্ষ। হিসাবে তাকে এই গোলকধণাধাটি দেওয়া হয়েছিল 
সেই নির্দিষ্ট বয়সের অভীক্ষায় শিশু অসমর্থ হল। (১৪ আর ১২ বছরের অভীক্ষায় 
ছু'বারের বদলে চারবার সুযোগ দেওয়া হয়।) পোর্টিয়াস্‌ দাবি করেন, এ-জাতীয় 
গোলকধণাধার অভীক্ষায় মনোযোগের দীর্ঘস্থায়িত্ব (5396817290 860906100 ), 
দূরদৃষটি (19:993808 ) এবং চিন্তার মিতব্যয়িতা ( 0780920০0০9 ) প্রভৃতি বুদ্ধির 
যে-সব পরিচয় পাওয়৷ যায় সেগুলি স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় কর 
সম্ভব নয়। 
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২ 
৯॥ দলগত অভীক্ষা। (0708? 1886৪ ) 

ইতিপূর্বে যে-অভীক্ষাগুলি আলোচিত হয়েছে সেগুলির সাহায্যে প্রত্যেক 
শিশুকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করার কথা । ফলে এ-জাতীয় অভীক্ষ/ বিশেষ সময়- 
সাপেক্ষ এবং অভীক্ষাগুলি উপযুক্তভাবে- পরিচালনার জন্য বিশেষ পারদশিতারও 
প্রয়োজন। যেমন, স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষার জন্য বিশেষ পারদর্শশ মনোবিজ্ঞানীর 
পক্ষে প্রতি শিশুর পিছনে প্রায় এক ঘণ্টা করে সময় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্ত 
বিশল্্ষিত মহাযুদ্ধের সময় সেনাবিভাগের বিভিন্ন কাজে ভত্তি করার জন্ত অত্যন্ত 
অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোকের বুদ্ধির পরীক্ষ1 প্রয়োজন হয়েছিল। ব্বভাবতই 
এই অবস্থায় বিনে-সি'মো অভীক্ষা বা স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা অনুসারে প্রতিটি 
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ব্যক্তির ত্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধি-নির্ণয়ের সম্তাবন। ছিলেন । অতএব মনোবিজ্ঞানীর! দলগত 
অভীক্ষা' (32087 ['5968) উদ্ভাবনের প্রয়াস করেন-_ অর্থাৎ, এমন ব্যবস্থা! উদ্ভাবনের 
প্রয়াস করেন যাতে অল্প সময়ের মধ্যে একই সঙ্গে বহু ব্যক্তির বুদ্ধি নির্ণয় কর] সম্ভব । 
এ-জাতীয় অভীক্ষা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্টে মনোবিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে প্রচলিত বিনে- 
সি'মে। প্রভৃতি অভীক্ষাগুলি ভাল করে বিচার করেন এবং সেগুলির মূলসুত্র অবলম্বন 
করেই নূতন দলগত অভীক্ষার পরিকল্পনা করেন। সেনাবিভাগের জন্ত দলগত 
অভীক্ষা হিসাবে প্রধানত ছু'রকম অভীক্ষা পরিকল্পিত হয়__একরকম হল ভাষা- 
ব্যবহার মূলক বা! প্রশ্নোত্তর জাতীয় (৮5:৪1), আর একরকম হল ভাষা-ব্যবহার 
বজিত (2০7-57081)| প্রথম ধরনের অভীক্ষার নাম দেওয়া! হয় “আমি আল্ফা' 
(4 41008) এবং দ্বিতীয় ধরনের অভীক্ষার নাম দেওয়া হয় “আমি বিটা, 
(৮ 89) । স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় বুদ্ধির পরিচায়ক হিসাবে যে-বৈশিষ্ট্য- 
গুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় এই অভীক্ষাগুলিতেও মূলত সেই বৈশিষ্ট্য গুলিই 
নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে এবং চেষ্টা কর! হয়েছে অভীক্ষাগুলি যাতে চিত্তাকর্ষক 
হয় এবং এগুলি সার্থকভাবে সম্পাদনের জন্য কোনরকম নিপিষ্ট শিক্ষালাভের ব। 
জ্ঞানলাভের প্রয়োজন না থাকে । তবুও এই অভীক্ষাগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি 
প্রয়োগ করা এবং এগুলির ফলাফল বিচার করা তুলনায় অনেক সহজ; অল্প সময়ের 
মধ্যেই মনোবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তা আয়ত্ত করতে পারেন। কিন্তু স্টান্‌ফোর্ড- 
বিনে অভীক্ষা পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন । 
অবশ্যই দলগত অভীক্ষার প্রয়োগ আজকাল শুধুমাত্র সেন?বিভাগের কাজে 
সীমাবদ্ধ ন্য়। মুরোপ ও আমেরিকার নান] স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের আজকাল 
নিয়মিতভাবে এ-জাতীয় অভীক্ষার সাহায্যেই পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু কোন ছাত্র- 
বিশেষের দৃষ্টান্তে দলগত অভীক্ষার ফলাফলে সন্দেহ জাগলে তাকে ্বতন্ত্রভাবে 
স্টান্ফোর্ড-বিনে অভীক্ষা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। 
এখানে দলগত অভীক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়। গেল :_ 
ক॥ ভাষা-ব্যবহাঁর মূলক দলগত অভীক্ষা : 
নিচে কয়েকটি ও দেওয়া হয়েছে; প্রতি গ্রশ্ের কয়েকটি সম্ভবপর 
উত্তরও দেওয়া হয়েছে; যে-প্রশ্থের জন্য যে-উত্তর নির্ভুল মনে হবে 
তার পাশে দাগ দাও-_ 
প্রশ্ন ১: ছুই ও তিনের যোগফলের দ্বিগুণ থেকে চারের চতুগুণের অধেক 
বাদ দিলে কত হবে? 


সম্ভব উত্তর: |১।|। ॥২।॥ ॥৩। ॥৪॥ ॥৫॥ 
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প্রশ্ন ২: চলস্ত মোটর গাড়ির তুলনায় চলত্ত ট্রেনের ব্রেক কসে গাড়ি থামানো 
অনেক কঠিন ; তার কারণ হল 
সম্ভব উত্তর : ১॥ ট্রেন লম্বায় দীর্ঘতর, 
২ ॥ ট্রেন ওজনে বেশি, 
৩ ॥ ট্রেনের ব্রেক অত ভাল নয়। 


খ॥ ভাষা-ব্যবহার নিরপেক্ষ দলগত পরীক্ষা : 
নিচের কোন ছবিতে কটি করে কাঠের টুকরো আছে তা গুণে প্রতি 
ছবির নিচে চিহিত জায়গায় সংখ্যা লেখো : 





৮৮৪ বুদ্ধির উপাদান (790/০7৪ 10 [17691719069 ): সাধারণ দক্ষতা ও 
বিশেষ দক্ষতা সংক্রান্ত ম্পিয়ারমানের মত ( 31)9870891)98 €1০০ ০01 
0618678] ৪280. 9১9০18) 401110195 ) 

বুদ্ধির অভীক্ষাগ্ডলি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, এগুলির সাহায্যে স্মৃতি, 
বিচারশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধি-পরিচায়ক নানাবিধ মানসিক শক্তি পরিমাপের চেষ্টা করা 
হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক কতরকম বিভিন্ন দক্ষত৷ নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়? 
কিংবা, মূলত ঠিক কী মাপবার চেষ্টা কর! হয়? বিভিন্ন অভীক্ষার ফলাফলকে 
পরিসংখ্যান পদ্ধতির (56862961981 296150999) সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্ের 
উপর আলোকপাত হতে পারে। 

ম্পিয়ারমান (3788:10877) দাবি করেন, বিভিন্ন অভীক্ষালবধ ফলাফলের মধ্যে 
সুস্পষ্ট পাঁরষ্পরিক সম্পর্ক (99:£918610)) বর্তমান । একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে 
পরীক্ষা করে যে-ফলাফল পাওয়া যায় সেই ফলাফল পরম্পর বিচ্ছিন্ন নয়; পক্ষান্তরে 
এই ফলাফলগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখা যায়। অতএব, ম্পিয়ারমান 
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দাবি করেন, বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে একই ব্যক্তির কোন একরকম মৌলিক 
সামর্থ্য সংক্রান্ত ইংগিতই পাওয়! যাচ্ছে, কিংবা অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন হলেও এগুলির 
সাহায্যে ব্যক্তির কোন একরকম সাধারণ সামর্থ্যই (3996:৪] 4111) নিণীত 
হচ্ছে। এই সাধারণ সামথ্য বোঝাঁবার জন্য ম্পিয়ারমীন সংক্ষেপে ৫ সংকেত 
ব্যবহার করেন। তার মতে, নানাবিধ দক্ষতার বৈশিষ্ট্য ৫কান এক প্রকারে যেন 
মিলিত হয়ে এই সাধারণ সামর্থ্য বা ৫-তে পরিণত হয়েছে। এই কারণে) যন্ত্র 
ব্যবহারে দক্ষতা, সংগীতে দক্ষতা, গণিতে দক্ষতা, বানানের দক্ষতা গ্ভৃতি বহুবিধ 
বিচিত্র বিষয়ে দক্ষতার মধ্যেও কোন একরকম পারস্পরিক সম্পর্ক ধর! পড়ে; এই 
পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে সাধারণ সামর্থ্য বা ৫৪-রই ইংগিত পাওয়া যায়। 
ম্পিয়ারমানের মতে এ-জাতীয় বিবিধ ক্ষেত্রের প্রতিটিতে পারদশণ হবার পক্ষে 
উক্ত 0 বা সাধারণ সামর্থ্য ছাডাও একরকম নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট দক্ষতারও (919918] 
81116) প্রয়োজন $ এই বিশিষ্ট দক্ষতা বোঝাবার জন্ত ম্পিয়ারমান সংক্ষেপে ৪ 
সংকেত ব্যবহার করেন। যেমন, গণিতে পারদশণ হবার পক্ষে সাধারণভাবে 
যথেষ্ট ০ ছাড়াও গণিত বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা বা গণিত বিষযে নিরনিষ্ট 9-এরও 
প্রয়োজন-__গণিত বিষয়ে এ-জাতীয় বিশেষ দক্ষতা বলতে হয়ত সংখ্যা-ব্যবহারে 
স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি নান! সামর্থ্য বোঝায়। তেমনি যন্ত্রব্যবহারে পারদশিতার জন্য 
সাধারণভাবে 2 ছাডাও আরে! কোনরকম বিশিষ্ট দক্ষতা বা ও প্রয়োজন । 

অন্তান্ত নান। মনোবিজ্ঞানী অবশ্ঠ ম্পিয়ারমানের এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিশেষ 
আপত্তি তুলেছেন । বুদ্ধি-পরিচায়ক নানা বিভিন্ন আচরণ কোন একরকম সাধারণ 
সামর্থ্যরই বা] ৫-রই পরিচায়ক--এ-কথা তারা স্বীকার করেন না। তাদের মতে 
স্পিয়ারমান ৫ ব। সাধারণ সামর্থ্য হিসাবে যার উল্লেখ করেন তাও কয়েক রকম 
গৌণ সামর্থ্য বা উপাদানের সমন্বয়মাত্র । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় (00065700191 
5০1১০০1৪ ০: 72855০1)010£5 ) 


১॥ মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অ্প্রদ্ধায় 
সম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানে নানা সম্প্রদায় দেখ! দিয়েছে এবং বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ 
প্রশ্নে এমনকি মনোবিজ্ঞানের মূল দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়বস্ত ও পদ্ধতির বিচারেও-_ 
সম্প্রদায়ভেদে বিবিধ মত প্রস্তাবিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে শুধু পার্থক্যই নয়, 
অনেক সময় গভীর বিরোধও বর্তমান। এই সম্প্রদায়গুলির কিঞ্চিৎ পরিচিতি বাদ 
দিয়ে, বা এগুলির মৃলম্থত্র মনে না-রেখে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নানা বিতর্ক__ 
বিশেষত শিক্ষা, চেতনা, স্বপ্ন, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সমস্যা সংক্রান্ত বিতর্ক__ঠিকমত 
বোঝা সম্ভব নয়। 
সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম সম্প্রদায় বলতে : 
ক॥ ওয়াটুসন্‌ (৪৮৪০) প্রমুখর আচরণবাঁদ (736179ঘ10011970 ), 
খ॥ ম্যাকৃডুগাল (24079008811 ) প্রমুখর অভিপ্রায়বাদ (01209151800, 
বা 70৮1019702৪ ০7010£% ), 
গ॥ কফ কা (7০110 ) গ্রমুখর গেস্টাপ্টবাদ ( 03996816 7৪$01,01085 ), 
ঘ॥ ক্রয়েড ( [590 ) প্রমুখর মনঃ£সমীক্ষণবাদ (783 015092915818 )। 
এ-ছাড়াও অবশ্ত “সাপেক্ষ প্রতবর্ত' (00201610290 7১916.) সংক্রান্ত 
পাভলভ-এর (8৮1০৮) আবিষ্কার আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিবিধ সমস্যার 
উপর নূতন আলে।কপাত করেছে, এবং ওয়াটুসনের আচরণবাদ বহুলাংশেই এই 
আবিষ্ধারটিকেই অবলম্বন করতে চেয়েছে। কিন্তু ওয়াটুসন্‌ মূলত যে-দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় দিয়েছেন তাকে যান্ত্রিক (20901)8018610 ) আখ্যা দেওয়া হয়; অপরপক্ষে 
পাঁভলভ. ও তাঁর অন্ুগামীর! যাক্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বিরোধী । অতএব 
পাভ্লভের আবিষার আমরা পরে স্বতত্ত্রভাবে আলোচন! করবো। দ্বিতীয়ত, 
কিছুদিন আগে পর্যস্ত ছুটি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ নিয়ে বিশেষ বিতর্ক ছিল-_যথা, 
গঠনবাদ (99:00807:5119 ) এবং ক্রিয়াবাদ ( দু'07.0610281)90 )-এর মধ্যে 
বিতর্ক। এ-বিতর্ক যদিও আজ অনেকাংশেই সেকেলে (০১৪01989) হয়ে 
গিয়েছে তবুও সাম্প্রতিক সম্প্রদায়গুলির আলোচনার এঁতিহাসিক পটভূমি হিসাবে 
'এরইবিতর্ক উল্লেখযোগ্য । অতএব, এই বিতর্ক থেকেই শুরু করা যাক। 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় ২৮৭ 
২৪ গঠনবাদ বনাম ক্রিয়াবাদ (3028005781187) 02, [৭07106107181187 ) 


গঠনবাদের প্রধানতম সমর্থক ছিলেন ভুগুটু (238), কুয়েল্পে 
(18917)9 ), এবিংহাউস ( 101001081903 )) টিচনার (718015092)। এঁদের 
মতে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় হল মনের স্বরূপ ও গঠন (৪806819)। 
অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে মনের প্রকৃত রূপ এবং কীভাবে এই রূপটি 
গঠিত হয়েছে যনোবিজ্ঞানীর পক্ষে তারই আলোচনা প্রাসঙ্গিক । মনের গঠন 
বলতে কী বোঝায়-_-এই প্রশ্নের উত্তরে গঠনবাদীর। সাধারণত রসায়ন বিজ্ঞানের 
(0%97019/চ ) আদর্শ উল্লেখ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ 
বিশ্লেষণ করে দেখ! হয় সেগুলি কী কী মৌলিক পদার্থ দিয়ে এবং কীভাবে গঠিত। 
এই আদর্শ অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞানীরাও মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক 
উপাদানগুলি আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন। মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক 
উপার্দানগুলি নির্ণয় করার জন্য তারা অন্তর্র্শন (106:090906100 ) পদ্ধতির 
(পৃ: ১২-১৩ দ্রষ্টব্য) উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন । এবং মনের মৌলিক 
উপাদানগুলি বস্তৃত কীভাবে সংগঠিত হয়__সে প্রশ্থের উত্তরে গঠনবাদীরা অন্ষঙ্গর 
নিয়মগুলির (185৪ 0৫ 48500186107.) (পৃ: ১৪৩-১৪৭ দ্রষ্টব্য) উপরই নির্ভর 
করতে চান। এই কারণে গঠনবাদীদের আলোচনায় অন্তর্দ্শন পদ্ধতি এবং অন্থষঙ্গর 
নিয়মগুলির উপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। 

ক্রিয়াবাদের ( 7500610091190)) দৃষ্টিকোণ থেকে গঠনবদের বিরুদ্ধে তীব্র 
আপত্তি উঠেছে। এই দৃষ্টিকোণ অন্ুসারে, মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম আলোচ্য 
বিষয় হল "মানসিক ক্রিয়া (109269] 0:0999898 বা 1077010208 ) বা আচরণ 
7 )। দাবি করা হয়েছে, গঠনবাদীরা রসায়ন বিজ্ঞানের যে-আদর্শে 
অন্প্রাণিত হতে চান তা আসলে অবাস্তরই | কেননা, মন বা মানপিক উপাদান 
হিসাবে যাই উল্লিখিত হোক-না-কেন রাসায়নিক পদার্থর মতো তা স্থির জডবস্ত 
নয়। পক্ষান্তরে গতিমুখীতা ব। পরিবর্তনশীলতাই (8528701970) মানসসত্তার 
প্রধানতম পরিচায়ক । অতএব মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মনের স্বরূপ, 
উপাদান বা গঠন নয়; তার পরিবর্তে মানসক্রিয়াই--আচরণের মধ্যে যে-ক্রিয়ার 
অভিব্যক্তি । স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি হিসাবে গঠনবাদীর1 অস্ত্র্শনের 
উপর যে-গ্ররুত্ব আরোপণ করতে চেয়েছেন তা শ্বীকারযোগ্য নয়; বস্তুত পদ্ধতি 
হিসাবে অস্তরর্শন দোষহুষ্ট। অতএব অস্তার্শনের মোহ পরিত্যাগ করে অন্যান্য 
বিজ্ঞানের মতোই মনোবিজ্ঞানেও পরিদর্শনমুলক পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য । এবং 
মনের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয়ের প্রস্তাবই যেহেতু অবাস্তর সেইহেতু এই 


২৮৮ মনোবিজ্ঞান 


মৌলিক উপাদানগুলি কীভাবে অন্থযঙ্গর নিয়ম অনুসারে সংগঠিত হয় তার 
আলোচনাও মনোবিজ্ঞানে প্রাধান্য পেতে পারে না। অতএব অন্ুষঙ্গর নিয়মগ্ুলির 
উপর এঁকাস্তিক গুরুত্ব আরোপণের প্রশ্ন ওঠে না। 

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হিসাবে জেম্স্‌ (0806৪ ), ভিউই (0ম), 
এঞ্জেল (40891), ওয়ার্ড ( দ্য: ), স্টাউট (88০৭৮ ) প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়। 
জেম্স্‌ নিজে অবশ্য কোন সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি প্রকট সমর্থন জ্ঞাপন করেননি? 
পক্ষান্তরে মোটের উপর নিরপেক্ষ ভঙ্গিতেই মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু তবুও তিনি মনের স্ববপ এবং গঠন নিয়ে মাথ। ঘামাননি , 
পক্ষান্তরে তাঁর মূল প্রতিপাগ্ঘ বিষয় হল চেতনা নিয়ত-গতিশীল বা নিয়ত- 
পরিবর্তনশীল (79০০6109 ০£ 69 36:9800. 01 0080108877989 ) , এই কারণে 
তিনি চেতনাপ্রবাহকে নদীর শআ্রোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ফলে তাকেও 
ক্রিয়াবাদের সমর্থক বলেই গ্রহণ কর] হয়। 

কিন্তু শুধু জেম্সই নন। এপ্জেল (08911 ), স্টাউট (9০০৮) প্রমুখ ক্রিয়া- 
বাদের বিশিষ্ট সমর্থকদের সঙ্গে নান! বিষয়ে মতান্তর সত্বেও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের 
বিবিধ সম্প্রদ।য়-প্রবর্তকেরাও গঠনবাদের প্রত্যাখ্যান প্রায় সকলেই একমত,__ 
যদ্দিও অবশ্যই তাদের নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নে গভীর মতবিরোধ এবং 
এমনকি প্রকট মতদ্বন্ও বর্তমান। যেমন, আচরণবাদী ওয়াট্ুসন্‌, অভিপ্রাযবাদী 
ম্যাক্ডুগাল, গেস্টাণ্টবাদী কফ কা এবং মন£সমীক্ষণবাদী ক্রয়েডের মধ্যে নানা বিষযে 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য ; কিন্ত গঠনবাদ প্রত্যাখ্যানে এবং নান অর্থে ক্রিয়াবাদেব 
মূল দাবি স্বীকারের দিক থেকে এদের সকলের মধ্যে সাদৃশ্বও স্বীকার্য। 

অতএব এই দিক থেকেই বলা যায়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
গঠনবাদের গুরুত্ব শ্বীকৃত হলেও আজকের দিনে মতবাদটির মূল্য মোটের উপব 
এঁতিহাসিক মাত্র । গঠনবাদের শক্তি বস্তত বিলীন হয়েছে । তার নানা কারণও 
আছে। এখানে ছুটি প্রধান কারণ উল্লেখ কর] যাক। 

প্রথমত, গঠনবাদ আসলে প্রাচীন দার্শনিক সংস্কারেরই পরিচায়ক। প্রথম 
পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, দীর্ঘ যুগ ধরে মনোবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখ! হিসাবেই 
পরিগণিত হয়েছিল। এবং দার্শনিকেরা প্রথম পর্যায়ে “আত্মা"র এবং পরবতী 
পর্যায়ে 'মনে'র স্বরূপ ও গঠন নিয়েই মাথা ঘামিয়েছিলেন। গঠনবাদীদের মধ্যে 
এই আদর্শের জেরই টিকে থেকেছে । কিন্তু এইভাবে মনোবিজ্ঞানকে দর্শনেরই 
অঙ্গীভূত করে রাখার বিরুদ্ধে এবং দার্শনিক বিচারের পদ্ধতিতেই মনোবিজ্ঞানেব 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালে তীব্র আপত্তি উঠেছে। দাবি করা 
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হয়েছে, দর্শনের প্রভাব থেকে মুক্ত করে মনোবিজ্ঞানকেও অন্থান্ত বিজ্ঞানের 
সমগোতীয় একটি নির্ভূলি বিজ্ঞানে পরিণত করতে হবে । অতএব, অন্তান্ত বিজ্ঞানের 
মতোই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিদর্শনমূলক পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব হয়েছে। 
কিন্তু স্থনির্িষ্ট পরিদর্শনমূলক পদ্ধতিতে মনের স্বরূপ ও মনের গঠন নিয়ে 
আলোচনার স্থযোগ নেই। পরিদর্শনের সাহায্যে শুধুমাত্র জানা সম্ভব, মানুষ 
(এবং মানবেতর প্রাণীও ) কী-করে-না-কবে__অর্থাৎ মূলতই ক্রিয়া বা আচরণের 
দিকটিই। 

দ্বিতীয়ত, আধুনিক কালে প্রানীবিজ্ঞানের (93019৫5 )-_-বিশেষত জীবজগতে 
ক্রমবিবর্তনবাদের (12190: ০01 73101921081 )ড010610)--প্রভাব ও প্রসার 
স্ববপ্রসারী ; স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা অবজ্ঞা করা সম্ভব নয়। 
তাই মান্থুষকেও আজ আর হ্্টিরাজ্যের কোন এক অভাবনীয় বিম্ময় বলে 
কল্পনা করার স্যোগ নেই। পক্ষান্তরে, এ-কথ। অবশ্য স্বীকার্ধ যে পারিপান্থিক 
অবস্থার সঙ্গে উন্নত থেকে উন্নততরভাবে প্রতিযোজনের ফলে অ্দীর্ঘকাল ধরে উন্নত 
থেকে উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে এবং মানুষ এই স্দীর্ঘ পরিবর্তনের ফলেই 
সবোন্নত প্রাণী হিসাবে দেখা দিয়েছে । প্রাণীজগতে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 
করেছে তার প্রকৃত কারণ অবশ্যই পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সবৌন্নত ব। 
স্শ্রেষ্ট প্রতিযোজন ক্ষমতা । অতএব, মানুষকে বাকি জীবজগতের ইতিহাস থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখবার স্থযোগ নেই এবং মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার 
স্বউন্নত প্রতিযোৌজন ক্ষমতাই ম্বীকার্ধ। অতএব, মানুষকেও ঠিকমত বোঝবার জন্য 
তাব মনের, স্বরূপ ও গঠন নিয়ে মাথা ঘামানে। নিরর৫থক। কেননা, প্রতিযোজনের 
দিক থেকে প্রকৃত বিচাধ হল বিভিন্ন মানসিক বা আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াই। অর্থাৎ, 
গঠনবাদীর যে-রকম মনকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি 
বিবিধ উপাদান অবিফারের দাবি করেন তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ কর]”, “বিচার করা", 
'চিন্তা করা, প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়া বা প্রক্রিয়াই মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়; কেনন! প্রতিযোজনের দ্িক থেকে এ-জাতীয় বিবিধ প্রক্রিয়ার উন্নতিই 
মানুষের প্রকৃত উন্নতির পরিচায়ক । কিংবা, প্রতিযোজনের সার্থকতা নির্ভর করে 
পারিপাশ্বিক থেকে আসা উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে সার্থক প্রতিবেদন বা প্রতিক্রিয়ার 
উপরই ; আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৮-১২), উদ্দীপকের প্ররত্যুত্তরে প্রতি- 
বেদনকেই আচরণ বলা হয়। অতএব, সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে মনের প্রকৃতি ও 
গঠন আলোচনার পরিবর্তে আচরণ সংক্রান্ত পরিদর্শনমূলক জ্ঞানের প্রতিই পক্ষপাত 
ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়েছে। 

১৯ 
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৩॥ ওয়াটসনের আচরণবাদ ( দা 8650718 7311851018]া) ) 

গঠনবাদ এবং গঠনবাদী-সমধিত অস্তর্দর্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেছেন সাম্প্রতিক আচরণবাদীর (7391781990:1868 )। এই আচরণ- 
বাদের প্রধানতম সমর্থক ও প্রচারক হলেন ওয়াটুসন্‌ ( ঘ৪০০)। সাম্প্রতিক 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই অবশ্ত মনোবিজ্ঞানকে মূলত আচরণ সংক্রান্ত 
বিজ্ঞান বলেই গ্রহণ করেন ; কিন্তু তবুও তাদের সকলকে আচরণবাদী বল! হয় না। 
কেননা, আচরণবাদী বলতে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক রকম চুড়াস্ত মতবাদের 
সমর্থকদেরই বোঝানো হয়। এই চুড়ান্ত মতবাদ অনুসারে “আত্মার মতোই 
“মন', “চেতনা” প্রভৃতির ধারণা প্রাচীন সংস্কারের ম্মারকমাত্র । অর্থাৎ, প্রাচীন ও 
মধ্য যুগের দার্শনিকেরা শরীরের অভ্যন্তরে আত্মা বলে যে-বস্তর কল্পনা করেছিলেন 
তার অস্তিত্-_অতএব তার বিষয়ে কোন রকম জ্ঞান__-তো অবশ্যই অলীক; কিন্ত 
আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা “চেতনা, “মন, প্রভৃতি নামান্তরের সাহায্যে আসলে 
একই রকম অলীক বিষয়কে আকড়ে থাকতে চান। সংক্ষেপে, "মন" বা “চেতনা 
বলে কিছুর সত্তা নেই ; অতএব মনোবিজ্ঞান থেকে এগুলির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বাদ 
দিতে হবে। আচরণবাদীদের মতে মানুষ নেহাতই একটি যন্ত্রের মতো ; মানব- 
নিমিত অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য শুধু এই যে মানুষ নামের যন্ত্রটি তুলনায় 
অত্যন্ত জটিল; শ্বভাবতই এ-যস্ত্রের ক্রিয়াকলাপও বিশেষ জটিলতারই পরিচায়ক। 
কিন্তু যতো জটিলই হোক না কেন, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াই মূলত যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র। 
এই জটিল ক্রিয়াকেই মান্থষের আচরণ (097%51০58:) বলা হয়। ন্বভাবতই 
ওয়াটুসনের মতে এই আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় এবং 
এই আচরণ তার মতে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক বা যন্ত্রের ক্রিয়ার মতোই। 


ওয়াটুসনের অনেক আগে দার্শনিক দেকার্থস্‌ (706908769৪ ) বলেছিলেন, 
মানবেতর প্রাণী যন্ত্রমাত্রই । অবশ্য তিনি মানুষকেও অন্তান্ত জীবজস্তর মতো 
যন্্রমাত্র মনে করেননি । কিন্তু ওয়া্‌সনের সময়ে জীবজস্তর আচরণ সংক্রান্ত স্থউন্নত 
গবেষণা হয়েছে থর্ণভাইক (1ু3020016), পাভলভ. (&₹1০%) প্রমুখ 
বিজ্ঞানীদের গবেষণা । এই সব গবেষণার ফলাফলকে ওয়াটুসন্‌ সম্পূর্ণ যাস্ত্িক 
অর্থেই গ্রহণ করতে চান এবং তিনি দাবি করেন, মানবেতর প্রাণী এবং মানুষের 
আচরণের মধ্যে আসলে কোন রকম মৌলিক বা গুণগত পার্থক্য নেই। এবং 
“মানবেতর প্রাণীর আচরণ যেহেতু ওয়াট্সনের বিচারে নেহাতই যাস্ত্রিক সেইহেতু 
“মানব-আচরণও তাঁর কাছে যাক্্রিক ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। 
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আচরণবাদীর! জীবজন্তর মতোই মানব-আচরণকে ঠিক কোন্‌ অর্থে যাস্ত্িক ক্রিয়া 
বলে বর্ণনা ধরতে চান? তাদের মতে, আচরণ “উদ্দীপক -৯ প্রতিবেদন' ছাড়। 
কিছুই নয়। অর্থাৎ, বহির্জগৎ থেকে পাওয়া উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে জীবদেহে যন্ত্র 
চালিতের মতো প্রতিবেদন দেখা দেয়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ৭ এবং 
পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য), আধুনিক কালের অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনোবিজ্ঞানকে আচরণ 
নংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে চান এবং এই অর্থ স্বীকৃত হলে পরই মনোবিজ্ঞানের 
পক্ষে অন্যান্ত বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি নিঠুল বিজ্ঞানে পরিণত হুবার সম্ভাবনা । এবং 
'উদ্দীপক-স্প্রতিবেদনই” আচরণের ব্যাখ্যায় মূলস্থত্র বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্ত 
তবুও আচরণবাদারা যে-রকম যান্ত্রিক অর্থে আচরণ বা “উদ্দীপক -৯ প্রতিবেদন, 
ক্রিয়াকে বুঝতে চান তা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। কেনন। মানুষ শুধুমাত্র নানা 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গর যোগফলই নয়; পক্ষান্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানুষটির এক সামগ্রিক 
ব্ক্তিসত্তাও বততমান। এই মানুষটি, উডওয়ার্থ (ঘম ০০৫০:%])) যেমন বলছেন, 
ভালবাসে বা ম্বণ! করে ; সাফল্য অর্জন করে বা অকৃতকাধ হয়। তাকে সম্পাদন 
করতে হয় দায়িত্ব, সমাধান করতে হয় সমস্যা । আশপাশের অন্তান্ত মানুষের 
নঙ্গে সে মানিয়ে চলতে পারে, বা হয়ত নাও পারে । সংক্ষেপে, আচরণ অবশ্যই 
'উদ্দীপক-৯প্রতিবেদন' মূলক প্রক্রিয়া; কিন্তু উদ্দীপক গ্রহণ করে ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট 
মানুষ এবং এই উদ্দীপক গ্রহণের ফলে তার অভ্যন্তরে চিন্তা-চেতন], ভাব-আবেগ 
জাতীয় নান! ঘটন। ঘটে । এই আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলিকেই সাধারণত 'মানসিক' 
আখ্য! দেওয় হয়। মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে অবশ্য আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞত! পাওয়া সম্ভব নয়? কিন্ত প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট আচরণকে বিশ্লেষণ করে তিনি 
আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলির অস্তিত্ব অনুমান করতে পারেন-_পদার্থবিজ্ঞানী যেমন 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চোখে দেখেন না, কিন্তু বিবিধ বস্তুকে মাটির দিকে পড়তে দেখে 
শাধ্যাকৰণের কথা অন্ুমানমূলফভাবে জানতে পারেন। 

কিন্তু ওয়াটুসনের মতে, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মানুষের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার কথ৷ 
বস্তত অর্থহীন । তিনি বলেন, উদ্দীপক পেলে মানুষের দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ যন্ত্রচালিতের 
মতোই প্রতিক্রিয়া করে-_যেমন, বি্যুত্চালিত যন্ত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি পৌছুলেই 
যন্ত্রটি সক্রিয় হয়। অতএব, অন্তান্ত মনোবিজ্ঞানী যে-আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীকে 
আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা অর্থে মানসিক আখ্যা! দেন সেগুলি ওয়াটুসন্-পস্থীদের 
আলোচনায় নিছক যাস্তিক ক্রিয়ারই পরিচায়ক | অতএব তার! বলেন, মনোবিজ্ঞান 
থেকে 'সংবেদন', “চিন্তা”, 'আবেগ-অন্ুভূতি', "্থৃতি' গ্রভৃতি শব্বকেই পরিহার কর! 
প্রয়োজন ; কেননা এই শব্দগুলি “মন, বা “চেতনা” সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কারেরই 


২৯২ মনোবিজ্ঞান 


পরিচায়ক | ম্বভাবতই আচরণবাদীরা তথাকথিত 'সংবেদন', “চিন্তা' গ্রভৃত্রি 
সম্পূর্ণ যাস্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেছেন । যেমন, “সংবেদনের” পরিবর্তে তীরা 
ব্যবহার করেন “প্রতিক্রিয়া” শব । 


তথাকঘিত “চিন্তা” ও “কল্পন1' আচরণবাদীদের মতে অস্ফুট পেশী-পরিচালন 
ছাড়া আর কিছুই নয়: শিশুর! চেঁচিয়ে-চেচিয়ে চিন্তা করে, অর্থাৎ নিজেদের সঙ্গেই 
কথা বলে; তার! যতো বড়ো হয় ততোই তাদের চিন্তার উচ্চারিত দিকটি অক্ফুট 
হতে থাকে ; বয়ংপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবশ্ঠ চিন্তার সময় শব্ধ উচ্চারণ করে না; কিন্তু তার 
ৃষ্টান্তেও বাক্যস্ত্রের পেশীগুলি খুবই সুক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে; অন্যান্ত মনোবিজ্ঞানী 
যাকে চিন্তা বলেন তা আসলে বাক্যস্ত্রের পেশীগুলির এই ক্রিয়াই, তবে বয়ঃপ্রাঞ্ 
ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তে এক্রিয়া এমনই স্ম্্ম যে তা উচ্চারিত শবে পরিণত হয় না; 
অর্থাৎ, সংক্ষেপে অনুচ্চারিতভাবে কথা কওয়াকেই চিন্তা বল! হয়। তথাকথিত 
“আবেগ'কেও ওয়াট্সন্‌ শুধুমাত্র দেহিক পরিবর্তন হিসাবেই ব্যাখ্যা করেন : সমগ্র- 
ভাবে দেহ্যন্ত্রটির গভীর পরিবতনই--এবং বিশেষত আন্তরযন্ত্র (159978] ) ও 
গরন্থিসমুহের গভীর পরিবর্তনকেই__ আবেগ বলা হয়। 


আচরণকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক অর্থে “উদ্দীপক-্প্রতিবেদন' ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন 
বলেই ওয়াট্সন্-পন্থীদের মতে আচরণের ব্যাখ্যায় সহজাত প্রবৃত্তি (00867596) এবং 
বংশগতির (79:91) কোন রকম ভূমিকাই স্বীকারযোগ্য হতে পারে না। 
আচরণ যদি পারিপাশ্বিক জগৎ থেকে পাওয়! উদ্দীপকের প্রত্যুত্তরে যন্ত্রচালিতের 
মতো প্রতিবেদনই হয় তাহলে আচরণের সবটুকু বৈশিষ্ট্যই পারিপাশ্থিক থেকে 
পাওয়া উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই বোঝা সম্ভব হবে। অর্থ, আচরণের 
ব্যাখ্যায় পারিপাস্থিকের (7:07:021920) প্রভাবই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বংশগত 
স্থত্রে লন্ধ তথাকথিত সহজ-প্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অবান্তর । 


উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যাবে, সাবেকী মনোবিজ্ঞানের 
গঠনবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষত অন্ত্র্শন পদ্ধতির উপর এঁকান্তিক গুরুত্ব আরো- 
পণের বিরুদ্ধে গ্রতিক্রিয়৷ হিসাবে আচরণবাদের বেজ্ঞানিক অবদান অবশ্ঠ স্ীকার্য। 
কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া আচরণবাদীদের দৃষ্টান্তে যে-চূড়াস্ত রূপ গ্রহণ করেছে তা 
্বীকার্ধ হতে পারে না। কেননা, মাশ্গষকে শুধুমাত্র যন্ত্র বলে বর্ণন1 করার প্রয়াস 
অবশ্যই অতিশয়োক্তি দোষে ছুষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মনোবিজ্ঞানকে 
মূলতই আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করলেও ওয়াট্সন্-পন্থীদের মতো 
"আচরণকে নিছক ঘাত্রিক ক্রিয়। বলে গ্রহণ করার কারণ নেই। 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় ২৯৩ 


৪ ॥ ম্যাক্ডুগলের অভিপ্রায়বাদ (1107)0868118 0)0815197, 01" 
[01০07191৯85 ০1)0106$ ) 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি (পৃ. ২৪ দ্রষ্টব্য ), ম্যাক্ডুগালও মনোবিজ্ঞানকে 
আচরণ সংক্তান্ত বিজ্ঞান বলেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে-অর্থে এবং 
যে-দৃষ্টিভজি থেকে আচরণকে বুঝতে চান তা উপরোক্ত ওয়াটুসন্-পন্থী বা আচরণ- 
বাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। ওয়াটুসনের মতে আচরণ একটি যান্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র ; 
পক্ষান্তরে ম্যাকৃড়ুগালের মতে আচরণ মূলতই কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্ট (1072089) 
সিদ্ধির উপায় । এই কারণে ম্যাকৃড়ুগালের মতবাদকে অভিপ্রায়বাঁদ (001)05151971) 
আখ্যা দেওয়া,হয়। তার সম্প্রদ্ায়টি নামান্তরে “হমিক মনোবিজ্ঞান (702019 
1১১০1১০1০৪১) বলেও উল্লিখিত। 'হমিক" নামটি গীক শব্দ 'হরমে? (7,076) 
থেকে গৃহীত হয়েছে । শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল, তীব্র কর্নপ্রেরণা। ম্যাকৃড়- 
গালের মতে; আচরণম।ত্রেরই মূলম্থত্র কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তীব্র কর্মপ্রেরণার 
মধ্যেই অনুমেয় ; এই কারণেই তার সম্প্রদায় হমিক (7০7৮০) নামে উল্লিখিত। 

আভ্যন্তরীণ কর্ম প্রেরণাকেই মানসসত্তার মূল লক্ষণ বলে প্রতিপন্ন করার 
উদ্দেক্যে অভিপ্রায়বাদীরা সহজ-প্রবৃত্তির (1086109%) উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপণের প্রস্তাব করেন। সাবেকী মনোবিজ্ঞানের__-বিশেষত গঠনবাদের__ 
বিরুদ্ধে অভিপ্রায়বাদীদের বিশেষ অভিযোগ এই যে সাবেকী মনোবিজ্ঞানে সহজ- 
প্রবৃত্তির প্রকৃত ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি এবং বিশেষত মানব মনের বিচারে সহজ- 
বৃত্তির ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতই হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল অন্ত্দর্শন 
পদ্ধতি । এ-পদ্ধতি অনুসরণ করলে মনোবিজ্ঞানের আলোচন। থেকে মানবেতর জীব- 
জন্তর আচরণ বাঁদ পডবাঁরই কথা ; কেননা, অস্ত্দর্শনের সাহায্যে অন্তাস্ জীবজস্তর 
মানসসত্বা সংক্রান্ত অন্তত কোন রকম সরাসরি জ্ঞান পাবার প্রশ্নই ওঠে ন|। 
অন্তর্র্শনের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানী বডোজোর নিজের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণই 
করতে পারেন এবং সে-বিশ্লেষণের ফলে তার পক্ষে শেষ পর্যস্ত মানস-পরমাণুর 
(087681 ৪60009) কল্পনাতে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক । গঠনবাদীদের আলোচনা 
বস্তত এ-জাতীয় কল্পনাতেই পরিসমাপ্ত হয়েছে : রসায়নবিজ্ঞানীর আদর্শ অনুসরণ 
করে তীর। মনকে বিশ্লেষণ করে মনের মৌলিক উপাদানগুলি নির্ণয়েরই প্রয়াস 
করেছেন। শুধু তাই নয়; অন্ত্দর্শন পদ্ধতির ফলে মানুষ এবং মানবেতর জীব- 
জন্তর মধ্যে কোন একরকম গুণগত পার্থক্যই অন্থুমান করা স্বাভাবিক! এই 
কারণে, সাবেকী মনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় মানুষের বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধি বা বিচার- 
বিবেচনা; পক্ষান্তরে সহজপ-্রবৃত্তি শ্রধুমাত্র জীবজস্তরই বৈশিষ্ট্য । অভিপ্রায়বাদ 


২৯৪ মনোবিজ্ঞান 


অন্ভসারে, মানব মন সংক্রান্ত এ-জাতীয় ধারণ! একাস্তিক সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। 
স্বভাবতই তারা অন্তর্দরশশন পদ্ধতির বিশেষ বিরোধিতা করেন | তাদের দাবি হল, 
অন্ত্দর্শন পদ্ধতি পরিহার করে পরিদর্শনমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে 
এবং পরিদর্শনমূলক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে মানুষ এবং মানবেতর জীবজস্তর 
আচরণ তুঙগনামূলকভাবে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারবো, বুদ্ধি এবং সহজ- 
প্রবৃত্তির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনরকম গুণগত পার্থক্য নেই ; মানব এবং মানবেতর 
জীবজন্তর আচরণের মধে)ও কোনরকম গুণগত পার্থক্য স্বীকার্ধ নয়; বস্তত 
মানবেতর জীবজন্তদের মতোই মানব-আচরণের মূল উৎস বলতে বিবিধ সহজ- 
প্রবৃত্িই। অতএব অভিগ্রায়বাদ অনুসারে, সহজ-প্রবৃত্তির আদিম প্রেরণা দ্বারাই 
পরিচালিত হয় মানব এবং মানবেতর প্রাণীর সমস্ত আচরণ। যে-বুদ্ধি বাঁ বিচার- 
বিষেচন1! সাবেকী মতে মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলে উল্লিখিত অভিপ্রায়বাদ 
অনুসারে তাও শেষ পর্স্ত সহজপ-প্রবৃত্তির এ আদিম তাড়নার দ্বারাই পরিচালিত। 
কিন্তু অবশ্যই তা যন্ত্রচালিতের মতো পরিচালিত নয়; অর্থাৎ, সহজ-প্রবৃত্তিব 
আদিম তাডনাকেই অভিপ্রায়বাদীর! সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেও তাদের দৃষ্টিতে মানুষ 
ব! জীবজন্তর কোন আচরণই যাস্ত্রিক নয়। কেননা, সহজ-প্রবৃত্তির এই তাড়না 
কোন-না-কোন অভিপ্রায় ব1 উদ্দেশ্ট সাধনের দিকেই সকলকে পরিচালিত করে। 
অর্থাৎ সহজ-প্রবৃত্তির দ্বার পরিচালিত হয়ে সকলেই কোন-না-কোন লক্ষ্যে উপনীত 
হতে চায়; এই দিক থেকে লক্ষ্য লাভের প্রয়াসই (0081-89917176) সমস্ত আচরণের 
প্রকৃত বৈশিষ্ট্য । এই সহজ-প্রবৃত্তিগুলি অবশ্যই বংশগত স্থত্রে লব্ধ হয়; অতএব 
আচরণের ব্যাখ্যায় অভিপ্রায়বাদীর! পারিপাশ্থিকের (05170070606) তুলনায় 
ংশগতির (79:95) প্রভাবকেই বিশেষ গুরুত্ব দেন। 

অতএব দ্বেখা যাচ্ছে, আচরণবার্দীদের মতোই সাবেকী মনোবিজ্ঞানের গঠনবাদ 
এবং অস্ত্র্শন পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও অভিগ্রায়বাদীর! আচরণবাদীদের 
যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙগিরও বিশেষ বিরোধী ; মানব এবং অন্তান্থ জীবজজ্তকে যন্ত্রের মতো 
পারিপাখ্িক প্রভাবের দাদ বলে বিবেচনা করার পরিবর্তে তারা জন্মগত সুত্রে 
সহজ-প্রবুত্তির উপর একাস্তিক গুরুত্ব অর্গণ করে এবং সহজ-প্রবৃত্তিকে মূলতই লক্ষ্য- 
লাভের উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করে তারা একরকম উদ্দেশ্মূলক মনোবিজ্ঞানের 
(91991081081 78501701085) প্রচার করেছেন। স্বভাবতই সহজ প্রবৃত্তি সংক্রান্ত 
বিশিষ্ট মতবাদ্দের উপরই এই সম্প্রদ্ধায়ের তত্বগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । আমরা 
ইতিপূর্বে (পৃ. ১৯৮-২০১ এবং ২৫২-২৫৪ দ্রষ্টব্য ), ম্যাক্ডূগালের সহজ-প্রবৃত্তি 
-অংক্রান্ত মতবাদ আলোচন! করেছি, এবং দেখেছি, তিনি সহজ-প্রবৃত্তির যে-তালিক 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় ২৯৫ 


দিয়েছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে আপত্তিজনক । অর্থাৎ, সমস্ত আচরণকেই যেন-তেন- 
প্রকারে সহজ-প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক বলে প্রমাণ করার উৎসাহে তিনি সহজ-প্রবৃত্তিকে 
এমনই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছেন যে তা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। 
আসলে উদ্দেশ্টবাদ ([519010%) নামের নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্বই সহজপ-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত ম্যাকৃডুগালের মতবাদটির মূল প্রেরণা বলে 
অনুমিত হয়। এইভাবে এক দার্শনিক মতের দ্বার! প্রভাবিত হয়ে মনোবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে সহজ-প্রবৃত্তির গুরুত্ব সংক্রান্ত তিনি অতিশয়োক্তিই করেছেন, যদিও গঠনবাদ 
এবং অস্তর্র্শন পদ্ধতির বিরোধিতার মতোই আচরণবাদীদের যাক্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির 
বিরোধিতা মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে 
বিবেচিত হতে পারে । 


৫॥ ককফ-কা প্রমুখর গোস্টাপ্টবাদ (0936816 7৪561)01065 ০1 1001118 
৪1)0 0610978 0) 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জার্মানীতে মনোবিজ্ঞানের আর একটি নৃত্তন 
সম্প্রদায়ের উদ্তব হয় ; সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ও প্রধানতম প্রচারকদের নাম কফকা 
(8০1৮8), কোয়েলার (.০917157), ভের্টহাঁইমের ( 9:02510598) ইত্যাদি | এদের 
মতবাদকে সাধারণত গেস্টান্টবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। গেস্টান্ট (399%95816) শব্দটি 
অবশ্তই জার্জান; কিন্তু ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিতেও এই জার্মান শব্বটিই 
ব্যবহার করার কারণ হল অন্যান্য ভাষায় এর সম্পূর্ণ নিখুঁত প্রতিশব পাওয়া কঠিন__ 
হয়ত সম্ভবই নয়। গেস্টাপ্ট শব্দের ব্যাখ্যায় ইংরেজীতে ফর্ম (6০2), প্যাটার্ন 
(১690), কন্‌ফিগারেশন্‌ (০০০889981০0) প্রভৃতি কথ ব্যবহার কর] হয়; বাংলায় 
আমরা 'সামগ্রিক রূপ" বা! 'পূর্ণাঙ্গতা” বা 'সামঞ্জশ্ততা” প্রভৃতি কথার সাহায্যে গেস্টাণ্ট 
শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্ধের কিছুটা! আভাস পেতে পারি। মোটকথা, এই সম্প্রদায়ের 
মূল দাবি হল মনের একটি পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক বা সামঞ্জশ্তময় রূপ আছে এবং এই 
রূপটিই মনের স্ব্ূপ। অর্থাৎ, মন বলতে বিবিধ মানসিক উপাদানের সমগ্টিমাত্র 
নয়; বস্তত, মনকে বিবিধ মানসিক উপাদানের সমষ্টি বলে কল্পনা করলে, বা, 
বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের বিবিধ মানসিক উপাদান নির্ণয়ের প্রয়াস 
করলে আমরা মনের স্বরূপ উপলব্ধির সম্ভতাবন। থেকেই বঞ্চিত হবেো1। পক্ষান্তরে 
মনোবিজ্ঞানীর প্ররুত উদ্দেশ্য হল মনের এই সামগ্রিক রূপটি উদ্ধার কর৷, কিংবা, 
প্রতিটি মানসিক ঘটনার মধ্যে কীভাবে এই সামগ্রিকতার পরিচয় পাওয়া ষায় তারই 
অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা । 


২৯৬ মনোবিজ্ঞান . 


অতএব সহজেই বোঝা যায়, অভিপ্রায়বা এবং আচরণবাদের মতোই গেস্টাপ্ট- 
বাদও মূলতই সাবেকী মনোবিজ্ঞানের গঠনবাদ এবং অন্ষজবাদের বিরুদ্ধে এক- 
রকমের বিদ্রোহই,_যদ্িও অবশ্ঠই অভিপ্রায়বাদ, আচরণবাদ এবং গেস্টান্টবাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও বর্তমান । গেস্টাল্টবাদীর1 প্রতিটি মানসিক 
ঘটনাকে ই অভিপ্রায়বাদীদের মতো সহজ-প্রবৃত্তির পরিচায়ক-__অতএব উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
উপায়মাত্র_মনে করেন না; আচরণবাদীদের মতোও প্রতিটি মানসিক ঘটনাকেই 
তীর! দেহের যাস্ত্রিক ক্রিয়ামাত্র মনে করেন না; তবুও গঠনবাদীর। যে-ভাবে মনকে 
বিশ্লেষণ করে মনের বিবিধ উপাদান আবিষ্কারের প্রস্তাব করেন এবং অনুষ্গর 
নিয়মগুলির উপর যে-অসীম গুরুত্ব আরোপণ করতে চান গেস্টাপ্টবাদীরাও তার 
বিশেষ বিরোধিতা করেন । বস্তুত তার! গঠনবাদকে একরকম 'ইট-স্বরকির মনোবিদ্। 
(37107-9/00-1)07697 055 9701096) বলে হিসাবে উপহাস করেছেন ; অর্থাৎ, একটি 
ইমারত যে-রকম ইট-চুন-স্থরকি প্রভৃতি নানা রকম উপাদান দিয়ে গড়া হয় গঠনবাদের 
দৃ্টিতেও মন এ-জাতীয় বিবিধ উপাদান দিয়ে গঠিত। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ 
ভূল। কেননা, মানসসত্তার সামগ্রিক রূপটির পরিচয়ই তার প্রকৃত পরিচয় । এবং 
মনকে বিবিধ উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টার ফলে এই সামগ্রিক রূপটির পরিচয়ই 
ক্ষুণ্ন হয়, বা গ্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, গঠনবাদের 
বিরুদ্ধে এজাতীয় তীব্র বিরোধিতা! সত্বেও গেস্টান্টবাদীরা আচরণবাদী প্রভৃতির মতো 
সাবেকী অস্তরর্শন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে চাননি । অর্থাৎ, গেস্টাপ্ট- 
বাদীদের মতেও অন্তর্দর্শন সম্ভব ; কিন্তু অন্ত্দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা 
হল মনের সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি। তাই অস্তরর্শন পদ্ধতি স্বীকার করলেও 
গঠনবাদীরা এই পদ্ধতির যে-ডদ্ধেশ্ট পরিকল্পন! করেছেন গেস্টাণ্টবাদীদের মতে তা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কেননা গঠনবাদীদের মতে অন্তর্দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মনকে 
বিশ্লেষণ করে মনের বিবিধ উপাদানকে সনাক্ত করাই । 

গেস্টাণ্টবাদীর1 অবশ্য বিশেষত প্রত্যক্ষ (9:09110) প্রসঙ্গেই নানা রকম 
পরীক্ষা! করেছেন ; এই পরীক্ষাগুলির সাহায্যে তার] প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন 
যে প্রত্যক্ষ নামের মানসিক ঘটনার একটি সামগ্রিক রূপ বর্তমান এবং এই সামগ্রিক 
রূপটিই তার প্ররুত রূপ। আমরা ইতিপূর্বে (পৃ. ১১৭-১১৮ দ্রব্য ), প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে 
গেস্টাপ্টবাদীদের মতবাদ আলোচনা করেছি। বর্তমানে তাঁদের আর কয়েকটি 
সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। 

এই সম্প্রদায়ের মতে শুধু যে গ্রত্যক্ষরই এক সামগ্রিক রূপ বর্তমান তাই নয়, 
গ্রত্যক্ষকালে বা প্রত্যক্ষর আহ্ষঙ্গিক হিসাবে যে-সব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে 


মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সম্প্রদায় ১১৭ 


সেগুলির মধ্যেও একরকম সামগ্রিক রূপ বা একরকম “প্যাটার্ন (9%6697) বর্তমান । 
গেস্টাপ্টবাদীদের এই মতটি সাধারণত “ইসোমফিসিম্‌ (8০220798180) নামে 
উল্লিখিত। প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে সামগ্রিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আবোপণ করেন বলেই 
গেস্টাপ্টবাদীদের মতে গতি এবং দুরত্ব সংক্রান্তও আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানই লাভ করি । 
অর্থাৎ, সাবেকী মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করেছিলেন সংবেদনের কয়েক রকম বৈশিষ্ট্য 
থেকে আমরা মূলত অন্থমানমূলকভাবেই গতি ও দুরত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করি; 
কিন্তু গেস্টাণ্টবাদীরা প্রত্যক্ষর উপাদান হিসাবে সংবেদনের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন 
এবং পরীক্ষামূলকভাবে তারা দেখতে চান যে গতি এবং দূরত্বর জ্ঞানও সামগ্রিকভাবে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানই । 

গেস্টাণ্টবাদীরা বিশেষত প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে গবেষণা করলেও মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য 
কয়েকটি সমস্যা সংক্রান্ত তাদের সিদ্ধান্ত আধুনিককালে বিশেষ চাঞ্চল্য স্থষ্টি করেছে। 
যেমন, শিক্ষা! (1,987517£) সংক্রান্ত তাদের মত উল্লেখ কর যায়। এই মতে শিক্ষ! 
হল, সামগ্রিকভাবে একটি বিষয় বা অবস্থা সংক্রান্ত অস্তদূর্টটি (0511) লাভ এবং 
এই অস্তূর্টি আমরা নানা রকম ভূলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ধারে ধীরে অগ্রসর হয়ে লাভ 
করি না; তার পরিবর্তে আকম্মিকভাবে আমরা এই অন্তদ্টি লাভ করে থাকি। 
তেমনি, সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গেস্টাণ্টবাদীরা চিন্তা (1117306), সহজ- 
প্রবৃত্তি ([756809$) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের নানা সমস্যার সমাধান খুজেছেন। 

বলাই বাহুল্য, আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলেই 
গেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের সমস্ত দাবিও সর্বস্বীকৃত নয় । অর্থাৎ, এই দাবিগুলি নিয়ে নান! 
রকম মতভেদ এবং বিতর্ক আছে। তবুও মোটের উপর বল! যায় সাবেকী গঠনবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে গেস্টান্টবাদের গুরুত্ব অবশ্ঠই শ্বীকার্ধ, যদিচ সম্প্রদায়ান্তরের 
অন্তান্ত মনোবিজ্ঞানী গেন্টাপ্টবাদীদের নানা সিদ্ধান্তের প্ররুত বৈজ্ঞানিক মযাদা 
স্বীকারের পরিবর্তে এগুলিকে অনেকাংশে কবি-বল্পনাহবলভ বা অতিরঞ্জিত বলেই 
সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অন্তত এইটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে 
গেস্টাপ্টবাদীদের পরীক্ষাবলী অবশ্তই চিত্তাকর্ষক এবং প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত সাবেকা 
ধারণ পরিহারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক । 


৬॥ স্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ (৮৪5 070877815818 ০01 69৫) 

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের একটি সম্প্রদায়কে মনঃসমীক্ষণ আখ্যা দেওয়া হয়। 
সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ছিলেন ফ্রয়েড। কিন্তু মনঃসমীক্ষণ বলতে মনোবিকারের (169768] 
701568898) একরকম নির্দিষ্ট চিকিৎস! পদ্ধতিও বোঝায় । বস্তত চিকিৎসক হিসাবেই 


২৯৮ মনোবিজ্ঞান . 


ক্রয়েড তার কাজ শুরু করেছিলেন এবং মনোবিকারের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার 
করাই ছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য । তার আবিষ্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতির নাম থেকেই 
সম্প্রদায়টির নামকরণ হয়েছিল। অতএব মনোবিকার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাবার 
পরই আমাদের পক্ষে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়টির আলোচনা 
স্ববিধাজনক হবে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক রূপগুলির 
আলোচন! প্রসঙ্গে বিবিধ মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবো । অতএব তারপর 
একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আমর! মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়টির আলোচন! উখাপন 
করবো। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
ব্যক্তিত্ব ( চ21901581865) 


ব্যক্তিত্বর অর্থ (11958101705 01 17১97801718111) 


আমর! ইতিপূর্বে একাধিকবার দেখেছি, একই শব্দ দৈনন্দিন ভাষা-ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে এবং মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়ে 
থাকে | ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে এ-কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অর্থাৎ, চলতি কথায় 
আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে যা-বুঝি মনোবিজ্ঞানে তা বোঝায় না। অবশ্ঠই মনো- 
বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যক্তিত্ব সমস্তা বিশেষ কঠিন এবং জটিল; সা-্প্রতিক 
কালে এই সমস্য! নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু 
প্রথমে দেখা যাক, ব্যক্তিত্ব বলতে মনোবিজ্ঞানে মূলত কী বোঝায় । এই উদ্দেশ্যে 
প্রথমে ব্যক্তিত্ব শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান-সম্মত অর্থের পার্থক্য নির্ণয় 
করাই স্থবিধাজনক হবে। 

চলতি কথায় আমরা বলি, “ব্যক্তিত্ব ছিল বটে বিগ্ভাসাগরের ! যেমন নিভণক 
পৌরুষ, তেমনি অসীম মমতা- বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুস্থমের চেয়ে কোমল!" কিংবা, 
হয়ত বলি; “অমুখ লোকের কোন ব্যক্তিত্ই নেই? তাই তাকে ক্রিকেট দলের 
অধিনায়ক করা যায় না।, 

'এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে ব্যক্তিত্ব বলতে আমর! কী বুঝি? বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্‌ * 
ছিল-_অর্থাৎ, তাঁর আচরণ ছিল বিবিধ মহৎ গুণের পরিচায়ক। ক্রিকেট দলের 
অধিনায়ক হবার জন্ত ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন; এখানেও ব্যক্তিত্ব বলতে আচরণের 
কয়েক রকম গুণ বা বৈশিষ্ট্যই বোঝায়-_দলের অধিনায়কত্ব করার পক্ষে আচরণের 
যে-গুণ বা বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য । কারুর আচরণে এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়, কিন্ত সকলের আচরণেই তা পাওয়া যায় না; যাদের আচরণ এই বেশিষ্ট্যগুলির 
পরিচায়ক তাদের ব্যক্তিত্ব বর্তমান, ধাদের আচরণে এগুলির অভাব তাদের 
ব্যক্তিত্বরও অভাব। 

মনোবিজ্ঞানে কিন্তু ব্যক্তিত্র অর্থ সম্পূর্ণ ব্বতন্ত্র। প্রতি ব্যক্তির আচরণের 
সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই তার ব্যক্তিত্ব । অতএব, কারুর ব্যক্তিত্ব আছে এবং কারুর 
ব্যক্কিত্ব নেই__এ-জাতীয় মন্তব্য মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অবাস্তর ও অর্থহীন । 


৩০০ মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তিমাত্রেরই ব্যক্তিত্ব বর্তমান, যর্দিও বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন প্রকারের | 
বিছ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব একরকম: তার আচরণ পর্যালোচনা করে যে-প্রধানতম 
বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির সামশ্রিকতাকেই বিগ্যাসাগরেব ব্যত্তিত্‌ 
বলা হবে। অতএব বলা যায়, সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠ, কর্মক্ষমতা, আত্মমর্ধীদা, করুণা, 
মমত৷ প্রভৃতি আচরণের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব। 
অপরপক্ষে আর একজনের আচরণ পর্যালোচন! করে তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
দেখ! যেতে পারে দুর্বলতা, ক।পুরুষতা, মিথ্যাবাদিতী,, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি, ইত্যান্চি। 
এ-ক্ষেরেও কিন্ত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হবে না যে এই ব্যক্তিটির কোন 
ব্যক্তিত্বই নেই। মনোবিজ্ঞানী শুধু বলবেন, তার ব্যক্তিত্ব ভিন্ন প্রকারের-_ 
কাপুরুষতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয় বা সামশ্রিকতা। তেমনি, যার আচরণ 
দলের বাকি সকলকে পরিচালনা কবার দক্ষতা-স্থচক তার ব্যক্তিত্ব একরকম ; যাব 
আচরণ বাকি সকলকে পরিচালনা করার অক্ষমতা -সুচক তার ব্যক্তিত্ব অন্যরকম । 
একজনের ব্যক্তিত্ব অধিনায়কত্বের পক্ষে উপষে।গী, অপরজনের ব্যক্তিত্ব অনুপযোগী । 
কিন্তু তার মানে এই নয় যে একজনের ব্যক্তিত্ব বর্তমান, অপরজন ব্যক্তিত্ববিহীন | 


২॥ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র (১6150178111 2100 01)9780691) 


ব্যক্তিত্বর মনোবিজ্ঞান-সম্মত অর্থটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য চরিত্রের সঙ্গে 
তার পার্থক্য দেখা যাক। আচরণের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করে নৈতিক বিচারের 
বিষয়বস্ত-__অর্থাৎ্, যেগুলিকে ভাল বা মন্দ আখ্যা! দেওয়া! হয়- সেগুলির সামগ্সি 
কতাকেই ব্যক্তির চরিত্র বলা হয়। অর্থাৎ, চরিত্র মূলতই নীতিশান্ত্বের আলোচ্য 
বিষয়। যার আচরণে সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা৷ প্রভৃতির পরিচয় তার চরিত্র 
ভাল; তাকে সংচরিত্র বলা হয়। যার আচরণে মিথ্যাবাদিতা, স্বার্থপরতা! গভৃতিব 
পরিচয় তার চরিত্র মন্দ; তাকে মন্দ-চরিত্র বলা হয়। 

কিন্ত আচরণের নান! বৈশিষ্্যকেই না-বল! যাঁয় ভাল, না মন্দ। অর্থাৎ, নৈতিক 
বিচারের পক্ষে সেগুলি প্রাসঙ্গিকই নয়। যেমন, বুদ্ধি-নিরুদ্ধিতার বিচার, বা 
দক্ষতা-অদক্ষতার বিচার । বস্তত দেখ! যায়, নৈতিক বিচারের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক 
নান1 বেশিষ্ট্যই ব্যক্তিত্ব বিচারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । যেমন, 
ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আভ্যন্তরীণ ভাবাবেগের তুলনায় বাহ পরিবেশের প্রতিই অনেক 
বেশি মনোযোগী, অপর ব্যক্তি হয়ত বান পরিবেশের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ 
ভাবাবেগের প্রতিই বেশি মনোযোগী । আমরা পরে দেখবো, ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় 
প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্‌ 


ব্যক্তিত্ব. ৩০১ 


আরোপণের কারণ আছে; কিন্তু নীতিবিদেত দৃষ্টিকোণ থেকে-_অর্থাৎ, চরিত্র-নির্ণয় 
প্রসঙ্গে আচরণের এ-বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই অবান্তর । 
তার মানে অবশ্ঠই এই নয় যে, চরিত্র-নির্ণয় প্রসঙ্গে আচরণের যে-সব বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনোবিজ্ঞানীর দুষ্টিতে বা ব্যক্তিত্ব-বিচারে সেগুলি 
অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর। কেননা, ব্যক্তিবিশেষের আচরণকে সামশ্রিকভাবে 
পধালোচন! করেই তার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় কর] হয়। স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে 
ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় গ্রসঙ্গে আচরণের কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যকেই উপেক্ষা বা অবজ্ঞ| করার 
প্রশ্ন ওঠে না-_টনতিক বিচারের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও নয়। 
অপরপক্ষে, অবশ্যই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে শুধুমাত্র চারিত্রিক বিচারের পক্ষে প্রাসঙ্গিক 
বৈশিষ্ট্যগুলির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখার প্রশ্নও ওঠে না। এই দিক থেকে বল! যায়, 
চরিত্রের তুলনায় ব্যক্তিত্ব ব্যাপকতর : চরিভ্র-বিচারে আচরণের যে-বৈশিষ্ট্য গুলি 
বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিত্ব-বিচারেও সেগুলি অবশ্ঠই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু ব্যক্তিত্ব- 
বিচারের জন্ত এ-ছুড়াও আচরণের অন্তান্ত নানা বশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই 
প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্যও 
মনে রাখা প্রয়োজন : নৈতিক মূল্যায়ন মনোবিজ্ঞানীর দায়িত্ব নয়, নৈতিক মানদণ্ডে 
তিনি ব্যক্তিত্ব বিচার করেন না। 


৩ ব্যক্তিত্বের গ্রলম্ষণ (781168 01 675010911) 


বিবিধ ব্যক্তির আচরণের বিবিধ বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্ত যে-কোন ভাষার 


অভিধানে অজস্র শব্ধ পাওয়া যায় । এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেই আমরা ব্যক্তি- 
বিশেষের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করতে পারি বা করে থাকি । কিন্তু তার মানে এই নয় যে 
মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিত্ব-নির্য়ের উদ্দেশ্তে ব্যক্তিবিশ্ষে সম্বন্ধে প্রযোজ্য এজাতীয় 
শব্দের সুদীর্ঘ তালিক! প্রস্তুত করতে চান। ধরা যাক, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বলা হল, 
লোকটি হাসিখুসি, মিশুক, আমুদে, দিলখোলা, দরাজ মেজাজের,-"*-""ইত্যা দি, 
ইত্যাদি । শব্দগুলি ব্যক্তিটির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে তার নান। 
আচরণ-বৈশিষ্ট্যেরই ইংগিত দেয় এবং এ-জাতীয় ইংগিত অনুসরণ করেই আমরা 
তার ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণায় উপনীত হই। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বলতে আচরণের 
এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোন একরকম যোগফল মাত্র নয়। অর্থাৎ, একথা বল! ভূল 
হবেযষে আলোচ্য লোকটির ব্যক্তিত্ব হাপিখুসি + মিশুক + আমুদে + দিলখোলা + 
দরাজ...... | কেননা, ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তিবিশেষের আচরণ-বৈশিষ্ট্ের সামগ্রিক 
এবং অখণ্ড রূপটিই বোঝানে হয়। কিংবা, গোটা মানুষটির পুরে! বা সামগ্রিক 


৩০২ মনোবিজ্ঞান 


বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিত্ব বলা হয়। এ-জাতীয় সামগ্রিক পরিচয় থেকে এমনকি 
তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যও বাদ পড়ে না। কেননা, আমর! একটু পরে দেখবো, প্রথমত 
ব্যক্তিত্বর একরকম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যই। দ্বিতীয়ত, 
একজনের দৈহিক বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপরই তার প্রতি অপরের আচরণ 
অনেকাংশে নির্ভরশীল এবং তার প্রতি অপরের এই আচরণ তার নিজের আচরণকেও 
অনেকাংশে প্রভাবিত করে। যেমন, চলতি কথায় আমাদের দেশে বলে, কালো 
ছেলে অনাদরে মানুষ হয়; এবং অনাদরে মানুষ হবার ফলেই ছেলেটি লাজুক, 
ঘরকুনো, বিষঞ্ণ হতে পারে । 

অতএব, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গোটা বা পুরো মানুষটির আচরণের সামগ্রিক 
বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিত্ব বল। হয়। কিন্তু আচরণ-বৈশিষ্ট্যের এই সামশ্িক রূপটি 
সরাসরিভাবে সনাক্ত করার কোন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানীর জান! নেই। তাহলে 
তিনি কীভাবে ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের প্রয়াম করেন? 

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানী কি সারা জীবন ধরে তার 
সমস্ত আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে পধবেক্ষণ করে যাবেন এবং শেষ পর্যন্ত তারই 
ভিত্তিতে ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত কোন সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ ধারণায় উপনীত 
হবেন? বলাই বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে এ-জাতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার 
প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে মনো]বিজ্ঞান-সম্মত পৃদ্ধাতি বলতে তাহলে 
টি ? মোটের উপর বলা যায়, ব্যক্তিবিশেষের আচরণ কয়েকটি মুল দুষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করে মনোবিজ্ঞানী প্রথমত তার ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলি ৰ 
678০0281165) সন চান এবং এই প্রলক্ষণগুলির সমন্বয়েই শেষ পর্যন্ত 
সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত ধারণায় উপনীত হন। 
অতএব প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তিত্র প্রলক্ষণ বলতে কী বোঝায়? প্রফুল্লতা বা বিষগ্নতার 
দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক। ব্যক্তিত্বর একটি প্রলক্ষণ হল প্রফুললতা, আর একটি 
প্রলক্ষণ হল বিষপ্রতা ; কিংবা, এই ছুটি বিরুদ্ধ প্রলক্ষণ একই সঙ্গে যুগ্ম-প্রলক্ষণ 
€ 781: ০1 [816৪ ) বলেও উল্লিখিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব-নির্ণয় প্রসঙ্গে 
মনোবিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলবেন, তার আচরণ কি প্রফুল্লতার পরিচায়ক, না বিষঞ্নতার 
পরিচায়ক? এই প্রশ্শের উত্তর পেলে স্বভাবতই ব্যক্তিটির আচরণ সংক্রান্ত অজম্র 
খুটিনাটির কোন তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না। যেমন, কোন ব্যক্তির 
আচরণ প্রফুল্পতার পরিচায়ক হলে তার আচরণ সম্বন্ধে আর স্বতন্ত্রভাবে হাসিখুসি, 
আঁমুদে, মিশুকে, দিলখোলা, দরাজ, ইত্যাদি বহুবিধ বিশেষণের প্রয়োজন হবে ন1; 
পরসুল্তা” গ্রলক্ষণের সাহায্যেই তার আচরণের অনেক রকম খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য 
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অনায়াসে ব্যক্ত হবে। শুধু তাই নয়; ব্যক্তিটির আচরণ গ্রফুল্লতার পরিচায়ক 


কিনা তা জানবার জর্ঠতও-দারা জীবনরে তার সমস্ত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবারও 
প্রয়োজন নেই-_হ্য়ত কয়েকটি, প্রশ্নোতরের উপর নির্ভর করেই বা কয়েক রকম 
নি সরিস্থিতিতে ব্যক্তিটির আচরণ পর্যবেক্ষণ করেই মনোবিজ্ঞানী তা জানতে 
পারবেন। আমরা একটু পরেই দেখবো, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্র-নিরূ্পণের 
উদ্দেশ্যে নানা রকম অভীক্ষা (16869) প্রস্তাবিত হয়েছে; সেগুলিকে 'ব্যক্তিত্বর 
অভীক্ষা” (7১973028115 [9869) বল! হয়। কিন্তু বস্ততপক্ষে এই অভীক্ষাগুলির 
সাহায্যে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিত্ব-নিরূপণের প্রয়াস করা হয় না। তার বদলে 
এগুলির সাহায্যে আসলে ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণই 'মাঁপবার" বা! নির্ণয় করবার 
আয়োজন করা হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা বলতে আসলে বোঝায় ব্যক্তিত্বর 
প্রক্ষণের অতীক্ষা। : ++... 

অবশ্যই আচরণের যে-কোন বৈশিষ্ট্যকেই ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বল! হবে ন]। 
প্রলক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হবার জন্য আচরণ-বৈশিষ্ট্যের পক্ষে আরে! কয়েকটি সর্ত 
পুরণ কর! প্রয়োজন । 

প্রথমত, বৈশিষ্্যটির পরিচয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ _ ব্যক্তিবিশেষের আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকলে হবে না; সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে তা কম-বেশি হারে  ময়ন্ত মাহুষের মধ্যে তা কম-বেশি হারে ব্টিত 
(7015৮59869৫ ) হওয়া দরকার। কম-বেশি হারে বন্টিত বলতে কী বোঝায়? 
সাধারণত ছুটি বিরুদ্ধ বা বিপরীত প্রলক্ষণকে একই সঙ্গে যুগ্ম-প্রলক্ষণ (7৪: ০ 
[2169 ) বলে উল্লেখ করা হয়; যেমন, আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি প্রফুললতা-বা- 
বিষগ্কতাকে ষুগ্ম-প্রলক্ষণ বল! হবে। এবার এমন একটি রেখার কল্পনা কর! যাক, 
যার এক প্রান্তে চরম প্রফুল্পতা এবং অপর প্রান্তে চরম বিষণ্নতা । এই রেখার 
প্রফুল্লতা-প্রাস্ত থেকে যতোই আমরা বিষগ্রতা-প্রাস্তর প্রতি অগ্রসর হবো ততোই, 
প্রফুল্লতার হ্রাস, রেখাটির মাঝামাঝি জায়গায় প্রফুল্লতা-ও-বিষপতার মাঝামাঝি 
'ভাব, তারপর ক্রমশই বিষগনতার বুদ্ধি হতে হতে শেষ পর্যন্ত চরম বিষগ্নতা | যথা :__ 


ূ [ ূ | 
টবম তুলনায় কম প্রফুললতা-বিষপ্ততাব তুলনায় কম চবম 
প্রফুললতা প্রফুল্পত৷ মাঝামাঝি বিষণ্নতা বিষন্নতা 


সমস্ত সাধারণ বা স্বাভাবিক মানুষের আচরণ এ-জাতীয় রেখার ফোথাও না 
কোথাও নিদিষ্ট হবে__কারুর আচরণ হয়ত প্রফুল্পতা-সীমার কাছাকাছি, কারুর 
ইয়ত বিষঞ্জতা-সীমার কাছাকাছি, কিন্ত অধিকাংশ ব্যক্তির আচরণ রেখাটির মোটামুটি 
মাঝামাঝি পড়বার কথা। এই কারণে বলা হয়, প্রফুলতা-বা-বিষপ্নতা মোটামুটি 
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সমস্ত মানুষের মধ্যেই কম-বেশি হারে বন্টিত | এবং কম-বেশি হারে 


মোটামুটি সমস্ত মানুষের মধ্যে বর্টিত বলেই প্রফুল্লতা-বা-বিষর্মতা ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষ- 
হসাবে স্বীকৃত 


ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হবার আরে ছুটি সঙ আছে । ব্যক্তিবিশেষের 
আচরণের যে-বৈশিষ্ট্যকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলে স্বীকার করী”“হবে সেই 
ইশিষ্টটি তার সমস্ত _আচরণের মণেই হুপগতভাবে বিকশিত হওয়া প্রয়োজন 
যেমন, কোন ব্যক্তির সমস্ত আচরণই মোটামুটিভাবে প্রফুল্পতার পরিচায়ক হলে 
প্রফুল্পতাকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বল হবে; তেমনি কোন ব্যক্তির সমস্ত আচরণই 
মোটামুটিভাবে বিষণ্নতার পরিচায়ক হলে বিষগ্নতাকে তার ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বল 
হবে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণগুলিকে সহজে চেনা, বোঝা! এবং উল্লেখ করতে 
পারা উচিত। 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। কিংবা, 
ব্যক্তিত্ব-বিচারে যেহেতু ছুটি করে বিরুদ্ধ প্রলক্ষণ উল্লেখ করাই স্থবিধাজনক সেইহেতু 
বলা যায় আধুনিক কালে বিবিধ যুগ্র-প্রলক্মণ উল্লিখিত হয়েছে। যথা : বুদ্ধিমত্া- 
বৃদ্ধিহীনতা, পটুতা-অপটুতা, আবেগপরায়ণতা-আবেগহীনতা, সামাজিকতা- 
অসামাজিকতা, কর্তৃত্বপরায়ণতা-সমর্পণপরায়ণতা, অন্তবতত্ববহিবৃততিত্ব (10%০- 
৮978100-9%0:9%918107)১ ইত্যাদি, ইত্যাদি । ইতিপূর্বেই বলেছি, ব্যক্তিত্বর 
অভীক্ষার (76780781165 16968) সাহায্যে ব্যক্তিত্বর এ-জাতীয় বিবিধ গ্রলক্ষণই 
সনাক্ত করবার ব1 “মাপবার” আয়োজন করা হয়। 

প্রশ্ন উঠবে, ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ বলতে মোট কয়টি বা কত রকমের ?. এই প্রশ্থের 
উত্তরে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার | আচরণের বিবিধ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা হিসাবে 
ইংরেজী ভাষার অভিধান থেকে প্রায় আঠারো হাজার শব্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। 
অন্যান্ত ভাষার অভিধানেও এ-জাতীয় শবের সংখ্যা অবশ্তই অজম্র হবে। কিন্ত 
তার মানে এই নয় যে ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণ সংখ্যাও আসলে অত্যন্ত বিশাল। কেননা, 
প্রথমত, অভিধানগত এ-জাতীয় বহু শব্ধ আসলে একই শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র 
অর্থাৎ, নান! শব্দের সাহায্যে আচরণের একই বৈশিষ্ট্য বণিত হয়ে থাকে । দ্বিতীয়ত, 
বিভিন্ন শব্ধ বণিত আচরণের নান! বৈশিষ্ট্যও একই গ্রলক্ষণের পরিচায়ক হতে পারে। 
যেমন, আমর] ইতিপূর্বে দেখেছি, হাসিখুপি, মিশুক, আমুদে, দরাঁজ প্রভৃতি আচরণের 
নান! বৈশিষ্ট্য গ্রফুল্লতা প্রলক্ষণটিরই পরিচায়ক । 

অতএব, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্বর প্রলক্ষণের যে-সব তালিকা প্রস্তাব 
করেছেন তার কোনটিই খুব গুদীর্ঘ নয়। কিন্তু সকলের প্রস্তাবিত তালিকাও সমান 
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য়। অর্থাত, ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ বলতে প্রধানত কয়টি এবং কী কী-_-এ-বিষয়ে 
সাধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর মতভেদ আছে। 

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রস্তাবিত ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের বিভিন্ন 
তালিকার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট তালিকাকেই বিজ্ঞানসম্মত বা স্বীকারযোগ্য 
বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস যুক্তিযুক্ত হবে না; কেনন! সে-প্রয়াসের পরিণামে অত্যন্ত 
দটিল ও কঠিন বিতর্কজালে জড়িত হবার আশঙ্কা আছে। হয়ত এ-জাতীয় কোন 
একটি নিদিষ্ট তালিক! সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্যও নয় এবং বাকিগুলি সামগ্রিক- 
ভাবে বর্জনীয়ও নয়। পক্ষান্তরে, এ-সম্তাবনা ব্মান যে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্ব বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ প্রলক্ষণের সন্ধান পেয়েছেন, যদিও 
এ-জাতীয় বিবিধ গুরুত্তপূর্ণ প্রলক্ষণ বিভিন্ন তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । অতএব, 
ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের কোন একটি নির্দিষ্ট তালিকার উপর এঁকান্তিকভাবে নির্ভর করার, 
পরিবর্তে আমর! বিভিন্ন তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিত্বর বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ গুলক্ষণের 
উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবো! । 

এখানে আর একটি চিত্বাকর্কক বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তিত্বর বিভিন্ন 
প্রলক্ষণ নির্ণয় করার উদ্দেস্টে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-সব অভীক্ষা প্রস্তাবিত 
হয়েছে সেগুলির ফলাফলের মধ্যে অনেক সময় নিকট সাদৃশ্ত এবং ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক 
স্বন্ধ (0076158100) দেখা গিয়েছে । দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে প্রফুল্পতা-বিষগ্নস্ত 
এবং মমতা-নিষ্ঠরতা৷ হিসাবে উল্লিখিত যুগ্া-প্রলক্ষণগুলির উল্লেখ করা যায়। ব্যক্তিত্ব 
অভীক্ষার সাহায্যে একদল লোককে পরীক্ষা করে হয়ত দেখ! গেল প্রফুল্লতা-বিষগ্লতার 
মানে সেই দলের লোকদের যার যেখানে স্থান মমত।-নিষ্টরতার মানেও তাদের 
মোটামুটি সেই রকমেরই স্থান : যে-ব্যক্তির আচরণে প্রফুল্পতার যতোখানি পরিচয় 
তারই আচরণে মমতার পরিচয়ও মোটামুটি ততোখানিই ; যার আচরণে বিষপনতার 
যতোখানি পরিচয় তারই আচরণে নিষ্টুরতার পরিচয়ও প্রায় ততোখানিই। 
বিভিন্ন অভীক্ষালব ফলাফলের মধ্যে এ-জাতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে অবশ্ঠই 
অন্মান হয় যে বিভিন্ন অভীক্ষার দ্বারা আসলে বিভিন্ন গ্রলক্ষণ “মাপার ব। 
নির্ণয় করার গ্রয়াস হচ্ছে না; পক্ষান্তরে, বিভিন্ন নামে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রলক্ষণকে 
বিভিন্নভাবে 'মাপ'তে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীর আসলে আরে! মৌলিক কোন 
প্রলক্ষণেরই সন্ধান পাচ্ছেন । 

অতএব আধুনিক কালে কোন কোন বিজ্ঞানী প্রস্তাব করেছেন, বিবিধ অভীক্ষার 
ফলাফল বিচার করে ব্যক্তিত্বর প্রকৃত মৌলিক প্রলক্ষণগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হবে। 
অর্থাৎ, তাদের ধারণাঁর় মনোবিজ্ঞানীরা অনেক সময় নামাস্তরের আড়ালে একই মূল 

২০ 


৩০৬ মনোবিজ্ঞান 


প্রলক্ষণের আভাস পেয়ে থাকেন। কিন্তু কোন্‌ প্রলক্ষণকে প্ররুতপক্ষে মৃল বা 
মৌলিক আখ্যা দেওয়া হবে এবিষয়ে তাঁদের মধ্যেও গভীর মতভেদ বর্তমান। 
অতএব, ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত গবেষণার বর্তমান পর্যায়ে শুধুমাত্র এটুকু মস্তব্যই নিরাপদ 
হবে ষে ব্যক্তিত্বর মূল প্রলক্ষণ সংক্রান্ত এখনো! কোন সর্ববাদিসম্মত তালিকা প্রস্তুত 
হয়নি । 


৪॥ ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের বিবিধ পদ্ধতি (701716:60% 1166)908 ০1 
ঢ0598612861756 1১018018116 ) £ ব্যক্তিত্বর অভীক্ষ! €( 7১918010811 
198৪ ) . 

আধুনিক কালে ব্যক্তিত্ব অশ্রসন্ধানের উদ্দেশ্যে নানাবিধ পদ্ধতি প্রস্তাবিত 
হয়েছে । আমর] তার মধ্যে নিয়়োক্ত পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখবো 
যথা--(ক) ব্যক্তি-ইতিহাস (0959 চু র্ ; (খ) মৃল্য-মাপক 
(8:59) প্িদ্ধতি ; (গ) কাগজ-পেম্িল ব্যবহার করে ব্যক্তিত্ব পরিমাঁপের গদ্ধাত 
(090911-%100-8092: 765০52াটে পভ 55555); ত্য আচিরণ-অভীক্ষ 


(টির 
(891785100 71986৪) ; (ড) সাক্ষাত্কার (17697:519/) পদ্ধতি ; (চ) অবাধ অনুযন্ত 
ও স্বপ্র-বিশ্লেষণ (799 49900186107. %10 [0:০2 40915818) পদ্ধতি; (ছা 
অভিক্ষেপ (7:০1696100) পদ্ধতি । 
ক॥ ব্যক্তি-ইতিহাস (0889 71960চ ) 


ব্যক্তি-ইতিহাস পদ্ধতির মুল উদ্দেশ্ট হল, ব্যক্তির জীবন-ইতিহান অনুসন্ধান 
করে তার ব্যক্তিত্বর উপর আলোকপাত করতে পারে এ-জাতীয় যাবতীয় তথ্য 
সংগ্রহ করা । যেমন, ব্যক্তিটির বংশ-ইতিহাস, পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতা; 
সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার বন্ধুবান্ধব, রোগভোগ, যৌন অভিজ্ঞতা__ইত্যাঁদি, ইত্যাদি 
বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলন কর1। কোন ব্যক্তি সংক্রা 
এ-জাতীয় তথ্য সার্থকভাবে সংকলিত হলে শ্বভাবতই মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সেই 
ৰ্যক্তিটির ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ধারণায় উপনীত হওয়ার স্থযোগ ঘটবে । কি 
মনে রাখা! দরকার, তথ্যগুলি সার্থকভাবে সংকলন করার জন্তও বিশেষ নিপুণতা; 
প্রয়োজন।_ একজনের_জীবন-ইতিহাঁস সংক্রান্ত যে-কোন তথ্য এলোমেলো ভাথে 


০০ ই 
সংকলন করে গেলেই তা মন্োবিজানীর পক্ষে সহায়ক হবে না। তথ্য-সংকলন 
চগতারজ্পস্পাস 


কারীর পক্ষে জান! দরকার; ব্যক্তিত্ব নির্ণয়েব পৃক্ষে কোন ধরনের তথ্য বিশেষভা্ে 
প্রাজিক এবং কোন্‌ ধরনের তথ্য বন্তত অপ্রাসঙ্গিক । আছাড়া, এ-জাতীয় তথ 

০০০০০ 
নিশেষত ব্যক্তিটির আত্মীয়-নজন বন্ধু-বাদ্ধবদের কাছ থেকেই”ংঞরহ করতে হয় এব 


ব্যক্তিত্ব ৩৩৭ 


নান? কারণে তাদের পক্ষে নানা তথ্য গোপন করার এবং অতিরঞ্জিত করার 
ভ্বনতা থাকতে পারে এবংভায়ই বাকেতা তাই নিরুলভাবে তথ্য দংকজনৈর” 

ও নিপুণতার প্রয়োজন হয় । এই কারণে ব্যক্তি-ইতিহাস সংগ্রহকারী 
কর্মীদের জন্য আজকাল বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন কর] হয়। 


থখ॥ মুল্য-মাপক পদ্ধতি (78810) 


আমরা ইতিপূর্বে প্রফুল্লতা-বিষগ্রতা যুগ্ম-প্রলক্ষণের আলোচনা! করেছি। সেই 
প্রসঙ্গে দেখেছি, যদ্দি এমন একটি সরলরেখার কল্পনা কর! যায় যার এক প্রান্তে চরম 
প্রফুল্পতা এবং অপর প্রাস্তে চরম বিষণ্নতা তাহলে এই রেখারই কোথাও-না-কোথাও 
সমস্ত স্বাভাবিক ব্যক্তির অবস্থিতি নির্ণয় কর] যাবে, যদিও অবশ্ত দেখা যাবে 


অধিকাংশ সাধারণ ব্যক্তির অবস্থিতি হবে এই রেখাটিরই মোটামুটি মাঝামাঝি কোন 
8855815541)8-8-8145585817188-0৮১5১4114582141715551515115-80 


জায়গায়। যে-পদ্ধতিতে এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে একই প্রলক্ষণের কম-বেশি 
আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক । ধরা যাক, ক, খ, গ, ঘ,.."নামের দশজন ব্যক্তিকে 
পরীক্ষা! করে দেখা হল আয়াসী-পরিশ্রমী যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিচয় কার মধ্যে 
কতোখানি এবং মূল্য-মাপক পদ্ধাতি অগসারে সেই পরীক্ষার ফলাফল নিয়োক্তভাবে 
ব্যক্ত কর] হল: 


চরম আয়াসী মাঝামাঝি চরম পরিশ্রমী 

| | 
,ড ক গখথ ঘ ঝ চ ঞ 
। ছজ 


অর্থাৎ, এখানে দেখা যাচ্ছে আয়াসী-পরিশ্রমীর মূল্য-মাপকে ঙ নামের ব্যক্তিটি চরম 
আয়াপী এবং ঞ নামের ব্যক্তিটি চরম পরিশ্রমী হিসাবে অবস্থিত হল; খ, গ, খ, 
ছ, জ নামের পাঁচজন ব্যক্তির স্থান মোটামুটি আয়াদী-পরিশ্রমীর মাঝামাঝি 
কোথাও; ক নামের ব্যক্তিটির স্থান আয়াসীর দিকে, ঝ নামের ব্যক্তিটির 
স্থান পরিশ্রমীয দিকে) কিন্তু ঙ বা ঞ-র মতো কবাঝ চরম আয়াপী বা চরম 
পরিশ্রমী নয়। টি সত 
এ-পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত অল্প বয়সের শিশুদেরও নানা রকম ব্যক্তিত্ব- 
প্রলক্ষণের দিক থেকে মৃল্যায়ন (73868) সম্ভব। যেমন, একদল শিশুকে পরী্ষ1 
করে নির্ণয় কর] হল, নিয়োক্ত রেখা দু*টিতে কার-কোথায়-স্থান : 
[টিউন রর 


অত্যন্ত সক্রিয় স্বাভাবিক সক্রিয় নির্জীব 
(0৮52 4৯০৫5) (0179115 4০৫৮০) (01567 4১০0০) 


৩০৮ মনোবিজ্ঞান 


অত্যন্ত সহযোগী স্বাভাবিক সহযোগী অনহযোগী" 
(5:০60620159115 0০০০061৪2৮6) (ট9:17081]15 0০০০০1৪13৬০) (টৈ০:-09০96151156) 


গে 


সাধারণত নিয়োক্ত পদ্ধতি অবলম্বন রুরে শিশুদের বিভিন্ন গ্রলক্ষণের মৃল্যায়ন 
( 886108 ) করা হয়। বিবিধ ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের নির্ণায়ক হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন 
রচনা করা হল। যেমন: শিশুটি কি অন্তান্ত সমবয়স্কদের জালাতন (£9889) 
করে? শিশুটি কি সক্রিয়ভাবে জিনিসপত্র পাড়বার চেষ্টা করে? শিশুটির চেহারা 
কি আকর্ষণীয়? ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে (ব1 ধীর শিশুদের 
আচরণ পরিদর্শন করে মনোবিজ্ঞানীকে তথ্য সরবরাহ করবেন তাদের ) বলে দেওয়া 
হল, প্রতিটি প্রশ্ন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক শিশুর আচরণই নিয়োক্ত সাত রকম সম্ভাবনার 
মধ্যে কোন একরকম সম্ভাবনার পরিচায়ক হবার কথা); কোন্‌ শিশুর আচরণ কোন্‌ 
সম্তাবনাটির পরিচায়ক তার জবাব হিসাবে সেই সম্ভাবনাটির পাশে শিক্ষক 
শিক্ষয়িত্রী অভিমত প্রকাশ করে বলবেন; “সংশয়মূলক* ()09১8৫81), বা, 
“মোটামুটি স্থনিশ্চিত' (915 097:6817), বা, খুবই স্থনিশ্চিত' (5: 09%810)। 
আলোচ্য সাত রকম সম্ভাবনা হল : 


১। প্রলক্ষণটির পরিচয অনুপস্থিত (7816 45276), 
২। প্রলক্ষণটির পবিচয় অত্যন্ত ক্ষীণ (৬৫5 51781,6), 
৩। প্রলক্ষণটির পরিচয় ক্ষীণ (51185), 

৪| প্রলক্ষণটির পরিচয় স্বাভাবিক (4১৮৪7৪৪০), 

৫| প্রলক্ষণটির পরিচয় সুস্পষ্ট 00811569), 

৬। প্রলক্ষণটির পরিচয় খুবই সুস্পষ্ট (৬615 219:1569), 
৭| প্রলক্ষণটির পরিচয় চরম (056:5006) | 


স্বভাবতই একটি শিশুর দৃষ্টান্তে এই সাত রকম সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌ নির্দিষ্ট 
সম্ভতাবনাটি কোন্‌ অর্থে (অর্থাৎ, “সংশয়মূলক", বা, “মোটামুটি সুনিশ্চিত”, বা, "খুবই 
স্ুনিশ্চিত'_-এই তিন রকম অর্থের মধ্যে কোন্‌ অর্থে) স্বীকার্ষ-_তা জানতে 
পারলে মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হবে শিশুটির মধ্যে আলোচ্য 
প্রলক্ষণের পরিচয় কতখানি । অর্থাৎ, তিনি আলোচ্য গ্রলক্ষণের দিক থেকে শিশুটির 
ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন। 

অবশ্যই এই মৃল্য-মাপক পদ্ধতির সাহায্যে শুধুমাত্র শিশুদেরই ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের 
মূল্যায়ন করা হয় না; পরিণত বয়ঙ্ক ব্যক্তিদেরও বিবিধ প্রলক্ষণেরও মূল্যায়ন 
করা হয়। 


ব্যক্তিত্ ৩৩১ 


গ॥ কাগজ-পেন্সিল ব্যবহার করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পদ্ধতি 


(7১690011-8710-781)97 1১678017811 11688071776 1) 51098 ) 
এই পদ্ধতি বলতে আসলে ওষ্ক্লোত্তর-মূলক নানা রকম ব্যক্তিত্বর অভীক্ষা। 


এগুলিকে “কাগজ-পেন্সিল ব্যবহারমূলক” আখ্য। দেবার কারণ হল, ধার ব্যক্তিত 
পরীক্ষ! কর! হচ্ছে তিনি (এই অভীক্ষাগুলির দৃষ্টান্তে) কাগজের উপর পেন্সিলের 
সাহায্যে উত্তর দেন। কাগজ বলতে সাধারণত ছাপানো এন্সপত্র বা অভীক্ষাপত্র 
(1৪6 107 )। উত্তর দু'রকমের হতে পারে । এক : প্রশ্সের পাশে সরাসরি “হা 
বা “না” লিখে দেওয়া। ছুই: প্রশ্নে উল্লিখিত একার্ধিক সম্ভাবনার মধ্যে কোন 
একটি নির্দিষ্ট সম্তাবন। চিহ্নিত করা । কয়েকটি দৃষ্টান্ত পধালোচনা করলে বোঝা যাবে, 
অভীক্ষাগুলি আসলে কী রকম এবং এগুলির সাহায্যে ব্যক্তিত্বের কোন্‌ ধরনের 
প্রলক্ষণ পরিমাপের প্রস্তাব করা হয়। 


জর্জ ওয়াসিংটন অভীক্ষ! 


বহুলভাবে প্রচলিত একরকম ব্যক্ভিত্বর অভীক্ষার নাম “সামাজিক বুদ্ধি সংক্রান্ত 
জর্জ ওয়াসিংটন অভীক্ষা” (039079 ঘড981)11056018 7798 ০0 90019] [1)69111- 
09009 )1 অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে মিলেমিশে বা তাল রেখে চলবার দক্ষতাকে 
সামাজিক বুদ্ধি আখ্যা দেওয়া হয়েছে । জনপ্রিয় ব্যক্তিরা এই অভীক্ষায় বিশেষ 
সাফল্যের পরিচয় দ্েন। মোটের উপর সামাজিক আচরণের পাঁচ রকম বৈশিষ্ট্য এই 

অভীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। যথা: (১) সামাজিক সামাজিক পরিস্থিতি বিচা বিচার, 
(২) বক্তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা (৩ অপরাপর ব্যক্তির আচরণ পরধবঙ্গণ 

কীট জা কার লাম এ চাল মনে রাখা, (৫) হাসিতামাসার বোধ 
(8০০৪০ ০৫ রজত কৌন্ঘরনের অভীক্ষার সাহায্যে এই পাচ রকম বৈশিষ্ট 
নির্ণয় করা-সথপ্ধ তাই দেখ! যাঁক : 
১। সামাজিক পরিস্থিতি বিচার :-_ 

ধার ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁকে বলা হল: জনৈক যুবক তার তরুণী 
বান্ধবীকে সিনেম| দেখাবার নিমন্ত্রণ করেছিল । সিনেমায় 'পৌছে সে আবিষ্কার 
করল, তুল করে বাড়িতে মানি-ব্যাগ ফেলে এসেছে। এক্ষেত্রে যুবকটির পক্ষে 
কী করা সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় হবে? [নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলির মধ্যে যেটি আপনার 


মতে বাঞ্ছনীয় তার পাশে টিক্‌ চিহ্ন দিন ] : 
_ নিজের ঘড়ি বাধা রেখে ধারে.টিকিট কেন! । 
--ধার করবার জন্য কোন বন্ধুকে খোজার চেষ্ট। 
»_বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করে কর্মপন্থ। নির্ণয় কর1। 
_-কোন অলুষ্বাতে বাড়ি ফিরে টাক! আন]। 


৩১৬ মনোবিজ্ঞান 


₹পর্বক্তার মানসিক অবস্থা নির্ণয় করা :_ 
ধার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ কর] হচ্ছে তাকে ১৮টি শব্বর একটি তালিকা দেওয়া হল 

প্রতিটি শর সঙ্গে ১-১৮ পর্যন্ত এক একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হল। যথা 
(১) উচ্চাকাজ্ষা, (২) নৈরাশ্ঠ, (৩) সপ্রশংস) (৪) ভালবাসা, (৫) হিংস্টে, (৬) সন্দেহ 
প্রবণ, ইত্যাদি, ইত্যা্দি। ধার ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা কর! হচ্ছে তাকে বলা হচ 
নিয়োক্ত উক্তিগুলির বক্তাদের প্রকৃত মনোভাব কী তা উপরোক্ত শব্গুলির থেবে 
একটি করে শব্ধ বেছে সনাক্ত করতে হবে ; অর্থাৎ, প্রতিটি উক্তির পাশে ব্রাকেট 
চিহ্নিত জায়গায় উপরোক্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত শব্দর নম্বরটি বসাতে হবে, 
উক্তিগুলির নমুন! :__ 

[ ] লোকটির তাস বিলি কর! দেখে তাসট! নিজে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। 

[ ] আর আমি কিনা এই নেমন্তন্ন বাড়ির জন্যই দিন গুণছিলাম! 


৩। /ঞপরাপর ব্যক্তির আচরণ পর্যবেক্ষণ করা :__ 
ধার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় কর! হচ্ছে তাকে বলা হল নিয়লোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে যো 
সত্যি তার পাশের ণু' চিহৃতে দাগ দিতে হবে, যেটি মিথ্যা তার পাশের 
ঢা চিহ্ুতে দাগ দিতে হবে। 
গ চ- ছুই ব্যক্তির মধ্যে শরক্রতা থাকলে তাদের উভয়ের সঙ্গেই সন্ভাব রাখার জন্য তাদের 
মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার চেষ্ট! করাই ভাল। 
পু অধিকাংশ লোকই তাদের নিজেদের দোষের সরাসরি সমালোচনা পছন্দ করে। 


৪| /আহ্যান্ত ব্যক্তির নাম ও চেহারা মনে রাখা :- 

ধার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাকে প্রথমে একই জায়গায় পাশাপাশি বা 
ঘেযার্ঘেষিভাবে বসানো বারোটি মুখের ছবি দেখানো হল; প্রতিটি মুখের 
সঙ্গে একটি করে নামও এই ছবির তালিকায় উল্লিখিত আছে। আধ ঘণ্টা 
পরে আরো অনেক বেশি সংখ্যক মুখের ছবির তালিক! তাকে দেখানো! হল- 
অর্থাৎ, এই নূতন তালিকাটিতে আরো অনেকগুলি নৃতন ছবির মধ্যে পুরোনে 
তালিকার ১২টি ছবি মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আছে। নূতন তালিকা থেকে 
পুরোনো তালিকার মুখগুলি চিনে বের করতে হবে এবং তাদের নামও উল্লেখ 
করতে হবে। 


৫ | হাদিতামাসার বোধ :--- 
ধার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় কর! হচ্ছে তাকে প্রশ্ন করা হল নিয়োক্ত উক্তির নিয়ো 
উত্তরগুলির মধ্যে কোন্‌ উত্তরটি সেরা রসিকতার পরিচায়ক ? 


ব্যক্তিত্ব ৩১১ 


উত্তি : “ওকে, আর কেক খেলে তোমার পেট ফেটে যাবে !, 
উত্তর : ৫১) “কেন, আগে তে! আমি এতোই খেয়েছি !, 
(২) “না হে* আমার পেট বেশ মজবুত আছে ।, 
(৩) 'ফাটাই ভাল । তাহলে আমি আরো! গিলতে পারবো !ঃ 
€৪) 'আরো কিছু কেক আমার দিকে বাড়িয়ে দাও এবং নিজে কেটে পড়ো ।, 


আল্পোর্ট এ-এস. রিয়াকৃসান্‌ স্টাডি 
আর একরকম বহুল প্রচলিত ব্যক্তিত্ব অভীক্ষাকে 'আল্পোর্ট এ.-এস, 
রিয়াক্সান্‌ স্টাডি' (4119০: 45.-9. 8৪৪০510. 95৭5 ) বলা হয়। এই অভীক্ষার 
সাহায্যে কর্তৃত্ব-সমর্পণত্্‌ ( 9691009100-01001991079 অতএব, সংক্ষেপে 
॥,-৪,) নামের যুগ্ম-প্রলক্ষণের পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষায় ছু'রকম ফর্ম 
(10:00) বা প্রশ্নপত্র ব্যবহার কর হয় পুরুষদের জন্তে একরকম, মেয়েদের জঙ্া 
আর একরকম । প্রত্যেক ফর্মেই নিয়োক্ত ধরনের নানাবিধ প্রশ্ন থাকে । যথা! 


ক। সাধারণত আপনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বলতে কি-_ 

আপনার বয়ঃকনিষ্ঠর| ? 
- আপনার বয়ঃজ্যোষ্ঠরা ? 
- আপনার সমবয়সীর1 ? 

খ। কোন নির্বোধ জমায়েৎ-এ (0875-তে) কোনমতে কিছুটা প্রাণসঞ্চার 
করার চেষ্টা দরকাঁর। এ-বিষয়ে আপনার মাথায় একট! পরিকল্পন1! এল । আপনি 
কি িরিরে কার্ষে পরিণত করার জন্য আগুয়ান হন? 

- প্রত্যেকবার | 
-মাঝে মাঝে । 
-কখনোই নয়। 


প্রেসি »-০ অভীক্ষা 


আর একরকম ব্যক্তিত্বের অভীক্ষার নাম প্রেসি সু-0 অভীক্ষা! (77:9886$ 
»-0 [6৪৮ )। এই পরীক্ষার সাহায্যে ভাবাবেগের নির্দেশ পাওয়া যায়। এই 
অভীক্ষার তিনটি প্রধান অংশ উল্লেখ করা যাঁক। 

এক। খাঁর ব্যক্তিত্ব নির্ণয় কর! হচ্ছে তাকে নিয়োক্ত শবতালিকা দেওয়া হল : 

-প্চটোষা (8:০5), নীচতা। (56801)685), খাওয়া! (০৪০), কুৎসিত (2815), কালো (515০6). 

এবং তাঁকে বলা হল, এই শবতালিকার মধ্যে যেগুলি তার কাছে অগ্রীতিকর 
সগুলি পেন্সিল দিয়ে কেটে দিতে । তারপর, দ্বিতীয় দফায় তাকে আবার বলা 
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হল, এই শবতালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করতে এবং এর মধ্যে যে-শব্ধ তার 
কাছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর সেটির চারপাশে পেন্সিল দিয়ে গোল করে দাগ দিতে । 
দুই। তাঁকে আর একরকম শব্ধতালিকা দেওয়া হল; তাতে পর পর কয়েকটি 
ংক্তি হিসাবে শবগুলি সাজানো! । প্রতি পংক্তিরই সবচেয়ে ধা দিকের শবটি বডো 
হরফে ছাপা; তার পরের শব্দগুলি ছোট হরফে ছাপা । যেমন :__ 
মেয়ে স্বাস্থ্য দেহগঠন অন্যায় নরম ওঠা 
ডাক্তার চীৎকার নবজাত মাথা বিক্রি ছূর্নাতি 


তাকে বলা হল, প্রতি পংক্তিতে বা দিকের বড় হরফের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের 
ছোট হরফের যে-শব্বগুলির সম্পর্ক বা অনুষঙ্গ (৪8৪50০18607 ) বর্তমান সেগুলি 
পেন্সিল দিয়ে কেটে দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় দফায় তাঁকে বল? হল, প্রতি 
পংক্তি পুনবিবেচনা করে পংক্তিটির বা দিকের বড় হরফের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের 
ছোট হরফের শব্গুলির মধ্যে যে-নিদিষ্ট শব্দটির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ (%8৪০- 
61861০70) বর্তমান সেই নির্দিষ্ট শবটির চারপাশে পেন্সিল দিয়ে গোল চিহ্ন করে 
দিতে হবে। 

তিন। ধার ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে তাকে কতকগুলি শবতালিক1 দেওয়া 
হল। যথা :-- 


ভিক্ষাচাওয়া দিব্বিগালা ধূমপান করা ফষ্টিনষ্টি করা থুতু ফেলা 
ময়লা কুঁড়ে আত্ম্তরী দুর্ধর্ষ অশ্লীল 
প্রথম দফায় তিনি প্রতিটি শবতালিক1 থেকে তার অভিরুচিমতো! অন্ঠায়স্চক 
সমস্ত শব্ধ পেন্সিল দিয়ে কেটে দেবেন। দ্বিতীয় দফায় প্রতিটি শব্তালিকা 
পুনধিবেচনা করে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-নিদিষ্ট শব তাঁর কাছে সবচেয়ে 
বেশি অন্তায়স্থচক সেই নির্দিষ্ট শব্দটির চারপাশে পেন্সিল দিয়ে গোল চিহ্ন দেবেন। 


রুট-এর অস্তবৃত্তত্ব-বহিরতত্ব অভীক্ষা 
আধুনিক কালে অনেকেই বলেন, ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ্ম প্রলক্ষণ হল 
অন্তব্তত-বহির্বতত্ব ([26:০528100-176555519102,)। এই  যুগ্ধ-গ্রলক্গণ 
পরিমাপের উদ্দেস্টে আজকাল বহুলভাবে প্রচলিত একটি অভীক্ষাকে 'রুট্‌-এর 
অস্তবৃতত্ব-বহিবৃতত্ব অভীক্ষা (2০০৮৪ [76:0558100-]00658100 [996 ) 
"আখ্যা দেওয়া হয়। অভীক্ষারটির বিবরণ দেখার আগে 'অন্তবৃতিত-বহিরৃতিত্ব' নামে 
উ্জিথিত ধুগ্র-প্রলক্ষণের কিঞিৎ পরিচয় বাঞ্ছনীয় হবে। 
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অন্তর্তত্ব-বহিবৃতত্ব (1110৮ 9751 07)-19628 ৮ 0781010 ) 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মুঙ্গ ( ৪ ) সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন ব্যক্তিত 
প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে : অন্তব্ত (17:0৪: ) এবং বহিবৃত 
(7২৮5%57৮ )। অতএব, তার মতে ব্যক্তিত্বর সবচেয়ে মৌলিক প্রলক্গণ হল 
অন্তবৃতিত্ব-বহিবৃতত্্‌ ([006705915100-0156559781017 )। 

অস্তবৃত ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক, ভাবুক, কল্পনাগ্রবণ ; নিজের আভ্যন্তরীণ চিন্তা- 
চেতন।, ভাব-আবেগ নিয়েই সে বিভোর ; পারিপাশ্থিক জগত সম্বন্ধে__বাহ্‌ বস্ত, 
পারিপাশ্িক, সমাজ, অপরাপর ব্যক্তি, জীবনসংগ্রাম, ইত্যাদি সম্বন্ধে-_সে উদাপীন , 
সে তার বাধাধর। ব1 নির্দিষ্ট নীতির প্রতিই নিষ্ঠটাশীল এবং ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি, 
শ্থস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিই বেশি মনোযোগী । সে সহজে আর পাঁচজনের সঙ্গে 
মেলমেশা! করে না এবং নৃতন পরিবেশের সঙ্গে সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে 
পারে না; অতএব সে কর্মবিমুখ ও বাস্তববিমুখ ; ধন, মান, যশ প্রভৃতির আকাজ্জা 
তার অল্প; এই বাস্তববিমুখীতা ও আত্মবিহ্বলতার সমর্থনে সে অনেক সময় 
কতকগুলি 'আত্মরক্ষ।স্থচক ব্যবস্থা (19616009 11901)875927 ) গডে নেয়, 
এ-জাতীয় ব্যবস্থা প্রায়ই 'অলীক বল্পনা'র (778176995 ) কপ নেয়। 

বহিবৃ্ত ব্যক্তি বাহাকেন্্রিক-_অর্থাৎ, নিজের ভাব-আবেগ কল্পন। প্রভৃতিব 
চেয়েও কর্ম কোলাহল মুখর বহিবিশ্বই তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ; অতএব 
সে বাহাবস্ত, পারিপাশ্থিক, সমাজ, অপবাপর ব্যক্তি, জীবনসংগ্রাম, ইত্যাদির প্রতিই 
বেশি মনোযোগী ; বাধাধরা বা অনড অচল কতকগুলি নীতিকে আকডে থাকার 
বদলে সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে চায় এবং নিজের ব্যক্তিগত স্ুখস্থাচ্ছন্দ্যেব 
পরিবর্তে দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতে চায়; অতএব সে বিশেষভাবে 
সামাজিক এবং কর্ম-উদ্দীপন। প্রবণ ; সে ধন, মান, যশ প্রভৃতির আকাকঙ্ষাশীল ? 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

অবশ্ঠ, যুঙ্গ-এর মতে যদিও মনোবিকারের রোগীদের মধ্যে চুঙান্ত অন্তবৃতি ও 
চূডাস্ত বহিবৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ লোক বা বেশির ভাগ 
লোক চূডাস্ত অস্তবতও নয় চুভাস্ত বহিবৃতও নয়- অর্থাৎ বেশির ভাগ সাধাবণ 
লোক এই ছুটি চরম প্রান্তের মাঝামাৰি কোন এক জায়গায় পডে ; অতএব যুন্গ 
তাদের উভয়বৃত (401৩) আখ্যা দিয়েছেন । 

যুঙ্গ নিজে যে-অভীক্ষার উপর নির্ভর করে অস্তবৃতত্ব-বহিরৃতত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস 
করেছিলেন তাকে বল! হয় শব-অনযজ অভীঙ্ষা ( ০১৭ 8৪৪০০196100 168 )। 
এই অভীক্ষার মূল কথা হুল, অভীক্ষণপাত্রকে উদ্দীপক (961075159 ) হিসাবে 
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পরপর একটি করে শব দেওয়া হবে; শব্দটি পেয়ে তার মনে যে-ধারণা বা ভাবের 
উদয় হয় ( অর্থাৎ, শব্দটি তীর মধ্যে যে-অনুষ্গ সৃষ্টি করে) প্রতিবেদন (চ8989089 ) 
হিসাবে তিনি তার উল্লেখ করবেন ; প্রতিক্রিয়া-কালও (268০6107109 ) নির্ণয় 
করা হবে। যুগ দাবি করেছিলেন, বিভিন্ন শব্ধর প্রতি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া! এবং 
প্রতিক্রিয়া-কালের হিসাব থেকে অভীক্ষণ পাত্রর অন্তবৃতত্ব-বহিবৃতত্ব অনুমান কর! 
সম্ভব | 

এখানে উল্লেখ করা যায় যে মুঙ্গ-প্রস্তাবিত এই শব-অনুবঙ্গ অভীক্ষা! আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্ববাদিসম্মত না-হলেও নানাভাবে তার প্রভাব ও গুরুত্ব 
আধুনিক কালে স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আমর! ইতিপূর্বে কয়েক রকম অভীক্ষার 
আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, ব্যক্তিত্বের বিবিধ প্রলক্ষণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্ঠে মনে।- 
বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন অভীক্ষণপাত্রর মনে কোন্‌ শব্দর সঙ্গে কোন্‌ শব্বর অনুষঙ্গ 
বর্তমান তা নির্ণয় করা। কিন্তু বর্তমানে এই আলোচনা সুদীর্ঘ করার পরিবর্তে 
অস্তবৃতত্ব-বহিবৃতত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আধুনিক কালে বনুলভাবে প্রচলিত রুট্‌-এর 
( 7০০) অভীক্ষার পরিচয় দেখবো । 


রুট-এর অন্তর তত্ব-বহ্ব্তত্ব অভীক্ষা1! (79065 10005 618107)-768- 


97510] [986 ) 


এই অভীক্ষায় অভীক্ষণপাত্রকে পরপর নানা রকম প্রশ্ন দেওয়া! হবে। প্রতি 
প্রশ্নেরই পাচটি করে সম্ভবপর উত্তরও উল্লেখ কর! হবে। উত্তরগুলির মধ্যে কোন্টি 
তার নিজের কাছে বিশেষ অভিপ্রেত অভীক্ষণপাত্র তা নির্বাচিত উত্তরটির পাশে 
পেন্সিলের দ্রাগ দিয়ে সনাক্ত করবেন। উত্তরগুলির মধ্যে প্রথমটি অস্তবৃতত্বর 
পরিচায়ক, শেষটি বহিবৃণ্তত্বর পরিচায়ক, মধ্যম বা তৃতীয় উত্তরটি উভয়বতত্বর 
পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা হয়। যথা :__ 


প্রশ্ন : ১: 
কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি কি নেতৃত্ব করতে চান ? 


৫টি সম্ভব উত্তর : 
-_ চাই। কিস্ত আমি তা এড়িয়ে যাই। 
নেতৃত্ব করতে চাই না। 
-এ-বিষয়ে কখনো বিশেষ চিন্তা করিনি । 
সামাজিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্বপদ হ্বীকার করবো। 
সামাজিক কনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করতে খুব ভাঙল লাগে । 
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প্রশ্ন : ২: 
ছুটির সময়টুকু কীভাবে কাটাতে চান ? 
৫টি সম্ভব উত্তব : 
_ ছুটির সময়টুকু বরাবরই বই পড়ে এবং পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করে কাটাই। 
_-ছুটির সময়টুকু বই পড়ে এবং পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করে কাটাতে ভাল লাগে । 
_-ছুটির সময়টুকুকে পড়া এবং কায়িক শ্রমের কাজে ভাগ করেনি । 
_ছুটির সময়টুকু কাজকর্ম বা কায়িক শ্রমে অতিবাহিত করতেই ভাল লাগে । 
_ ছুটির প্রায় সবটাই খেলাধুলো, শিকার প্রভৃতি নিয়ে কাটাই। 


কাগজ-পেন্দিল ব্যবহারমূলক কয়েক রকম প্রচলিত অভীক্ষার পরিচয় দেখ! 
গেল। এবারে ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের বাকি কয়েক রকম পদ্ধতির পরিচয় দেখা যাক। 


ঘ॥ আচরণ-অভীক্ষা (73678510807 1865 ) 


উপরের অভীক্ষাগুলিতে দেখা গেল, নিদিষ্ট পরিস্থিতিতে অভীক্ষণপাজ্ 
সাধারণত কী করা বাঞ্চনীয় বলে বিবেচনা করেন তারই নির্দেশ তিনি নিজে 
দেন। কিন্তু আর একরকম অভীক্ষা প্রস্তাবিত হয়েছে যেগুলির দৃষ্টান্তে পরীক্ষক 
পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করেন কোন এক নিদিষ্ট পরিস্থিতিতে অভীক্ষণ- 
পাত্র বাস্তবিকই কী করেথাকেন। অভীক্ষণপাত্রর বাস্তব আচরণ পর্যবেক্ষণমূলক 
এ-জাতীয় অভীক্ষাগুলিকে আচরণ-অভীক্ষা (1391)851000: 19568 ) আখ্য। দেওয়। 
হয়। আচরণ-অভীক্ষার ছুটি নমুন! দেখা যাক :__ 


১। অন্তরব্ততত্ব-বহিবতত্বর আচরণ-অভীক্ষা (73618951987 158 10 
[18605 6181019-12568 91'81018 ) £ 


একদল শিশুকে যাদুঘর দেখাতে নিয়ে যাওয়া হল। যাতুঘর ঘুরে দেখবার সময় 
প্রত্যেক শিশুর আচরণের নিয়োক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি পর্যবেক্ষণ করা হল: সে কোন্‌ পথ 
দিয়ে ঘুরছে, প্রতিটি বিষয়ের প্রতি মে কতক্ষণ করে মনোযোগ দিচ্ছে, ইত্যাদি, 
ইত্যার্দি। যে-শিশু যাদুঘরের এক জায়গায় থেকে আর এক জায়গায়__একটি দর্শনীয় 
বস্তু থেকে আর একটির কাছে--মস্থরভাবে অগ্রসর হচ্ছে, দর্শনীয় বস্তৃগুলির প্রতি 
বিশেষ কোন মনোযোগ দিতে চাইছে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি, তার আচরণ স্বভাবতই 
অন্তব্তত্বর পরিচায়ক হবে ; কেনন! তার আচরণ থেকে বহির্জগৎ এবং বাহা পরি- 
বেশের প্রতি উদ্দাসীনতাই অগ্ুমিত হবে, অতএব অন্থুমিত হবে তার আত্মবিহ্বলতা । 
অপরপক্ষে, যে-শিশু বিভিন্ন দর্শনীয় বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট স্বতঃ্ফু্ত মনোযোগ প্রদর্শন 
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করছে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চটপট যাতায়াত করছে, একটি 
দর্শনীয় বস্তুর কাছে ফিরে এসে সেটি আবার নৃতন করে পরীক্ষা করছে, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি, তার আচরণ স্বভাবতই বহিবৃতত্বর পরিচায়ক হবে। 

আচরণ পরিদর্শন করে অন্তবুতিত্ব-বহির্বতত্ব নির্ণয়ের জন্য এ-জাতীয় আরো নানা 
অভীক্ষা প্রস্তাবিত হয়েছে । 


২। জাধুত্বর অভীক্ষা! (11070995 [:9৪%) : 


একই কাগজের উপর ছোট-বড় মাপের অনেকগুলি গোলক বা বৃত্তের (০1716. 
ছবি ছাপানো হল। অনেকগুলি শিশুকে এ-জাতীয় ছাপা কাগজ পরীক্ষা করে 
দেখতে দেবার পর তাদের চোখ বেঁধে দিয়ে বলা হল আন্দাজে যতোগুলি সম্ভব 
গোলকের (০1:19) কেন্দ্রে কোন এক নিদিষ্ট নম্বর লেখবার চেষ্টা করতে । হিসাব 
করে রাখা হল, প্রকৃত চোখ বাধা অবস্থায় এইভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কয়টি 
গোলকের কেন্দ্র নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে__অর্থাৎ, অনেক শিশুর মধ্যে কেউ ক: 
সংখ্যক গোলকের কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারছে, কেউ বেশি সংখ্যকের পারছে; কি 
যে-শিশু সবচেয়ে বেশি সংখ্যকের কেন্দ্র নির্ণয় করতে পারছে সে-ও আসনে 
মোট কয়টির পারছে । তারপর আর এক দল শিশুকে একই রকম ছাপানে 
কাগজ দ্রিয়ে বলা হল, চোখ বন্ধ করে একই পদ্ধতিতে যতোগুলি গোলকের কেও 
নির্ণয় করা সম্ভব তাই-ই চেষ্টা করো-_অর্থাৎ, তাদের চোখ বেঁধে দেওয় 
হল না, কিন্তু তার] সত্যিই চোখ বন্ধ করে এই চেষ্টা করবে, না, লুকিয়ে দে 
দেখে এই চেষ্টা করবে, সেটুকু তাদের সাধুত্বর উপরই নির্ভরশীল হবে 
পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে চোখ বীধা অবস্থায় সবচেয়ে বে 
যতোগুলি গোলকের কেন্দ্র সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল কোন শিশু যদি “চো: 
বন্ধ করে'ও তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক গোলকের কেন্দ্র সনাক্ত করছে 
তাহলে বোঝা যাবে যে শিশুটির আচরণ আসলে অসাধুতারই পরিচায়ক 
কেননা চোখ বন্ধ করে রাখবার ভাণ করলেও সে নিশ্চয়ই লুকিয়ে দেখে দেখে এ! 
কাজ করেছে। 

অবশ্ত এ-জাতীয় আচরণ-অভীক্ষার নানা অস্রবিধা আছে। প্রথমত, অভীক্ষা 
গুলির জন্) বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন হয়। ছ্থিতীয়ত, ছোটদের নিয়ে এই জাতী 
অভীক্ষাগুলি সার্থক হলেও পরিণত বয়সের ব্যক্তির! প্রায়ই পরীক্ষকের “ফন্দিটুব 
ধরে ফেলেন? । তৃতীয়ত, এ-জাতীয় অভীক্ষার উপর নির্ভর করে বক্তিত্বর গ্রলক্ষণ 
সংক্রান্ত অনেক সময় কোন সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়1 যায় না। যেমন : 
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ব্যক্তিবিশেষ হয়ত অচেনা লোকদের ঠকিয়ে আনন্দ পেতে পারে ; কিন্তু আত্মীয়- 


স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে সে সচরাচর ঠকায় না; এক্ষেত্রে তার আচরণকে সাধারণভাবে 
প্রতারণাপরায়ণ বলা ঠিক হবে না। 


উ। জআক্ষা কার (1706675195৪ ) 


শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্টে 
প্রায় সর্বব্রই সাক্ষাংকার-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়। হয়, যদিচ সাক্ষাৎগ্রহণকারী 
([069:%19 6: ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানী নন-_উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
ব| এই জাতীয় কোন ব্যন্তি। মনোবিজ্ঞানীও অনেক সময় ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের 
উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন-__অর্থাৎ, সাক্ষাতপ্রদানকারীর সঙ্গে 
ব্যক্তিগত কথোপকথনের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বর বিবিধ প্রলক্ষণ সংক্রান্ত 
"ুলদষ্ঠবারণায় উপনীত হতে চান। স্বভাবতই কলকারখানায় বাব্যবসার প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যেভাবে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন 
তা মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ সম্তোষজনক নয়। 

মনোবিজ্ঞানীর মতে ব্যক্তিত্ব নিরূপণের (বা ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণ নিরূপণের) উদ্দেশ্ঠে 
সন্তোষজনক সাক্ষাকার-পদ্ধতি পূর্ব-পরিকল্পিত প্রণালী (279-01%2790) সঙ্গত হওয়া 
বাঞ্ছনীয় এবং সাক্ষাৎকার-লব্ধ তথ্যগুলি নির্দিষ্ট মানের (6787) সাহায্যে য বিচার্ধ 
হওয়া উচিত] অর্থাৎ, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ' আগেই মনোবিজ্ঞানী তার পরিকল্পনা 
সা পসাবলী রজত বেন এব কোন বের পর কোন এ জিজ্ঞাসা কা ঠা 
হবে তাও আগে থাকতেই, স্থির করে রাখবেন |... এইভাবে অগ্রসর হলে ধাদের 
সাক্ষাংকার গ্রহ, গ্রহণ কর! হচ্ছে তাদের নর সকলকেই মোটামুটি একইভাবে পরীক্ষা কর! 
সম্তব হবে। সাক্ষাৎকার-লব্ধ তথ্য অনেক সময় পরিমাপক-পদ্ধতি অনুসারে বিচার 
করা হয়। ২, 

অবশ্য মন£সমীক্ষণ সম্প্রদায়ের অন্ু্গামীরাও যে-পদ্ধতি অনুসরণ করেন তাকেও 
একরকম সাক্ষাৎকার-পদ্ধতিই বলা যেতে পারে। কিন্তু তারা কোন রকম 
পূর্-পরিকল্পনা অনুসারে রোগীকে বা সাক্ষাৎ্দানকারীকে প্রশ্নাবলীর সাহায্যে 
পরীক্ষা! করেন না1। তার পরিবর্তে তারা 'অবাধ অনুষঙ্গ” ( ঢা:96 49800196102 ) 
পদ্ধতি অন্গসরণ করে রোগীর সমস্ত বক্তব্যই শুনে যান__আপাততদৃষ্টিতে সে-বক্তব্য 
(যতো এলোমেলো, অবান্তর এবং অর্থহীনই হোক না কেন। কিন্তু এই 
পদ্ধতিকে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতিরই প্রকারভেদ না-বলে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে 


উল্লেখ করাই বাঞ্ছনীয়। 
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চ। অবাধ-অন্ুষজ ও স্বপ্র-বিশ্লেষণ (7:9০ 48890186107) & 10:৪1 
48119158158 ) ৃঁ 

আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের আলোচন। প্রসঙ্গে এ 
পদ্ধতির পরিচয় দেখবো। 


ছ। অভিক্ষেপ-পন্ধাতি (7০19০16 11861)005 ) 

ব্যক্তিত্ব-নির্ঁয়ের একরকম পদ্ধতিকে “অভিক্ষেপ-পদ্ধতি” আখ্য। দেওয়া হয 
কেনন। এগ্ডলির সাহায্যে অভীক্ষণপাত্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নিজে 
ব্যক্তিত্ব অভিক্ষেপণ (0:০19০৮ ) করার স্থযোগ দেওয়! হয়। এই পদ্ধতির সমর্থকের 
ঘ্বাবি করেন, ব্যক্তিবিশেষ এ-ভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নিজের ব্যক্তি 
অভিক্গেপণ করলে সেই ব্যক্তিত্বর প্রকৃত গভীর পরিচয়টি (7961) ০1 619 082:80778 
11৮৮) উদ্ধার কর] সম্তব। সম্প্রতিকালে নানা রকমের অভিক্ষেপ-পদ্ধতি প্রস্তাবিং 
হয়েছে; সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বহুলভাবে প্রচলিত বলতে ছুটি । যথা: (১ 
রোর্শাকৃ (0১018010999 ) প্রস্তাবিত অভীক্ষা, (২) 'কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষ 
( 70067009620 4১097096102 10795 )। এই পদ্ধতি দু'টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেং 
যাক। 


১। রোর্শীক্‌ অভীক্ষা। (07:8011901) [3869 ) 
অভীক্ষণপাত্রকে পরপর দশটি “কালির ছাপ? (100 010৪) দেখানো হয় 
অর্থাৎ, এই দশটি ছাপের মধ্যে এক এক বার তাঁকে একটি করে ছাপ দেখানে। হে 
এবং কোন্‌ ছাপটির পর কোন্টি দেখানে! হবে তারও বাধাধরা ব্যবস্থা আছে। প্র 
ব্যক্তিকেই যদিও একই কালির ছাপ দেখানো হয় ( অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে বীধাধর 
দশটি কালির ছাপই ব্যবহার করা হয়) তবুও ছাপগ্ুলি আনলে কোন ছবি নয়- 
অর্থহীন ছাপমাত্র : ব্লটিং কাগজে খানিকটা কালি ঢেলে কাগজটা ভাজ ক্‌ 
নিলে যে-রকম ছাপ পডে সেই রকমই । কিন্ত ছাপগুলি প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন হলে 
অভীক্ষণপাত্রকে প্রশ্ধ কর! হয়: এগুলিতে কী দেখছেন? বা, এগুলি কিনে! 
ছবি রলে মনে হচ্ছে? ছাপগুলিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেওয়া হয়। 
একই কালির ছাপে বিভিন্ন ব্যক্তি অবশ্ঠই বিভিগ্ন বিষয় “দেখে” থাকেন 
তাদের উত্তরগুলি মোটের উপর তিন দিক থেকে বিচার করা হয় । যথা : 
(১) অভীক্ষণপাত্র পুরে! ছাপটিকে বর্ণন! করছেন, না, ছাপটির অংশবিশেষ বর্ণ" 
করছেন, বা ছাপের কোন্‌ অংশটুকুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করছেন 
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(২) তার বর্ণনাটি ছাপের রং বা গড়ন দ্বার! প্রভাবিত হচ্ছে কিনা । 


(৩) ছাপের মধ্যে তিনি ঠিক কী বিষয়বস্ত কল্পনা করছেন ?- মানুষ, জীবজস্ত, 
গাছপালা, শরীরের অংশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি, নান] বিষয়বস্তু নানা ব্যক্তি 
একই ছবিতে কল্পন1 করে থাকেন। 


এই পদ্ধতির সমর্থকেরা দাবি করেন, অর্থহীন কালির ছাপগুলিতে ব্যক্তিবিশেষ 
“যা দেখছেন" তা আসলে ত।র ব্যক্তিত্বর অভিক্ষেপণ ( চ7:01906107) মাত্র ; এবং 
উপরোক্ত তিন দিক থেকে তার প্রতিক্রি়ীকে বিচার করলে এই ব্যক্তিত্বর পরিচয় 
পাওয়৷ সম্ভব। 


দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে আলোচ্য পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি কালির ছাপ মুদ্রিত 
করা হল। দু'জন অভীক্ষণপাত্র এই একই কালির 'ছাপের প্রতি ছু'রকম প্রতিক্রিয়া 
প্রদর্শন করছেন । একজন বলছেন, “এটা আসলে 
হল একজোড়৷ বুড়ি ডাইনীর ছবি, ডাইনী ছুটো 
পরম্পরের মুখোমুখি হয়ে রয়েছে । গুটিপোকারা 
যে-রকম গুটির মধ্যে থাকে ডাইনী ছুটোও সেই 
রকম ভাবে যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে!” 
অপর একজন বলছেন, “এট। হল একটা মর! 
পাখীর মাথা: উপরের হই কর] দিকটা হল 
পাখীর ঠোট, তার মধ্যেকার কাক্রা-কাট! 
জায়গাটা পাখীর দাত। তলায় গোলমতো 
যে-অংশট] ঝুলছে ওটা ছুরির বাটের মতো। মাঝ 
বরাবর যে-কালে। দ্াগটা চলেছে ওটা হল 
ছুরিটার ফলা । পাখীর খুলিটা যেন চেপটে 
থ্যাবড়া করে দেওয়! হয়েছে ।” 

অতএব দেখা যাচ্ছে, একই কালির ছাপে দুই ব্যক্তি ছু'রকম বিষয় “দেখতে” 
পাচ্ছেন এবং প্রথম ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে ছাপটাতে তার বিষয়বস্ত কল্পনা করছেন, 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ছাঁপটার বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে করে দেখছেন এবং তার 
মধ্যে আলাদা আলাদা বিষয়ের কল্পনা করছেন। এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি একই 
ছাপকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করবেন, বা, একই ছাপের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় কল্পনা 
করবেন। পদ্ধতিটির সমর্থকের] দাবি করেন, এ-জাতীয় বিভিন্ন কল্পনার মধ্যে 
বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 'অভিক্ষেপন (0:০19০8100 ) ঘটে; অতএব 





৩২০ মনোবি জ্ঞান 


কল্পনাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যক্তিত্ব সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ব 
এ-জাতীয় নিদর্শন হিসাবে নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর! হয়েছে। 

অভীক্ষাটির সমালোচনায় অন্যেরা! বলেন, একই ছাপের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করার জন্য - অভীক্ষার সমর্থকেরা কোন নির্দিষ্ট মান 
নির্ণয় করতে পারেননি ; ফলে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী এ-জাতীয় গ্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন- 
ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এই কারণে অভীক্ষালব ফলাফল সম্বন্ধে স্থনিশ্চিত 
হওয়া কঠিন। 


কাহিনী সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষা। (16778616 10)97:9706107) 1651) 

অভীক্ষণপাত্রকে পরপর অ রি লি ছবি দেখানে। হয়। ছবিগুলি দু'টি শ্রেণীতে 
বিভক্তভাবে দেখানোর ব্যবস্থা, ক্রতি শ্রেণীতে দশটি করে ছবি থাকে । অভীক্ষণ- 
পাত্র প্রত্যেকটি ছবির ব্যাখ্যা দেবেন। ছবিগুলি এমনভাবে আকা যে প্রত্যেকটিরই 
নান! রকম ব্যাখ্য। হতে পারে এবং প্রতি ব্যক্তি নিজস্ব ব্যক্তিত্বর বৈশিষ্ট্য অনুসারে 
প্রত্যেক ছবির এক একরকম ব্যাখ্য। উদ্ভাবন করেন। ব্যাখ্যাগুলি কাহিনী 
জাতীয়। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতি ব্যক্তি এক একটি ছবিতে এক 
একটি কাহিনী বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এইজন্য অভীক্ষাটিকে “কাহিনী 
সংপ্রত্যক্ষক অভীক্ষা" (1[791779619 4£১10097:09106101) 7759 ) আখ্য। দেওয়া হ্য়। 
সর্বশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে অভীক্ষণপাত্রকে বস্তৃত কোন ছবি দেখানে] হয় ন! ; ছবির 
বদলে দেখানো হয় একটি ফাক! বা সাদা কার্ড। এবং অভীক্ষণপাত্রকে বল! হয়, 
এই সাদা কাগজে আপনি যে-কোন কাহিনীর ছবি কল্পনা করুন এবং তা! 
সবিস্তারে বর্ণনা করুন। 

অভীক্ষারির সমর্থকের! দাবি করেন, বিভিন্ন ছবিতে বধিত কোন চরিত্রের সঙ্গে 
অভীক্ষণপাত্র সাময়িকভাবে একাত্মত! (7997616য ) স্বাপন করেন। অতএব, তিনি 
চিত্র-বণিত চরিত্রটির উপর নিজের ব্যক্তিত্বর অভিক্ষেপণ করেন। ফলে, বিভিন্ন 
ছবি দেখতে দেখতে তার ষে-দব কাহিনীর অবতারণ৷ করেন সেগুলির মধ্যে তাদের 
নিজেদেরই আশা-আকাজ্ষা, ভাব-আবেগ, ব্যর্থতা-সাফল্য গ্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। 
স্বভাবতই এই কাহিনীগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাদের ব্যক্তিত্বর সুগভীর রহশ্য 
উদঘাটন কর! সম্ভব । 

এ-জাতীয় ছবির ছু'টি নমুনা দেখা যাক । পাশের ছবিতে পিছন দিকে জনৈক! 
বৃদ্ধা, লামনের দিকে জনৈকা তরুণী; চিবুকে হাত রেখে বৃদ্ধা কী যেন ভাবছে। 
ছবিটির অর্থ কী? ছবিটির মধ্যে কোন্‌ কাহিনীর ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে? এই 
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প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করবেন। বৃদ্ধার সঙ্গে 
একাতুভাব স্বাপন করে কেউ হ্যূত বলবেন, তকুণীর দিকে চেয়ে বৃদ্ধা নিজের 


দীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে 
মাক্ষেপ করছেন। তরুণীর 
সঙ্গে একাত্মবোধ স্থাপন 
করে অপর ব্যক্তি হয়ত 
বলবেন, তরুণীটি বৃদ্ধার 
কঠিন শাসনে আবদ্ধ 
আছে; অতএব সে মনে- 
মনে এই শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ| করছে। 
দুই ব্যক্তির পক্ষে একই 
ছবিতে এ-জাতীয় দু'টি 
কাহিনীর কল্পনা! থেকে 
অন্থুমান কর! হবে, প্রথম 
ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম 
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গভীর ব্যর্থতা বোধের ইংগিত পাওয়। যাচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে কোন একরকম 


বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়। যাচ্ছে। 


আর একটি ছবির দৃষ্টান্ত দেখ! যাক। ছবিটি দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বল! 
হল, “এমন এক কাহিনী রচন1 করুন ছবিটি যে-কাহিনীকে রূপ দিচ্ছে। ছবিতে 
যে-ঘটনা দেখছেন তার কারণ কী, চিত্রিত চরিত্রটি কী ভাবছে, কোন্‌ ধরনের 
ভীবাবেগ তার মধ্যে উদ্ধ দ্ধ হয়েছে, এবং শেষ পর্যস্ত এই তরণীটির ভাগ্যে কী 
ঘটবে-_সমস্ত কথ! সবিস্তারে বলুন।” বিভিন্ন ব্যক্তি এই ছবি দেখে বিভিন্ন উত্তর 
দেবেন। নমূন! হিসাবে মনোবিজ্ঞান-ক্লাসের চারজন ছাত্রছাত্রী প্রদত্ত চারটি 


উত্তর এখানে উল্লেখ করা যাঁক। যথা: 


এক : মেয়েটির গা-গুলিয়ে উঠেছে । হয়ত মেয়েটি এমন কিছু খেয়েছে যার ফলে তার বমি 
পাচ্ছে। কিংবা, হয়ত তার জীবনে কোন একরকম আশাভঙ্গই এই অবস্থার কারণ। যাই 
হোক, মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি শীপ্বই অনুস্থ হয়ে পড়বে । 

ছুই; মেয়েটি ভয়ানক এক অন্যায় করে বসেছে এবং সে-কথ! তার মাকে বলতে হবে ; ফলে 
তার এই ছুরাবস্থা। মেয়েটিকে ওর ম| খুবই বিশ্বাস করতো! ) মার সেই বিশ্বাসতঙ্গ করবার ফলেই 


মেফ়েট নিজে এ-ভাবে ভেঙে পড়েছে। 
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তিন : মেয়েটির অবস্থ1 ছিল নেহাতই দরিদ্র : অনেক চেষ্টায় সে তার সাধারণ সঙ্গীদের চে 
বড়ো! হয়েছিল £ কিন্ত মেয়েটি শেষ পর্যস্ত দেখলো সামাজিক চি রি নিন 
অবস্থাতেই ফিরতে হয়েছে। 


চার : রাগের মাথায় মেয়েটি তার স্বামীকে খুন করে ফেলেছে : কিন্ত এখন তার হু"স ফিবো? 
এবং অনুতাপের বশে নিজে আত্মহত্য| করবে বলে মনম্থ করেছে। 


অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন ছবির ব্যাখ্য। উদ্ভাবন প্রসঙ্গে একই ব্যক্তি বার 
বার ঘুৰিয়ে-ফিরিয়ে আত্মহত্যা, বিরোধ, আশাভঙ্গ, ব্যর্থ প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি 


ধারণা উল্লেখ করছেন 
অভীক্ষাটির সমর্থকের 
দাবি করে, ব্যক্তিবিশে 
এইভাবে তাঁর নিজে 
অস্তনিহিত কোন গভী 
বাসনার বা আকাক্া 
বা কল্পনা-বিহ্বলতা 
ইংগিত দিয়ে থাকে; 
যদিও তিনি নিজে চে 
বিষয়ে সচেতন নন 
কিন্তু অভীক্ষারটির সম 
লোচকদের প্রধানত: 
আপত্তি এই ( 
অভীক্ষাটির বিশ্লেষ, 
অংশে (অর্থা। 
উপাখ্যানগুলি বিশ্লেং 
করে ব্যক্তিত্ব নিরূপণে 
সময় ) মনোবিজ্ঞানীরা কোন নির্দিষ্ট মান (5687:08:0 ) অনুসরণ করেন না। ফ্্‌ 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর বিঙ্গেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। 
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আধুনিককালে আরে! নান। রকম অভিক্ষেপ-পদ্ধাতি ( 7:০16০৮1৮৩ 24561:00। 
প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলিই মোটের উপর উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির মতই 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে নান৷ রকম ছবি, গল্প প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে বলা হয় এবং সে 
ব্যাখ্যা অবলম্বন করে তাদের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত নানা রম সিদ্ধান্ত কর? হয়। 


ব্যক্তিত্ব ৩২৩ 
॥ ব্যক্তিত্ব উপাদান (8০০7৪ 01 [১৪1৪০018811 ) 
০০ 


প্রশ্ন হল: ব্যক্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করে, কিসের ছ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয়? 
তরে প্রধানত ছু'রকম উপাদানের উল্লেখ কর! প্রয়োজন__(১) দৈহিক ও জব, 
২ সামাজিক। অবশ্য এই দ্বিবিধ উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীদের 
ধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে অনেকে চদোইক জব উপীদানের উপরই 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করেন ; যেমন অনেকে দাবি করেন ব্যক্তিত্ব মূলত এপ্ডো- 
ক্রন্‌ গ্রপ্থির উপরই নির্ভরশীল। অন্তেরা আবার সামাজিক বা! পারিপার্থিকের 
টপরই প্রায় একাস্তিক গুরুত্ব আরোপণ করতে চান ; তীদের মতে সামাজিক প্রভাব 
ৰারাই ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্যই কোন একরকম উপাদানের উপর একাস্তিক 
গুরুত্ব আরোপণের পরিব্তে__কিংবা, তুলনামূলকভাবে কোন্‌ উপাদানের গুরুত্ব 
বেশি সে-বিচারে প্রবৃত্ত হবার পরিবর্তে__উপরোক্তু, দ্বিবিধ উপাদানেরই গুরুত্ব 
স্বাকার করাও সম্ভব। আমর] মোটের উপর এই তৃতীয় মতটি অনুসরণ করেই 
ব্যক্তিত্বর দ্বিবিপর উপাদানের আলোচনা করবো । 


৬ ব্যক্তিত্বর দৈহিক ও জৈব উপাদান (017 51010£1081 ৪7) 131910%1- 
৪] সট8007৪ 01 1১978018811) 


প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ব্যক্তির চেহার],_তার দেহগঠনের বৈশিষ্ট্য, 


গায়ের রং, ইত্যাদি__অপরের প্রতি তার আচরণ এবং তার প্রতি অপরের আচরণও, 
প্রভাবিত কষে। অর্থাৎ, দেহের বাহা বৈশিষ্ট্যের কথাও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ 
অবহীন নয়। কিন্ত এর বেদি নাহ ক্র চে ভান নে 
উপরই ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি গভীরভাবে নির্ভর করে। অনেক সময় অবশ্ঠ 
বহির্গহ থেকে বিবিধ উন্াদান লরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শরীরের ভিতর এমন 
অবস্থার স্থষ্টি করে যার ফলে ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন পানীয়, 
খাস্ত প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। মগ পান করলে শরীরের অভ্যন্তরে যে-পরিবর্তন 
ঘটে তার ফলে অস্তত সাময়িকভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিশেষ পরিবতিত হয়। 
তেমনি, শরীরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনের অভাব ঘটলে মান্গষের আচরণ 
শখ নিজখাব এবং প্রায়ই খুব অল্পে উত্তেজনা-প্রবণ হতে পারে। উচু পাহাড়ের 
টুড়োয় উঠবার সময় বা বিমানযোগে আকাশের খুব উচুতে উঠলে শরীরের মধ্যে 
অকৃসিজেন্‌ সরবরাহের বিশেষ অভাব ঘটে । ফলে আচরণেও গভীর ও মৌলিক 
পরিবর্তন দেখা দেয়-_অর্থাৎ, পরিবন্তিত হয় ব্যক্তিত্থ। 


৩২৪ . মনোবিজ্ঞান 


এ-জাতীয় দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে, শরীরের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, ব্যক্তিত্বর উপ 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে,_যদ্দিও এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি সবাঁসরিভা। 
বহির্জগৎ ছারাই নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ব্যক্তিত্বর উপর বিশেষ প্রভাবশীল শরীরে 
অন্যান্ত অনেক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণ শরীরের মধ্যেই অবস্থিত। কেনন 
শরীরের ভিতরই নান! রকম রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন হয় এবং এই বাসায়নি, 
পদার্থ গুলি রক্তের সঙ্গে শরীরময় পরিচালিত হয়ে আমাদের আচরণকে বিশেষভা! 
প্রভাবিত ও পরিবতিত করে থাকে। 

শরীরের অভ্যন্তরে এগ্রোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলিতে (0709:10৩ 41508) এ 
রাপায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। অতএব, এপ্রোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলির উপর আমাদে 
ব্যক্তিত্ব বছুলা$শে নির্ভরশীল অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বর শারীরিক সর্ত বলতে প্রধানত 
এত্রোক্রিন্‌ গ্রন্থি ও সেগুলির প্রক্রিয়া । 7... 


৭ | এগ্রো ক্রিন্‌ গ্রন্থি (710০0071716 018008) ও হর্মোন (11907100106) 


শরীরের প্রধান এপ্োক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলির নাম এবং শরীরের কোথায় কোথা 
সেগুলির অবস্থিতি তার পরিচয় পরের পৃষ্ঠার ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে । এগুলি 
€বশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক । 

শরীরের সমস্ত গ্রন্থিকেই সাধারণভাবে কলকারখানার সঙ্গে তুলন! কর! যে. 
পারে । কলকারখাঁনায় কাচা মাল থেকে নানা রকম পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয় 
কাপড়ের কারখানায় তুলো থেকে উৎপাদিত হয় কাপড। খানিকটা একইভা; 
শরীরের গ্রস্থিগুলিতে কাচা মাল হিসাবে রক্ত থেকে সংগুহীত হয় নানা রক 
রাসায়নিক পদার্থ, এবং সেই রাসায়নিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় নৃতন ধরনে 
রাসময়নিক পদার্থ । যেমন, আমাদের চোয়ালের কাছে একরকম গ্রস্থি আছে 
সেগুলিকে “লাল গ্রন্থি (98115875  31508) বলে। রক্ত-প্রবাহ থেকে কয়ে, 
রকম রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করে এবং সেগ্ডলিকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার ক 
এই গ্রন্থিগুলি লাল! (৪8118) নামের নুতন রাসায়ণিক পদার্থ উৎপাদন করে। লা 
গ্রন্থি থেকে সেই লালা আমাদের মুখের মধ্যে সরবরাহ হয়। 

শরীরের সমস্ত গ্রন্থির কাজ এইভাবে কলকারখানার কাজের সঙ্গে তুলনী 
হলেও গ্রন্থিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: (১) ম্মালিযুক্ত গ্রন্থি (01200 
101) [05968 ) এবং (২) নাল্িবিহীন গ্রন্থি (05961988 01808) বা এগ্ডোক্রিন্‌ গর 


(০8০০7259 315519)। নালিযুক্ত গ্রন্থির নাম থেকেই বোবা! যায়, এগুলি' 


ব্যক্তিত্ব ৩২৫ 
হনে নালি (7996) সংযুক্ত থাকে ; ফলে এ-জাতীয় গ্রস্থিতে যে-পদার্থ উৎপন হয় 


ঠা গ্রস্থি-সংলগ্ন নালি দিয়ে শরীরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে পরিবাহিত হয়। 
মন লালাত্রান্থতে উৎপন্ন লালা গ্রন্থি- 
লগ্ন নালি দিয়ে মুখের মধ্যে পরি- 
[হিত হয়, শরীরের অন্ত কোন স্থানে 
য় না । কিন্তু নালিবিহীন বা এণ্ডোক্রিন্‌ 
স্থির সঙ্গে এরকম নালি সংযুক্ত নয়; 
লে এজাতীয় গ্রন্থিতে উৎপন্ন 
[সায়নিক পদার্থ শরীরের কোন নিদিষ 
নে পরিবাহিত হয় না । তার পরিবর্তে 
[ই পার্থ সরাসরি রক্তন্নোতের মধ্যেই 
ত্যপিত হয়। অর্থাৎ, এপ্রোক্রিন্‌ 
ন্বিগুলি শরীরের ভিতরে প্রবহমান রক্ত 


০০০ 
ধকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ 


রে, তা থেকে নৃতন রাসায়নিক পদার্থ 


মিটি 
পান করে এবং এই নূতন রাসায়নিক 


দার্থকে রক্তশ্োতের মধ্যেই প্রত্যর্পণ 
চরে । মনে রাখা দরকার, শিরা-উপশিরা 





-* শবীবের বিভিন্ন এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থি 
ভূতির ভিতর দিয়ে রন্তস্রোত সর্বদাই ; পিনিয়াল (47681), 
[বীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পধন্ত পরি- : পিটুইটারি (616416815), 


£ থাইরইড. (এ75£919), 

: প্যারাথা ইরইড. (29196151919), 
: থাইমাস. (00179 0505), 

: লিভার (2৩7), 

: প্যান্ক্রিয়াস. (2৪1,০:58১), 

: আযাড়িনাল (4৯161781), 


1াহিত হয় এবং এই পরিবহণের বেগ 
সত্যন্ত ভ্রুত। ফলে, রক্তশ্বোতের মধ্যে 
'কান পদার্থ মিশ্রিত হলে অত্যন্ত অল্প 
ময়ের মধ্যে সেই পদার্থটি শরীরের 
মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৌছে যাবে। ০২০০ 
ইসাবে দেখা গিয়েছে, শরীরের যে-কোন (75565) । 
শঙ্গ থেকে রক্তশ্লোতের মধ্যে কোন পদার্থ সরবরাহ হলে প্রায় পনেরো সেকেণ্ডের 
ধ্যেই সেই পদার্থাট শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যস্ত পৌছে যায়। 

এপ্োক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলিতে উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি বক্তশ্রোতের 
মধ্যে প্রত্যপিত হয় বলেই অত্যন্ত অল্প সময়ের ভিতর তা শরীরের সমস্ত অঙ্গ- 
্রত্যঙ্গর কাছে পৌছে যায়। এগ্রোক্রিন্‌ গ্রস্থি উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থগুলি 


2 থা ০ ৫ ৪৯০০ ও 4 ৭” 


৩২৬ মনোবিজ্ঞান 


সাধারণত অত্যন্ত শক্তিশালী; অর্থাৎ, . শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গজর উপর 
সেগুলির বিশেষ প্রভাব আছে। এই পদার্৫থগুলিকে বল! হয় হর্যোন (নু ০0020109) 
গ্রীক ভাষায় উত্তেজক স্থচক শব্দ থেকে নামটি গ্রহণ করা হয়েছে । শরীরে 
বিভিন্ন এপ্ডোক্কিন্‌ গ্রন্থি থেকে ভিন্ন ভিন্ন হর্মোন উৎপাদিত হয়-_-অনেক সময় একই 
এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থির বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন ধরনের হর্মোন উৎপাদিত হয়। এই 
সব নার্না রকম হর্মোন রক্তশ্লেতের মাধ্যমে শরীরের নান! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত 
পরিবাহিত হয়ে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিতে-_-এবং অনেক সময় সামগ্রিকভাবে পুরে! 
শরীরে-_গভীর পরিবর্তন স্থষ্টি করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে প্যান্ক্রিয়াসএর (7৪৮- 
0888) কথা উল্লেখ করা যাক। এটি একাধারে নালিযুক্ত গ্রন্থি এবং এপ্ডোক্রিন্‌ 
গ্রন্থির কাজ করে। অর্থাৎ, এটি থেকে ছু'রকম রাসায়নিক পদার্থ_ উৎপন্ন হয়। 
একরকম পদার্থকে বলে 'প্যানূক্রিয়াস্‌ জুস*; এটি হর্মোন নয়__প্যান্ক্রিয়াস্‌-সংযুভভ 
নালি দিয়ে এটি অস্ত্রে (177693609) পরিচালিত হয়ে খাগ্ঠাদদি হজমের 
(1018996107) সহায়তা করে । কিন্তু এই প্যান্ক্রিয়াস্‌ থেকেই একরকম হার্মোন-ও 
উৎপন্ন হয়। তার নাম ইন্জুলিন (]7798117)| এই হর্মোন সরাসরি রক্তআোতের 
মধ্যে মিশে যায় এবং অচিরেই রক্তশ্োতের মাধ্যমে তা শরীরের সমস্ত পেশিতে 
সরবরাহ হয়। পেশিগুলির ক্রিয়ার জন্ত চিনি (বা শর্করা জাতীয় পদীর্থ : ৪5৫৫7) 
দহন হওয়া (০) বা 0%19156) প্রয়োজন | অর্থাৎ, চলতি কথায়, রক্ত থেকে পাওয়! 
“চিনি পুড়িয়ে” পেশিগুলির কর্মক্ষমতার জন্ত প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান হয়_যেমন 
কয়লা পুড়িয়ে এঞ্জিনের জন্য যোগান হয় শক্তির । অতএব, পেশিগুলির সক্র্রিয়তার 
পক্ষে চিনির দহন অপরিহার্য । এবং এই “চিনি পোডানো"র জন্য ইন্স্বলিনের 
প্রয়োজনও অপরিহার্য । প্যান্ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থিতে ইন্ন্বলিন উৎপাদনের ঘাটতি হলে 
রক্তে চিনি জমতে থাকে এবং শেষ পযন্ত তা কিড নি (101795) দিয়ে শরীর থেকে 
বেরিয়ে যায় : শরীরের এই অবস্থাকেই ডাইবেটিস (701 

অতএব বোঝা যায়, প্যান্ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থিতে ইন্স্বলিন নামের হর্মোন উৎপাদনের 
তারতম্য সামশ্রিকভাবে শরীরের অবস্থাকে অতএব ব্যক্তির আচরণকেও_ 
বিশেষ প্রভাবিত করে। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার পক্ষে যে-পরিমাণ ইন্স্থলিন 
উৎপাদনের প্রয়োজন প্যান্ক্রিয়াস্‌ গ্রন্থি থেকে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ইন্মুলিন 
উৎপন্ন হলে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও উদ্বেগপ্রবণ হয়ে পড়ে; ইনসুলিন উৎপাদন 
আরো! বেশি হলে প্রবল মানসিক অশান্তি এবং শেষ পর্যন্ত প্রলাপ ও অচৈতত্ত 
অবস্থা স্থষ্ট হয়। অপরপক্ষে, এই হর্মোনটির ঘাটতি হলেও নান৷ রকম অস্বাভাবিক 
অবস্থার সহি হয়। 


ব্যক্তিত্ব ৩২৭ 


আকারের দিক থেকে এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলি অবশ্যই খুব ছোট, শরীরের অন্ান্ঠ 
7 তুলনায় নগপ্যই। কিন্তু এগুলিকে শরীরের নান! স্থানে অবস্থিত বিশেষ 
শালী “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা” বলেই বর্ণনা করা হয়েছে । ব্যক্তিত্ব আলোচনায় 
'কারখানাগুলি'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেনন1 এগুলিতে উৎপন্ন নান! 
 হর্মোন আমাদের আচরণকে অত্যন্ত মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে। কয়েকটির 
চয় দেখা যাক। 


ক॥ থাইরইড গ্রন্থিদ্বয় (1757010 019709 ) 

থাইরইভ. থেকে উৎপন্ন হর্মেনের নাম থাইরকৃসিন্‌ (1:01) রাসায়নিক 

পষণের ফলে দেখা গিয়েছে, এই হরমোনের বিশেষ উপাদান হল আইয়োডিন্‌ 

1109) | সাধারণ খাছ্দ্রব্য ও পানীয় জল থেকে শরীরে স্ুক্ম পরিমাণে 

ইয়োডিন্‌ সংগৃহীত হয়; থাইরইভ, গ্রন্থিদ্ধয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও 

ট্রোজেনের সঙ্গে এই আইয়োডিনের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে যে নৃতন 

[ায়নিক মিশ্র পদার্থ উৎপাদন করে তারই নাম থাইরক্সিন্। তাই যে-সব 

লের পানীয় জলে আইয়োডিনের অভাব সেই অঞ্চলের লোকদের শরীরে 

যাজনীয় পারিমাণ থাইরকৃসিন্‌ উৎপাদিত হয় না; আধুনিক চিকিৎসকেরা এ- 

তায় অঞ্চলের লোকদের জন্য লবণের সঙ্গে গুয়োজনীয় আইয়োডিন্‌ যোগ করেন । 

দেহ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য দেহাভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে 'বিপাক' 

'মেটাবলিসম্” (6697১০17907 ) আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ 

তবপূর্ণ দিক 'হল অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অকৃসাইড, নিক্ষমণ। 

টাবলিস্ম্, বিশেষত থাইরইভ, গ্রন্থি উৎপন্ন থাইরক্সিনের উপর নিভর করে : 

ইরইড. গ্রন্থির কাজ শ্লথ হলে মন্দীভূত হয় মেটাবলিস্ম্‌ : শরীরে অক্সিজেন 

ণ এবং কার্বন ডাই-অক্সীইড. নিক্ষমণ কমে যাঁয়। থাইরইডের কাজ মাত্রাতিরিক্ত 

ন মেটাবলিস্ম্‌ অত্যন্ত বেড়ে যায়। 

থাইরইডের ক্রিয়া অত্যন্ত বেশি হলে ব্যক্তিটির আচরণ অত্যন্ত ছটপটে, 
টখিটে, উদ্দেগগ্রস্তত1 ও অস্থিরতার পরিচায়ক হয়। ব্যক্তিটির যদ্দি “বাড়ের বয়েস' 
কে তাহলে তার শরীরের বাড় খুব বেশি হয়_-বিশেষত তার দের্ধ্য অস্বাভাবিক 
[| কিন্তু তার "মানসিক বয়স' ( 0160681 48৫০ ) বা বুদ্ধঙ্ক (7. 3.) আম্গপাতিক- 
বৈ বাড়ে না। 

থাইরইভ। গ্রন্থি ধ্বংস বা নষ্ট বা রোগগ্রস্ত হলে ব্যক্তিটির স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতা৷ 
[স পায়; তার পেশী ও মস্তিষর জড়তা দেখ! দেয়। ব্যক্তিটি তখন জবুথুবু 


৩২৮ মনোবিজ্ঞান 


হয়ে পড়ে, তার আচরণ নির্বোধের মতো হয়। জন্ম-সময় থেকে থাইরইড 
গ্রন্থির অন্ুস্থত থাকলে শরীরের বাড় এবং বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হয়। এরই চরয 
দৃষ্টান্ত হল “বামন? (09610): বয়স-বৃদ্ধি সত্বেও শরীর-বৃদ্ধি ও বুদ্ধি-বিকাশের 
বিশেষ অভাব এই বামনদের মধ্যে দেখা যায়। ্‌ 

কিন্ত এ-জাতীয় চরম দৃষ্টান্তের কথা বাদ দিলেও থাইরইভ। গ্রস্থির সক্রিয়তা 
হ্বাস-বৃদ্ধির উপরই অনেক সময় সক্রিয়তা-নিজীবতা নামের ব্যক্তিত্বর যুগ্ম-প্রলক্ষণে 
পরিচয় মিরর করে। অবশ্যই মনে রাখ। দরকার, এই যুগ-প্রলক্ষণের পরিচয় অন্থাই 
কারণের উপরও নির্ভর করতে পারে। তাই এই যুগ্ম-গ্রলক্ষণের পরিচয় থেকেই 
সরাসরিভাবে থাইরইড, গ্রন্থির সক্রিয়ত| বা নিক্ষিয়তা অন্থমান করা যায় না। 


খ॥ প্যারাখাইরইভ. ( [১৪৪67570108 ) 

থাইরইড গ্রন্থির খুবই কাছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র চারটি এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থি আছে 
এগুলিকে প্যারাথাইরইভ. গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থিগুলির কাজ থাইরইড, গ্রন্থি 
অনেকটা বিপরীত। থাইরইভ. গ্রন্থির হর্মোন শরীব্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে, বা, 
করে শারীরিক চাঞ্চল্য ; পক্ষান্তরে প্যারাথা ইরইড গ্রন্থির হর্মোন শরীরের শাস্তভা, 
বজায় রাখে । এ-হরোনের অভাবে বা ঘাটতিতে স্বায়ুতস্ত্রের বিশেষ উত্তেজিত ভা: 
(7). 016861০0) দেখ। দেয়। আবার এ-হর্মোনের আধিক্য আচরণকে অত্যন্ত শর 
করে, ব্যক্তিটি কুঁড়ে বা অলস বা জবুথবু হয়ে যায়। অবশ্ঠ প্যারাথাইরইড 
হর্মোনের খুব বেশি ঘাটতি বা অভাবের দৃষ্টান্ত তুলনায় কম। 


গ॥ আযড়িনাল গ্রন্থি (:407919] 018108 ) 


প্রতিটি আযাড়িনাল গ্রন্থির প্রধানত দু'টি করে অংশ: (১) বাইরের দিকে' 
ংশ ( খোসা, 1১1], ০০৮৪ ), (২) ভিতর দিকের অংশ (শাঁস, 01010) 0080৮ 
গড়ন ও প্রক্রিয়া উভয় দিক থেকেই ছু'টি অংশের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান__বস্তৃত এ! 
দুই অংশকে দু'রকম ্বতন্ত্র এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থি বলেও উল্লেখ করা যেতে পারে | বাইরে; 
ব! খোসার দিকের অংশ থেকে যে-হর্মোন উৎপন্ন হয় তার নাম কর্টিন (0০:61) 
ভিতর বা শাসের অংশ থেকে উৎপন্ন হর্মোনকে বলে আযাড়িনিন্‌ (8976710 )। 
আযাড্রিনিন্‌ অত্যন্ত শক্তিশালী হর্মোন। রক্তের মধ্যে যৎসামান্ত পরিমাণে এ 
হর্মোন মিশলে নিয়োক্ত ফলাফল দেখা দেয় :__ 
বুক ধড়ফড় করে ( অর্থাৎ, হৃৎপিও অত্যন্ত জোরে ও দ্রুতভাবে সক্রিয় হয়), 
রতস্চাপ (31০০৭ 01:6883£6 ) থুব বেড়ে যায়, 


ব্যক্কিত্্‌ ৩২৯ 
পাকযন্ত্রর €(90010801১ এবং 11)655611)5-এর ) কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ঃ 
শ্বাস-প্রশ্বাস ভ্রুত হয়, 
লিভারে সংরক্ষিত চিনি (508৪) রক্তর মধ্যে বেশি পরিমাণে সরবরাহ হয়, 
পেশী সহজে কান্ত হয় না, 
ঘাম দেয়, 
চোখের তারারন্ধ বিশ্ফারিত হয়। 


আমরা ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৬-৮৮ দ্রষ্টব্য ) “ম্তঃক্রিয় আ্বামুতন্ত্র'র (40600020016 
[ব9:%00৪ 9%86917) আলোচন। প্রসঙ্গে দেখেছি, 'সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র (5০- 
09895095869) প্রভাবেও শরীরে উপরোক্ত ধরনের পরিবত্তন দেখা দেয় । 
পার্থক্যের মধ্যে প্রধানত এই যে সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র প্রভাবে শরীরের এ-জাতীয় 
পরিবর্তন খুব তাডাতাডি ঘটে এবং পরিবর্তনগুলির স্থায়িত্বও খুব দীর্ঘ হয় না; 
পক্ষান্তরে, রক্তে আযাড়িনিন্‌ সরবরাহের ফলে উক্ত পরিবর্তনগুলি তুলনায় ধীরে ধীরে 
দেখা দেয়, কিন্তু এগুলি তুলনায় দীর্ঘস্থায়ীও হয়। অতএব, আ্যাডিনাল গ্রন্থির 
ভিতরাংশকে (/847978] 1198511% ) সিম্প্যাথেটিক্‌ তন্ত্র সহযোগী বা৷ পরিপূরক 
বলা হয়েছে । আমরা ইতিপূর্বে (পুঃ ১৮৮) এই কথা উল্লেখ করেছি । 

কর্টিন (0০:8০) নামের হর্ষোনটির সাহায্যে আমাদের শরীর নানা রকম 
জীবাণুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আয়োজন করে। যম্মারোগে আযাড্রিনাল 
গ্রন্থির বহিবাংশ ধ্বংস হলে- __অর্থাৎ, শরীরে কর্টিনের উৎপাদন বদ্ধ হলে-_একরকম 
কঠিন রোগ দ্রেখ! দেয় । রোগটির আবিষ্ারকের নাম থেকে একে এ্যাডিসন্স্‌ ডিসিস্‌, 
( 800180105 7139899 ) আখ্যা দেওয়া হয়। রোগটির লক্ষণ হল: শরীরের 
ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও কাজকর্মে উৎসাহের অভাব, যৌন বাসনার অভাব, বিপাক 
বা 'মেটাবলিস্ম'-এর ঘাটতি, নানা রকম সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষ"র 
অপামর্থ্য। রোগীর চামড1 কালে! হয়ে যায়, সে শীত ও গরম স্হা করতে পারে না, 
তার অনিদ্রা ([775000018 ) দেখা দেয় । তার আচরণে চিস্তাক্ষমতার ত্রাস, স্বল্লে 
বিরক্তিভাব এবং সহযোগীতার অভাব দ্রেখা দেয়। কর্টিন ইন্জেক্সন দিলে 
এই উপসর্গগুলি দুর হয়। 

শরীরে কর্টিনের সরবরাহ অতিরিক্ত হলে ত্্ী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পুরুষালী 
লক্ষণ বৃদ্ধি পায়__মেয়েদের শরীরের স্বাভাবিক কমনীয়তার অভাব হয়, তাদের 
গলার শ্বর মোটা হয় এবং এমনকি মুখে দাড়ি দেখা দেয়। 


ঘ॥ যৌন গ্রন্থি ( 1109 0071805 ) 
পুরুষ-দেহে যৌন গ্রন্থি্বয়ের নাম শুক্রাশয় (16599), নারীদেহে যৌনগ্রস্থি্বয়ের 


০৪০ মনোবিজ্ঞান 


নাম ওভারি (0%898)। এগুলির প্রধান কাজ অবশ্ট জননকোষ (7861):00098159 
09119) উতপাদন-_শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয় শুক্রজীবাণু (91997008695০07),ওভারি-তে 
উৎপন্ন হয় ডিথ্বকোষ (0০52 )1 কিন্তু এছাড়াও যৌন গ্রন্থিগুলিতে নানা রকম 
হর্মোনেরও উৎপাদন হয়__শরীরের বাড়-বৃদ্ধি এবং আচরণের উপর এই হর্মোন- 
গুলির বিশেষ প্রভাব বততমান। এ-জাতীয় হর্মোনের মধ্যে অনেকগুলিই স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়ের দ্েহেই উৎপন্ন হয়__স্্রী-স্থলভ হর্যোনের প্রাধান্য হলে আচরণে মেয়েলী 
ভাব বাডে, পুরুষ-জলভ হর্ধোনের গ্রাধান্তের ফলে আচরণে পুরুষালী ভাব বাড়ে। 
স্ত্রীও পুরুষ উভয়েরই যৌন আচরণ যৌন গ্রন্থি উৎপন্ন হর্মোনের উপর বিশেষ 
নির্ভরশীল। অবস্ত জীবজস্তর যৌন আচরণ যে-রকম প্রকটভাবে শুধুমাত্র যৌন 
হর্মেনের উপরই নির্ভরশীল মান্ধষের যৌন আচরণ সে-রকম নয় ; কেননা মানুষের 
ষটান্তে সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রথাও যৌন আচরণের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে। 


৬॥ পিটুইটারি গ্রন্থি (71512 0187) 


মস্তিষ্ষের মধ্যে এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্তভাবে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রন্থিকে 
পিটুইটারি গ্রন্থি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু আকারে তুচ্ছ হলেও এটিকে সাধারণত 
“মাষ্টার গ্লাপ্ড' (10856931809 ) বা এত্োক্রিন্‌ গ্রন্থিদের প্রভু-বিশেষ বলেই বর্ণন! 
করা হয়। কেনন পিটুইটারি গ্রস্থিতে উৎপন্ন নানা রকম হর্মোন অন্যান্য এপ্ডোক্রিন্‌ 
গ্রন্থিদের নিয়ন্ত্রণ করে_ অর্থাৎ, অন্ান্ত এপ্োক্রিন্‌ গ্রস্থিদের ক্রিয়া বহুলাংশেই 
পিটুইটারি হর্মোনের উপর নির্ভরশীল। 

পিটুইটারি গ্রন্থির প্রধানত দু'টি ভাগ। একটিকে বলে পিছনের ভাগ বা 
“পষ্টিরিয়ার লোব, (7১096907 7,0১9), অপরটিকে বলে সামনের ভাগ বা 
'এ্যার্টিরিয়ার লোব  (4:0692192 [,০৩)। পিটুইটারি গ্রন্থির এই সামনের ভাগ 
বা 'ধ্যার্টিরিয়ার লোবত থেকে উৎপন্ন হর্মোন (অর্থাৎ, 'এ্যার্টিরিয়ার-পিটুইটারি 
হর্মোন? ) থাইরইভ,, যৌন গ্রস্থি, আযাড়িনাল কর্টেক্স্‌ এবং সম্ভবত অন্তান্ত এপ্ডোক্রিন্‌ 
গ্রন্থির কাজও নিয়ন্ত্রিত করে ; উক্ত হর্মোনের অভাবে অন্যান্ত এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রস্থিগুলির 
স্বাভাবিক বৃদ্ধিও হয় না, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাঁও দেখা দেয় না। তাছাডা, পিটুইটারি 
গ্রন্থির এই ভাগটির উপরই সাধারণ দেহবৃদ্ধিও বিশেষভাবে নির্ভরশীল । শিশু বয়সে 
এইটি থেকে অত্যধিক পরিমাণে হর্ধোন উৎপন্ন হলে শরীবের অস্থি, পেশী প্রভৃতির 
অসম্ভব বেশি বুদ্ধি দেখ! দেয় এবং শিশুটির চেহার1 শেষ পধস্ত সাত ফুট থেকে নয় 
ফুট পর্যন্ত লঙ্ব! দৈত্মের মতো হতে পারে। কিন্ত এজাতীয় অতি-সক্রি়তার 


ব্যক্তিত্ব ৩৩১ 


পরে গ্রস্থিটি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে; ফলে চেহারা টৈত্যের মতো হলেও 
লোকটি পেশীতে বল পায় না এবং অল্পকালের মধ্যে মারা যায়। এ্যার্টিরিয়ার 
পিটুইটারির কাজ অস্বাভাবিক রকমের কম হলে লোকটির চেহারা একরকমের 
বামন-এর মতো হয় ; এ-জাতীয় বামনকে বলে মিজেট (1116); কিন্তু এই 
বামনের! থাইরইভ. হর্মোনের অভাবজনিত বামনদের (0:98. ) মতো কুৎসিত ও 
নির্বোধ হয় না__এদের চেহারা মোটের উপর আকর্ষণীয় হয় এবং এদের মধ্যে 
স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 


চ॥ এতো ক্রিন্‌ ভারসাম্য ( 81000071106 138181)09 ) 

আচরণের বৈশিষ্ট্যের উপর পিটুইটারি গ্রন্থিটির প্রত্যক্ষ প্রভাব স্থনিশ্চিতভাবে 
নিয় করা অবশ্যই কঠিন। তার একটি কারণ হল, এই গ্রন্থিটির প্রভাব 
বহুলাংশেই পরোক্ষ__পিটুইটারি গ্রন্থির প্রধানতম কাজ হল অন্তান্য এপ্ডোক্রিন্‌ 
্রন্থিগুলিকে “পরিচালনা” করা । তবুও বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করেছেন, পিটুইটারির 
সামান্ত বেশি সক্রিয়তার ( £0976£869 ০%97-%০61%165 ) ফলে ব্যক্তির শরীরে ও 
আচরণে নান] বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়: শরীরের পেশীগুলি অত্যধিক সক্রিয় হয় এবং 
ব্যক্তিটির আচরণে কর্নোগ্ভম, উৎসাহ, আত্মসংযম প্রভৃতির পরিচয় বৃদ্ধি পায়। 
পক্ষান্তরে এই গ্রন্থির ক্রিয়া স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে ব্যক্তিটির আচরণে উগ্যম- 
অভাব, শ্লথভাব, সহজ-হতাশা প্রভৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এখানে মনে 
রাখা দরকার, আচরণের এ-জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কারণ শুধুমাত্র পিটুইটারি হর্মোনের 
আধিক্য ব। ঘাটতি না-হতেও পারে । সামগ্রিকভাবে শরীরে হর্ষোনের ভারসাম্যের 
অভাব হলেও এ-জাতীয় লক্ষণ দেখা দিতে পারে । সাধারণ স্বাভাবিক আচরণের 
জন্য শরীরের মধ্যে যে-পরিমাণে বিভিন্ন হর্মোনের প্রয়োজন প্রতিটি এগ্োক্রিন্‌ 
গ্রন্থি থেকে ঠিক সেই পরিমাণ হর্ধোন উৎপন্ন হলে শরীরের এপ্ডোক্রিন্‌ ভারসাম্য 
বজায় থাকে । এই ভারসাম্য ব্যক্তিত্বর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে অবশথই 
অপরিহ্বার্য। কিন্তু আচরণের উপর বিভিন্ন এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থির প্রভাব এবং এই 
গ্রস্থিগুলির কার্ষের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বস্তুত এমনই জটিল ষে আচরণের বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ করেই শরীরে কোন একরকম নিদিষ্ট হঞ্জোনের আধিক্য বা অভাব নির্ণয় 
করা যায় না। অতএব, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্ব-বিচারের ভিত্তিতে গ্রন্থি-চিকিৎসার 
(01878018৮ [5:9860906 ) নিরশি দেওয়া অসম্ভব । যেমন : নিজের মধ্যে 
কর্মোস্থমের অভাব অন্থভূত হলেই কল্পনা করা অসঙ্গত হবে যে খ্যার্টিরিয়ার 
পিটুইটারি হর্মোন ইন্জেক্সন্‌ নিলেই এ-অবস্থা কাটিয়ে ওঠ। যাবে । 
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এইখানে আরে! একটি কথা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার । আমাদের 
আচরণ-বৈশিষ্ট্যের-_অতএব ব্যক্তিত্বর-_উপর এপ্ডোক্রিন্‌ গ্রন্থিগুলির প্রভাব গভীর ও 
সুদুরপ্রসারী হলেও হর্মোনই ব্যক্তিত্বর একমাত্র উপাদান নয়। আমর] ইতিপৃবে 
বলেছি, ব্যক্তিত্ব উপাদান প্রধানত ছ্বিবিধ : শারীরিক ও সামাজিক । শারীরিক 
উপাদানের মধ্যে প্রধান অবশ্ঠই এপ্োক্রিন্-তন্ত্র (0000709 95৪6670 )। কিন্ত 
আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকের মতেই এ-ছাড়াও শরীরের আকৃতি বা গড়নের 
সঙ্গেও ব্যক্তিত্ব সম্পর্ক অন্থুমিত হতে পারে। অতএব, ব্যক্তিত্বের সামাজিক 
উপাদান সংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপনের আগে আমরা শরীরের গড়নের সঙ্গে 
ব্যক্তিত্বর সম্পর্ক সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখবো । 


৮॥ শরীরের আকৃতি ও ব্যক্তিত্ব 
বহুদিন ধরেই অনেকে বিশ্বাম করেছেন যে সাধারণভাবে শরীরের গডন বা 
আকৃতি থেকে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর ইংগিত পাওয়! যায়। বস্তত এ-জাতীয় বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করেই শপন্তাসিক এবং নাট্যকারেরা অনেক সময় বিভিন্ন চরিত্রের 
ব্যক্তির চেহারা বিভিন্নভাবে কল্পনা করেছেন এবং নাটকাদির পাত্রপাত্রীর মুখে 
বিভিন্ন মন্তব্যও উদ্ভাবন করেছেন। সেকৃ্স্পীয়র-এর 'জুলিয়াম্‌ সিসার” নাটকে 
সিসার যেমন বলেছেন : 
[801202179৮6 17701) 81000001705 01020 216 121 
919০1571550 90 106175 2180. 5001) 25 51660 0 17181305. 
০০ 0855109 1795 ৪. 16218 2170 1)111761 1001. 
[7০ (1311)06 ০০ 20001). 90০1) 10761) 216. 08778210035. 
মোটের উপর একই বিশ্বাস অন্থুসরণ করে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেও অনেকে 
বিভিন্ন আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য7র সম্পর্ক প্রতিপাদন করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু এ-জাতীয় অধিকাংশ প্রয়াসই অতিসারল্য দোষযদুষ্ট হয়েছে। 
অবশ্থট সম্প্রতিকালে এই সমস্তাটি নিয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা 
হয়েছে; আমরা এখানে তারই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো । 


এই প্রয়াস অন্সারে, শরীরের আকৃতি হিসাবে কয়েকটি বাধাধরা আর্দল ব! 
'টাইপ? (না) কল্পনা করা হয়নি? অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের আকৃতিকেই 
কোন-না-কোন 'টাইপ'-এর অন্তভূক্ত কর! হয়নি। তার পরিবর্তে সমস্ত যান্ষের 
দেহগঠনের মোটের উপর তিন রকম উপাদান বা 'কম্পোনেন্ট” (0০919900606) 
নির্ণয় করা হয়েছে : গড়পড়তার দিক থেকে সাধারণ ( &০:৪০ ) মান্ধষের দেহ- 


গঠনে এই তিন রকম “কম্পোনেণ্ট' 
মোটের উপর সামণ্জস্তময়ভাবে 
বর্তমান থাকে, যদিও ব্যক্তি- 
বিশেষের দ্রেহগঠনে এই তিন 
রকম উপাদানের মধ্যে একটি 
নির্দিষ্ট উপাদানের পবিচয়ই 
অত্যন্ত প্রকট হতে পারে। 
আকৃতির এই তিন রকম উপা- 
দানের বা “কম্পোনেন্ট'-এর নাম 
দেওয়া হয়েছে: (১) 'এগ্োোমফি' 
(17170010021) ), (২) 'মেসো- 
মি" (0195০02007৩ ) এবং 
(৩) 'একৃটোমফি' (1০০- 
1101001% )1। অতএব, যার দেহ- 
গঠনে এপ্ডোমফির পরিচয় অত্যন্ত 
প্রকট তাকে বলা হবে 'এগ্ডোমফ? 
(10000210119) ); যার দেহ- 
গঠনে মেসোমফির পরিচয়ই সব- 
প্রকট তাকে বলা হবে “মেসোমর্্ঁ 
(/99070071,) ; যাব আকুতিতে 
একটোমফির পরিচয়ই সর্ব-প্রকট 
তাকে বলা হবে “একটোমফ” 
( 81০6০000110 )1 সাধারণ 
(৪৮9:৪£০) মানুষের আকৃতিতে 
অবশ্য তিন রকম উপাদান বা 
“কম্পোনেন্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে 
বর্তমান। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের 
আকুতি চূড়ান্ত এগ্ডোমফর্ বা, 
চূড়ান্ত মেসোমফ, বা, চূড়ান্ত 
একুটোমর্ফ হতে পারে; যদিও 
অবশ্যই এ-জাতীয় চুড়ান্ত 


ব্যক্তিত্্‌ 


৩৩৩ 
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অপেক্ষারুত বিরল। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার ছবিতে সব-উপরে সাধারণ (৪%:989) 
মা “র আরুতি বঠিত হয়েছে : পাশের দিক, সামনের দিক এবং পিছন দিক থেকে 
এ-জ। -য় মানুষের তিনটি চিত্র বসানো হয়েছে । তার নীচের সারিতে একইভাবে 
চুডাস্ত এগ্ডোমফ-এর দেহগঠন তিন দিক থেকে দেখানে। হয়েছে । তৃতীয় ও চতুর্থ 
সারিতে চুড়ান্ত মেসোমর্ফ এবং চুডান্ত একুটোমফকে তিন দিক থেকে 
আকা হয়েছে। 

অবশ্টই, এগ্ডোমফি, মেসোমফি ও একুটোমফির স্ুনিদিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত সং 
কিছুটা জটিল। আমরা মোটামুটিভাবে এখানে উল্লেখ করতে পারি যে এগ্ডোমফিব 
প্রধানতম লক্ষণ হল ভূঁডি, গাধে চবির আধিক্য, ইত্যাদ্দি। মেসোমফির প্রধানতম 
লক্ষণ হল পেশী, হাড় প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি__চওডা হাড, মজবুত পেশী ইত্যাদি। 
একটোমফির বিশেষ লক্ষণ হল সরু সরু বা ছিপছিপে অক্নপ্রত্যঙ্গ । সহজ কথা, 
ভূঁডিওয়াল! মোটা মান্ধষের শরীরে এগ্ডোমফির প্রাধান্ত ; লম্বা-চওড়া চেহারায 
মেসোমফরির প্রাধান্ত, ছিপছিপে রোগা চেহারায় একূটোমফির প্রাধান্য । 

আগেই বলেছি, চরম এগ্ডোমর্ফ ্রভৃতিব দৃষ্টান্ত অপেক্ষারুত দুর্লভ | অধিকাংশের 
দেহগঠনেই এগ্ডোমফি প্রভৃতি উপাদান ব| 'কম্পোনেন্ট'গুলির কম বেশি পরিচয 
বর্তমান। অতএব চেষ্টা কর। হয়েছে, প্রত্যেক মান্ষের দেহগঠনে এই ত্রিবিধ 
উপাদানের কোন্টির পরিচয় কতখানি তা হিসাব কর! বা তার মূল্য।য়ন করা; এই 
জাতীয় হিপাবের সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহগঠনের বা আকৃতির বৈশিষ্ট্য 
নিঞূলভাবে সনাক্ত কর! যাবে। হিসাব-পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে দেখা যাক। 
গ্রতিটি উপাদানের দিক থেকে একজন সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে পারে ৭) সবচেধে 
কম নম্বর পেতে পারে ১। গড়পডতার দিক থেকে সাধারণ (৪৮:৪9) মানুষকে 
প্রতিটি কম্পোনেণ্ট-এর দ্দিক থেকে ৪ নম্বর দেওয়া হবে। এই হিসাবে ষাঁরা 
পারদশ্খ তীর! প্রতি ব্যক্তির (বিবস্ত্র) ফটোগ্রাফ থেকে তার দেহগঠনে কোন্‌ 
উপাদান কতখানি বর্তমান তার পরিচয় দিতে পারেন । যেমন ধরা যাক, হিসাব 
কর একজনের গুল্যায়ন (9028) করা হল ৪-৫-২। অর্থাৎ, তার মধ্যে 
এগ্ডোমফ্রির পরিচয় ৪, মেসোমফ্রির পরিচয় ৫, এক্‌টোমফির পরিচয় ২। এইভাবে 
মূল্যায়ন করে ব্যক্তিটির যে-পর্িচয় নির্গীত হয় তাকে বলে “সোমাটোটাইপ' 
(89723860509 )। 

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্বীকত প্রতিটি ব্যক্তির আকৃতি বা দেহগঠন- 
বৈশিষ্ট্য বিচারের পদ্ধতিটি উল্লেখ করা হল। এবার দেখা যাক, এই পদ্ধাতর 
সনর্থঝের। কী ভাবে ব্যক্রিত্থর মূল্যায়ন করতে চান। তাঁরা ব্যক্তিত্বর মত্ত রব, 


ব্যক্তিত্ব ৩৩৫ 


প্রলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে চান না। তার বদলে তারা ব্যক্তিত্বর শুধুমাত্র 
সেই প্রলক্ষণগুলি নিয়ে আলোচনা করেন যেগুলি মিলিতভাবে মেজাজ বা 'লেক্ষধরা- 
মেন্ট? (17910797809 ) বলে উল্লিখিত হয়। তাদের মতে এই “টেম্পাঙ।মৈন্ট” 
এর তিন রকম উপাদান বা “কম্পেনেণ্ট' (00117907676 ) বর্তমান | যথা : (১) 
'ভিসেরোটোনিয়া” / ড্15০০:০1০০1% ), (২) “সোমাটোটোনিয়া। ( ৪০17796060171% ) 
এবং (৩) “সেরিব্রোটোনিয়া” (09760:0960238 )। এই তিন রকম উপাদান মোটের 
উপর কী কী প্রলক্ষণের পরিচায়ক তা নিয়়োক্ত তালিকা থেকে বোঝা যাবে :__ 


১। ভিসেরোটো নিয়! (15০67007718 ) 
ক। দেহভঙ্গি ও গতিবিধিতে শিথিলতা! ( চ.৪195:21012 ) 
থ। শাবীরিক স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ 

গ। মন্থর প্রতিবেদন 

ঘ। আদবকায়দ।-প্রিয়ত। 

ও। সামাজিকতা-প্রিয়তা 


চ। আবেগেব সমতা 
ছ। সহিষ্ণুতা 
অ। আত্মপ্রসাদ 


ঝ। ভাবাবেগের সহজ ও শ্রাস্ত অভিব্যক্তি। 


২। সোমাটোটোনিয়। (5০71869697015 ) 
ক। দেহুভঙ্গি ও গতিবিধিতে দৃঢ়তা ( 4৯5561:015 215255 ) 
থ। দুঃসাহসিক অভিযান-প্রিয়তা 

গ। উছ্যম 

ঘ। শারীরিক শ্রম বা ব্যায়ামের প্রতি আকর্ষণ 

ও। ভাগ্যপরীক্ষার উৎসাহ 

চ। হালচাল বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট 

ছ। মারামারির ব্যাপারে শারীরিক সাহস 

জ। প্রতিম্বন্দিতায় উৎসাহ 

ঝা। উচ্চকণ্ঠে কথা কওয়া 
'ঞ। মাতববনী ভাব। 


৩। সেরিত্রোটোনিয়া (0976070607018 ) 
ক। দেহভঙ্গি ও গতিবিধির সংযম ( 16512817500) 

খ। অত্যন্ত ক্রুত প্রতিবেদন 

শ। গোপনশ্প্রিয়ত। (1,০৬6 ০0£ 0:18 ) 
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ঘ। মানসিক প্রয়াসের আতিশয্য (0%:965610292911, ইত্যাদি) 
ঙ। ভাবাবেগ গোপনতার প্রবণত। 

চ। চোখমুখের ভঙ্গিতে আত্ম-সচেতনতার ভাব 

ছ। সমাজ সম্বন্ধে আশঙ্ক। 

জ। সামাজিকতায় বাধা বোধ 

ঝ। নিম্নন্বরে কথা বলা 

ঞ। হাঁলচালে ছেলেমামন্ুষের মত একাগ্রতা । 


আলোচ্য পদ্ধতির সমর্থকের! প্রতি ব্যক্তিকেই 'টেম্পারামেণ্ট*-এর উপরো 
ব্রিবিধ উপাদানের বিচাঁরে ১ থেকে ৭ পর্ধস্ত নম্বর দেন। যেমন, কারুর টেম্পার 
মেণ্টের মুল্যায়ন হিসাবে হয়ত বলা হবে ৪-৩-২ ; অর্থাৎ, এই ব্যক্তিটির মে 
ভিসেরোটোনিয়ার পরিচয় হল ৪, সোমাটোটোনিয়ার পরিচয় ৩ এবং সেরিকব্রো্টে 
নিয়ার পরিচয় ২। 


পদ্ধতিটির সমর্থকেরা আরে! দাবি করেন, উপরোক্ত দ্বিবিধ উপায়ে আকুতি ৭ 
দেহগঠনের টৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করলে উভয় বৈশিষ্ট্যের মধে 
হুম্পষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ (০০0::91%6102) দেখা যায়। অর্থাৎ, যাঁর ব্যক্তিত্ব বিচাত 
ভিসেরোটোনিয়ার প্রাবল্য প্রতিপন্ন হয় তারই. দেহগঠনে এগ্ডোমফির পরিচষ, 
দেখা যার প্রকট; যার ব্যক্তিত্ব বিচারে পোমাটোটোনিয়ার যতট। পরিচয় তারই 
দেহগঠনে মেসোমফিরও আনুপাতিক পরিচয় ; যার ব্যক্তিত্ব বিচারে সেরিকব্রোটো 
নিয়ার আধিক্য দেখা যায় তারই দেহগঠনেও দেখ! যায় একৃটোমফির প্রাধানত 
এইভাবে আলোচ্য পদ্ধতির সমর্থকেরা আকৃতি-বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব-বৈশিিষ্ট্; 
মধ্যে সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিপন্ন করতে চান । 


অন্ঠের! মন্তব্য করেন, আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর কোন একরক; 
সম্পর্ক থাকা অবশ্যই সম্ভবপর ; কিন্তু এই সম্পর্ক ঠিক কী রকম এবং আকুতি, 
বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য সত্যিই কতোখানি অনুমেয় সে-বিষয়ে গবেষণার 
বর্তমান পর্ায়ে কোন সুনিশ্চিত মন্তব্য সম্ভব নয়। তাছাড়া, আকৃতি-বৈশিষ্ট্যর 
সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যর সম্পর্কটুকুর আসল কারণ কী--এ-প্রশ্নও এখনো অমীমাংসিত। 
এ-সম্পর্কর প্রত ব্যাখ্যাও বিভিন্ন হতে পারে । একরকম ব্যাখ্যাকে জৈব 
(8191981081) আখ্যা দেওয়! যায়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে যে-জৈব উপাদান- 
গুলি (73101081951 1%060:৪ ) মান্থষের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলির দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য ; অর্থাৎ আকৃতি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যত্বিত্ব-বৈশিষ্টয 
একই মূল জৈব কারণের ছ্বিবিধ পরিণাম । কিন্তু এই ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা 
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; অপর ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও বত্মান। সে-ব্যাখ্যাকে মূলতই সামাজিক 
০০891) বলা হবে। যথ1: ব্যক্তিবিশেষের আকৃতির উপর নির্ভর করে তার 
তি অপরাপর ব্যক্তির আচরণ এবং অপরাপর ব্যক্তির এ-জাতীয় আচরণের উপর 
র নিজের আচরণও বহুলাংশেই নির্ভরশীল। 


॥ ব্যক্তিত্বর সামাজিক উপাদান 

জন্মের পর থেকে কোনো শিশুই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে বা এক একা বড হয় না। 
চটি নির্দিষ্ট সমাজের জীব হিসাবেই সে বড়ো হয়। ন্বভাবতই তার আচরণের 
শিষ্ট্-_-অতএব ব্যক্তিত্বও-_সামাজিক প্রভাবের উপর বিশেষ নির্ভরশীল । শৈশব 
কেই তার ব্যক্তিত্ব রূপ নেয় এবং ৫&শশবের সামাজিক পরিবেশ বলতে প্রধানতই 
রিবারিক পরিবেশ। এই কারণে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বহুলাংশেই পারিবারিক 
রবেশের উপর নির্ভরশীল । অবশ্ঠই পারিবারিক পরিবেশ ছাভাও ক্রমশই বৃহত্তর 
মাজিক পরিবেশ বিবিধভাবে ব্যক্তিত্-বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
মন, যে-সমাজে একটি ব্যক্তি বড়ো হচ্ছে সেই সমাজের নীতিবোধ, আদ, 
[বোধ প্রভৃতিও তার ব্যক্তিত্বকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তবুও এ-জাতীয় 
তিবোধ প্রভৃতির পরিচয়ও শিশুটি সর্বপ্রথম পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই পেয়ে 
কে; কেননা তার পিতামাতা, আস্ত্বীয়স্বজন প্রভৃতির কাছ থেকেই সামাজিক 
তিহা শিশুর কাছে পরিবাহিত হয়। অর্থাৎ, শিশুর কাছে সামাজিক এতিহোর 
হক বলতে প্রধানতই তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিই। অতএব, 
ক্তিত্বর বূপায়ণে সামাজিক প্রভাবের মধ্যে প্রধানতম স্থান পারিবারিক 
ভাবের । 

অবশ্যই শিশুর কাছে তার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন শুধুমাত্র সামাজিক এতিহের 
[হকই নন; তারাও ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট মাহুষ-___অর্থাৎ, তাদের আচরণেও বিবিধ বৈশিষ্ট্য 
ঠমান। তাই, শিশুর প্রতি তাদের আচরণ শিশুর আচরণকেও নানাভাবে 
ভাবিত করে । যেমন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মন্তব্য করেন, 
সুর প্রতি তার পিতামাতা যদি অত্যধিক যত্বশীল হন-_অর্থাৎ, চলতি কথায় 
কে বলে শিশুকে খুব বেশি “তুতু করে” লালনপালন করেন-__তাহলে শিশুর পক্ষে 
শেষ লাজুক, আবেগপ্রবণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখা দ্বেবার সম্ভাবনা । অপরপক্ষে, 
শু যদি বিশেষ অনাদরে মানুষ হয়__তার পিতামাতা যদি স্বাভাবিক স্সেহ-যত্বের 
রিবর্তে তার প্রতি অবহেলার ভাবই গ্রহণ করেন-_তাহলে শিশুটির আচরণে 
্ষতা, হিংস! প্রভৃতির প্রতি প্রবণতা! দেখা দেওয়াই সম্ভব। 

২২ 


৩৩৮ মনোবিজ্ঞান 


অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিত্বর-বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের ভূমিকা গুরুত্বপৃৎ 
কিন্ত মনোবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেন, এ-ভূমিক1 বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ শিশুজীবনে 
প্রথম দু'বছরের মধ্যে । শিশু যদি জন্মের সময় থেকে অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয় 
অর্থাৎ, যদি জন্ম থেকেই পারিবারিক বা] পিতামাতার স্বেহ-মমত৷ থেকে বঞ্চিত হয় 
তাহলে তার ব্যক্তিত্বে আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতির পরিচয় অনেকাংশেই ভোতা হু 
যায়। কিন্তু যে-শিশুকে ছু'বছর বয়সের পরে অনাথ-আশ্রমে ভরি কর] হয় ত 
ব্যক্তিত্বে এজাতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় ন। 

অবশ্য মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সমর্থকের! দাবি করেন, ব্যক্তির অত্যন্ত শৈশবে 
অভিজ্ঞতাই তার ব্যক্তিত্বকে বূপায়িত করে। কিন্তু তীরা যে-অর্থে এই দা 
করেন,_-বিশেষত শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতার উপর তারা যে-রকম অপরিস 
গুরুত্ব আরোপ করতে চান,_তা৷ আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মহলে সর্ববাদিসম্মত ন; 

ব্যক্তিত্ব সামাজিক উপাদান হিসাবে পারিবারিক উপাদানই অবশ্য একম' 
উপাদান নয়। পরিবার ছাড়াও শিক্ষায়তন, কর্ক্ষেত্র প্রভৃতি সর্বত্রই ব্যক্তির উ 
সমাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়--অর্থাৎ, সামাজিক প্রভাবের ছারা ব্যক্তিত্ব নিরূপি 
হয়। স্বভাবতই তার পূর্ণাঙ্গ আলোচন! অত্যন্ত জটিল ও বিস্তারিত হতে বাধ 
আমাদের পক্ষে বর্তমানে তা উত্থাপন করার স্থযোগ নেই । আমরা সংক্ষেপে ' 
এটুকু মন্তব্য করতে পারি যে প্রতি স্তরে এবং প্রতি ক্ষেত্রে সমাজ ব্যক্তির উপর বি 
প্রভাব বিস্তার করে এবং এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যক্তির আচরণ, অতএব ত 
ব্যক্তিত্বও। 


১০॥ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ( [০7018] ৪770 4000] 
[১৪7৪0188116 ) 

স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায়? অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর অর্থ ই বাক 
এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়! সহজ নয় ; কেনন] 'ম্বাভাবিক' এবং “অস্বাভাবিক” * 
বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। আমার সঙ্গে ধার মতের 
হচ্ছে না,_আমার কাছে আচরণের যে-আদর্শ সেই আদর্শ যিনি গ্রহণ করছে 
না,_-আমি অনায়াসেই তাকে অস্বাভাবিক বলতে পারি। অবশ্তঠ একই কার 
তিনিও আমাকে অস্বাভাবিক আখ্য! দিতে পারেন | সংখ্যা-গণিতের ( ৪৮৪61981০ 
দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য গড়পড়তার হিসাবে সাধারণ (৮6889) ব্য 
আচরণকেই স্বাভাবিক আখ্য! দেওয়া হয়; এই অর্থে সাধারণ (৪৮৪:889) ব্য 
থেকে বিশেষ পার্থক্যকে অস্বাভাবিক বলা হয়। বলাই বাহুল্য, এখা' 


ব্যক্তিত্ ৩৩৯ 


মম্বাভাবিক শব্দটি নিন্দাস্থচক হবে না; অতি-স্বাভাবিকও বূঢ় বা পারিভাষিক অর্থে 
মম্বাভাবিকেরই অস্ততুর্ত হবেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সাধারণ 
£%87889 ) ব্যক্তির থেকে বিশেষ পৃথক ছিল; অতএব সংখ্যা-গণিতের নির্দিষ্ট 
[ারিভাষিক অর্থে তার ব্যক্তিত্বও অস্বাভাবিক হবে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ 
90019] 00106 ০1 19৪) থেকে অবশ্ঠ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর 
ভন্ন অর্থ পরিকল্পিত হয়। যে-ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে ঠিকমতো 
[াপ খাইয়ে নিতে পারেন,_ফলে জীবন ধার কাছে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় বলে 
প্রতীত হয়,_সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তীর ব্যক্তিত্বকেই স্বাভাবিক বলা হবে। 
পক্ষান্তরে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোজনে যিনি অক্ষম,_অতএব জীবন 
টার কাছে আকর্ধণহীন ও এমনকি পীভাদায়ক,__সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার 
ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক বলা হবে। কিন্তু বিষয়টি আসলে আরো অনেক জটিল ; 
কেননা, উপরোক্ত ত্রিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে একই ব্যক্তির আচরণ পরিস্থিতি-বিশেষে 
ঘাভাবিক এবং পরিস্থিতি-বিশেষে অস্বাভাবিক বলে প্রতিপন্ন হতে পারে । যেমন, 
দাক্গাহাঙ্গাম, যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্তান্ত বিপদ-আপদের অবস্থায় ব্যক্তিত্ব কতকগুলি 
প্রলক্ষণ প্রকটভাবে প্রকাশিত হতে পারে যেগুলির পরিচয় সাধারণ স্বাভাবিক 
অবস্থায় পাওয়া যায় না। 
কিন্তু "স্বাভাবিক" ও “অস্বাভাবিক? শব্দের অর্থ-নির্ণয় সংক্রান্ত উপরোক্ত অসুবিধা 
দব্বেও অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী বলবেন, যে-ব্যক্তির জীবনে সামাজিকভাবে স্বীকৃত 
কোন উদ্দেশ্য বর্তমান এবং এই উদ্দেশ্তকে কেন্দ্র করে যার সমস্ত আচরণের মধ্যে 
ধংহতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং ফলে জীবন যার কাছে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্যই 
_ তার ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিক আখ্য। দে ওয়! বাঞ্চনীয় ; পক্ষান্তরে, যার জীবনে সমাজ- 
দম্মত কোন আদর্শ নেই, যে সর্ধদাই অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাত বা সংঘর্ষের 
সম্মুখীন হয় এবং এমনকি নিজেকে নিয়েও বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে,_ফলে, যার 
কাছে জীবন আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য নয় এবং স্বাভাবিক জীবন থেকে ষে নিজেকে 
সরিয়ে রাখতে চায়,__তার ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হবে। কিন্ত 
স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এ-জাতীয় সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হবে না। 
কেননা, কোন একটি উদ্দেশ্য একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় সামাজিকভাবে স্বীকৃত 
হতে পারে ; কিন্তু অন্ত সমাজব্যবস্থায় সেই উদ্দেশ্তটিই সামাজিকভাবে স্বীকারযোগ্য 
না-হতেও পারে । তেমনি, নানা রকম আচরণ একটি সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকতার 
পরিচায়ক হলেও অন্ত সমাজব্যবস্থায় তা স্বাভাবকতার পরিচায়ক না-হতেও পারে। 
অতএব সিদ্ধান্ত করা যায়, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর সমস্যা সত্যিই বিশেষ 


৩৪৩ মনোবিজ্ঞান 


জটিল এবং কোন্‌ ধরনের ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হবে, বা, কোন 
ধরনের ব্যক্তিত্বকে অস্বাভাবিক আখ্য। দেওয়! হবে সে-বিষয়ে বীধাধর] নিয়ম উল্লেখ 
করা কঠিন । 

রিস্ত স্বাভাবিকের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হলেও এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের 
মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখ! নির্ণয় কর? সব সময় সহজসাধ্য না-হলেও এ-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই যে ব্যক্তিত্ব কয়েক রকম আদল বা টাইপ. (6509) অত্যন্ত স্থুল অর্থে এবং 
মোটামুটি সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রকট অন্বাভাবিকতার পরিচায়ক বলে স্বীকৃত। 
বস্তত, ব্যক্তিত্ব এ-জাতীয় দৃষ্টান্তকেই সাধারণত মানসিক অসুস্থতার বা 
মনোবিকারের দৃষ্টাস্ত বলা হয় এবং বিবিধ উপায়ে সেগুলির চিকিৎসাও করা হয়। 
অতএব, অত্যন্ত প্রকট অর্থে অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বর নিদর্শন হিসাবে আমরা এখানে 
বিবিধ মনোবিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখতে পারি। 


১৬ || অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ও মনোবিকার € 80100771081] 7১675018111 
816 1101018] 0018598598 ) 

মানমিক অস্থথ বা মনোবিকার সংক্রান্ত নান! রকম ভ্রান্ত ধাবণা গুচলিত 
আছে। মনোবিকার বলতে অনেকে মনে করেন পাগল বা উন্সাদ। এবং উদ্মা? 
বলতেও অনেকেই অত্যন্ত ভয়াবহ আচরণ কল্পনা করেন : উন্মাদ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে 
চিৎকার করছে, তেড়ে মারতে আসছে, নিজেকে রাজা-উজির মনে করছে, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি। উন্মাদ ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অবশ্যই এ-জাতীয় আচরণ অনেক সময় 
দেখা যায়; কিন্তু এ-জাতীয় আচরণ বিবিধ উন্মাদরোগের মধ্যে কোন একরকম 
নিদি্ই রোগেরই লক্ষণ । অর্থাৎ, উন্মাদরোগও নান! রকমের হতে পারে এবং সমস্ত 
রকম উন্মাদরোগীর আচরণই সমজাতীয় নয়। উন্মাদ-হাসপাতালে গেলে নানা রকম 
রোগী দেখতে পাওয়া যায় এবং দেখা যায় তারা সকলেই এমন কিছু ভয়াবহ আচরণ 
করছে না; পক্ষান্তরে দেখা যায়, অধিকাংশ রোগীই চুপচাপ রয়েছে, হয়ত আপন 
মনে বিড়বিড় করছে, পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রতি তাদের উদাসীন ভাব ; ইত্যাদি, 
ইত্যার্দি। দ্বিতীয়ত, মানসিক রোগ বা মনোবিকার মানেই উন্মাদ রোগ নয়; বস্তত 
মনোবিকারের অধিকাংশ রোগীকেই হাসপাতালে ভতি করতে হয় না, নানা 
রকম অস্তৃবিধা সত্বেও তারা মোটের উপর সাধারণ সামাজিক জীবন যাপন 
করতে পারে এব করে থাকেও। অতএব, মনোবিকারের আলোচনা প্রসর্গে 
আমাদের পক্ষে এ-বিষয়ে নানা রকম প্রচলিত ভ্রাস্ত ধারণা পরিত্যাগ করা 


প্রয়োজন। 


ব্যক্তিত্ ৩৪১ 


আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞামের যে-বিভাগটিতে বিশেষত মনোবিকার বা মানসিক 
রোগের চিকিৎসা করা হয় তাকে “দাইকিএট্রি” (85০7186%) বলে । এই বিভাগের 
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের “সাই কিএট্রিস্ট” (850151865086) বলে । স্বভাবতই এঁদের 
পঙ্গে মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয় । 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকিএট্িস্ট-রা বিবিধ মনোবিকারকে ছু"টি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা: (১) উদ্বায়ু (1951:0848 ) এবং (২) বাতুলতা 
( 653১0)0919 )। সাধারণত আমর! উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগগুলিকেই উন্মাদরোগ 
আখ্য! দিয়ে থাকি। বাতুলতা বা “সাঁইকৌসিস্‌” তুলনায় দুরারোগ্য ও কঠিন নানান 
রোগ; এই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য রোগীকে মানসিক হাসপাতালে (019765] 
[1090169] বা 0৫91068] [70709 ) ভতি করাই বাঞ্চনীয় ;) তার কারণ শুধু এই নয় যে 
এ-জাতীয় রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতির আয়োজন বিশেষত হাসপাতালেই 
বর্তমান,তার আরো! একটি কারণ হল হাসপাতাল-ব্যবস্থার বাইরে এ-জাতীয় রোগীরা 
নিজেদের এবং অপরের নান। রকম ক্ষতি করতে পারে । এবং এজাতীয় রোগীর 
পক্ষে নিজের ও অপরের নানা রকম ক্ষতি করার সম্ভাবনা! আছে বলেই যাতে তারা 
সত্যিই ক্ষতি করে না-বসে তার জন্ত মানসিক হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করাহয়। সংক্ষেপে; বাতুলতা-রোগগ্রস্তরা বা বাতৃলরা (85০11096199) সমাজ- 
জীবন যাপনের অনুপযুক্ত । 

কিন্তু উদ্বায়ু (1958:9319 ) এতো কঠিন রোগ নয়; রোগীর নিজের পক্ষে 
এ-জাতীয় রোগ বিশেষ কষ্টকর বা পীডাদায়ক হলেও তাকে নিয়ে সামাজিক 
সমস্ত অনেক কম। অর্থাৎ, উদ্বায়ুরোগ সত্বেও অধিকাংশ রোগী মোটামুটিভাবে 
সামাজিক জীবন যাপন করতে পারে, তাকে মানসিক হাসপাতালে ভি 
করবার প্রয়োজন হয় না। 

বাতুলতা বা “সাইকোসিষকে প্রধানত ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: 
(১) “অর্গানিক” (0:88010), বা, নিদিষ্ট শারীরিক কারণ-জনিত ; (২) 'ফাংসানাল' 
(ঘা0.9610:81), ব।, কোন নির্দিষ্ট টৈহিক কারণের অভাব সত্বেও আচরণের বিকার । 
কিংবা, আরো নির্ভুলভাবে বল! উচিত, যে-সাইকোসিস্গুলির স্থনিদিষ্ট শারীরিক 
কারণ প্রতিপন্ন করা সম্ভব হয়েছে সেগুলিকে দেহিক বা 'অর্গানিক' আখ্য1 দেওয়া 
হয়; কিন্তু যেগুলির কোন সুস্পষ্ট শারীরিক কারণ অন্তত এখনো নিভূলিভাবে 
প্রতিপন্ন করা সম্ভব হ্য়নি সেগুলিকে “ফাংসানাল' বলা হয়-_অর্থাৎ, মনে করা হয় 
দেহযস্ত্রটির বিভিন্ন অঙ্গ অটুট থাকলেও অধুনা-অজ্ঞাত কোন কারণে তার কার্ষে 
বিকার দেখ! দিয়েছে। 


৩৪২ মনোবিজ্ঞান 


অবশ্যই- নিউরোসিস্‌ একরকমের নয়। তেমনি 'অর্গানিক সাইকোসিস্ এবং 
“ফাংসানাল সাইকোসিম উভয়ই নানা প্রকারের হতে পারে । একে একে এগুলির 
পরিচয় €দখা যাক । 


ক॥ উদ্বায়ু বা নিউরোসিস্‌ (16519819 ) 

নিউরোসিস্‌ বা উদ্বায়ু রোগগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: 
(১) নিউরস্থেনিয়! ( 90:896109789 ), (২) সাইকস্থেনিয়। (785 60789679018,) এবং 
(৩) হিস্টিরিয়া ( ঢ/9609, )। 


১। নিউরস্থেনিয়া (৩৪7৪৪679119 ) 

নিউরস্থেনিয়াকে অনেকে মানসিক অসুস্থতার মৌলিক রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। 
প্রায়ই অন্যান্ নানা রকম মনোবিকারের রোগীদের মধ্যে এই রোগটির লক্ষণ দেখ। 
যায়; আবার, জনসাধারণের মধ্যে শতকরা অনেকের মধ্যেই নিউরস্থেনিয়াব 
অপেক্ষাকত অন্ুগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের মতে, নিউরস্থেনিয়। রোগীল 
ব্যক্তিত্বে পরম্পরবিরোধী ও অপ্রিয় আবেগের সংঘাত বা ছন্্ পরিস্ফুট হয় । আমর 
ইতিপূর্বে (পৃঃ ১৮৫-১৮৮ দ্রষ্টব্য) আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনের আলোচন। 
করেছি; স্বভাবতই নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের মধ্যে আবেগ-সংঘাতের সহচব 
হিসাবে এ-জাতীয় বিবিধ শারীরিক উপসর্গ ও দেখা দেয়। আমর! ইত্তিপূর্বে আরে: 
দেখেছি, আবেগ-সহচর শারীরিক পরিবর্তনগুলি মূলতই স্বতঃক্রিয় স্মামুতন্ত্র দ্বার। 
নিয়ন্ত্রিত; অতএব অনুমান করা হয়েছে যে নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের স্বতঃক্রিয় 
স্নাযুতন্্র কার্কলাপ কোন কারণে বিশেষ বিপথগামী হয়। এ-জাতীয় শারীরিক 
উপসর্গর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের অদ্ভূত ধরনের বুক 
ধড়ফড় করে, মাথায় যন্ত্রণা হয়, পেটের অস্থথ বা হজমের গোলমাল দেখ! দেয়; 
তাদের রক্ত-চলাচলপ ব্যবস্থায় নানা রকম অস্বাভাবিকতা দেখ দেয়; তাদের 
হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্ত সেই সঙ্গেই হাত-পা ঘামেও ভিজে যায় ; মাঝে মাঝে 
তাদের ভয়ানক গা ঘুলিয়ে ওঠে; তারা অল্লেতেই অত্যন্ত ক্লাস্ত হয়ে পডে। একই 
সঙ্গে তাদের মধ্যে নানা রকম আবেগের উপসর্গ ও দেখ! দেয় । যেমন, তারা বিশেষ 
উৎকণ্ঠা-প্রবণ হয়: ভয়ে বুক গুরগুর করে, মনে হয় ভয়ঙ্কর কোন সর্বনাশ 
আসম্--কিস্ত কিসের ভয়, কোন্‌ ধরনের সর্বনাশ, এ-জাতীয় প্রশ্নের তারা 
কোনরকম উত্তর দিতে পারে না। অনেক সময় তাদের মধ্যে উতৎ্কট অনিদ্রার 
উপসর্গও দেখা দেয়। 


ব্যক্তিত্ব ৩৪৩ 


স্বেচ্ছায় বা সচেতনভাবে না-হলেও নিউরস্থ্েনিয়ার রোগীরা দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনে 
দাধারণত বিমুখ হয়। এই বিমুখতার সমর্থনে (স্বেচ্ছায় বা সচেতনভাবে না-হলেও) 
তার! সাধারণত যে-ব্যবস্থা গডে তোলে তাকে চলতি কথায় “রোগের বাতিক” বলা 
বায়, মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই রোগ-বাতিককে বলে হাইপোকনুড়িয়। 
( 0০০০০ 074৪ )। অর্থাৎ, তার] নিজেদের শরীরে বিবিধ কঠিন ও দুরারোগ্য 
রোগ কল্পনা করতে থাকে । পেটের গোলমাল, বুকের ধড়ফডানি, অনিদ্রা ইত্যাদি 
উপপর্গ নিয়ে তারা সাধারণত অত্যধিক দুশ্চিন্ত/ করে । দায়িত্বশীল চিকিৎসক ভালো! 
করে পরীক্ষা করে অবশ্যই তাদের বলে থাকেন যে এই উপসর্গগুলির গুকৃতপক্ষে 
কোনরকম শারীরিক ভিত্তি নেই, অর্থাৎ, এগুলি আসলে কোনরকম শারীরিক 
অস্থখের উপসর্গ নয়। কিন্তু এ-জাতীয় মন্তব্য শুনে স্বস্তি অন্তভব করার বদলে 
নিউরস্থেনিয়ার রোগীরা সাধারণত দায়িত্বশীল চিকিৎসকদের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্নই 
হয়ে থাকে । «ও ডাক্তার আসলে অস্থখটা ধরতেই পারছেন না”-এ-জাতীঘ 
মনোভাব অবলম্বন করে নিউরস্থ্েনিয়ার রোগীর৷ সাধারণত এক ডাক্তীর ছেডে অপর 
ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে চায় এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা এইভাবে চিকিৎসক 
পরিবর্তন করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোন হাতৃডে (৫080) বা অসাধু ব্যক্তির 
পাল্লায় পডে। সেই হাতুড়ে নিউরস্থেনিয়ার রোগীদের শারীরিক উপসর্গ নিয়ে খুব 
হৈ চৈ (1589) করলে রোগীরা যেন খুশিই হয়, কেননা এরই মধ্যে তারা নিজেদের 
কর্মবিমুখতার যেন একরকম সমর্গন পেয়ে যায়। 

অতএব, বস্তুনিষ্ঠ বিচারে নিউরস্থেনিয়ার রোগী বস্তৃত একভাবে আত্মপ্রবঞ্চনীই 

করে থাকে। কিন্তু তাই বলে তাকে ভগ্ড বাপ্রতারক আখ্যাদেওয়াও অত্যন্ত তুল হবে। 
কেননা এ-জাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনীর আয়োজনও বস্তৃত তার রোগ-লক্ষণেরই পরিচায়ক। 
অতএব মনোবিকার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাকে শারীরিক উপসর্গগুলি নিয়ে মাথা 
ঘামাতে একটুও প্রশ্রয় না-দিলেও একথা অবজ্ঞা করেন না যে নিউরস্থেনিয়াও আসলে 
একরকম রোগই এবং এই রোগের রোগীরাও বস্তৃত বিশেষ কষ্টযস্ত্রণা পেয়ে থাকে। 


| সাইকস্ছেনিয়া € 79৪5 017 8511)61)15 ) 

যে-উদ্ধায়ুরোগগুলির বিশেষ উপসর্গ হল আবেশ (0)3958100), আতঙ্ক 
( চ05018 ), অন্ুকর্ষ (0০920901910), দ্বিধা] (90:9019)__সেগুলিকে সাধারণভাবে 
সাইকস্ত্বেনিয়া আখ্যা দেওয়া হয়েছে । অতএব, সাইকস্তথেনিয়া বলতে নানা রকম 
উদ্বাযুরোগই বোঝার; স্বতন্ত্ভাবে সেগুলিকে আবেশিক-উদ্বায়ূ (00969910081 
৩৫:০৪18 ), অন্ত কর্ষ-উদ্থাযু (00210015197. [60:9913 ) ইত্যারদিও বলা হয়। 


৩৪৪ মনোবিজ্ঞান 


অ। আবেশ (0)08988107) ): অনেক সময় দেখা যায়, নানা রকম অদ্ভূত 
অর্থহীন ও অবান্তর চিন্তা ব্যক্তিবিশেষকে যেন “পেয়ে বসেছে; ; ব্যক্তিটি এজাতীয় 
চিন্তাকে অর্থহীন, অদ্ভুত ও অবান্তর বলে বুঝতে পারলেও এবং এ-জাতীয় 
চিন্তাকে পরিহার করার বিশেষ প্রয়াস করলেও এর থেকে কিছুতেই মুক্তি পান না। 
এ-জাতীয় চিন্তাকেই আবেশ বা 'অবসেস্ন্‌, (059897০ ) আখ্যা দেওয়া হয়। 
যেমন, কোন ব্যক্তির মাথায় এই চিস্ত ঘুরছে: “আমি হয়ত আত্মহত্য করে 
বসবে?” ; ব্যক্তিটি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে বস্তত আত্মহত্যা করার কোন ইচ্ছ 
তার সত্যিই নেই; চিন্তাটি তার কাছে শুধু অবান্তবই নয়, অত্যত্ত অগ্রীতিকর এব 
পীড়াদায়কও ; তিনি এই চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান; কিন্তু তবুও 
হাজার চেষ্টা করেও__তিনি কিছুতেই চিস্তাটি থেকে রেহাই পান না, বা, মাথা থেবে 
চিন্তাটি দূর করতে পারেন না। 


আঅ1। আতঙ্ক (72110018): আমরা ইতিপূর্বে কয়েক রকম আতঙ্কর উল্লে' 
করেছি। নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিহীন কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তাতিরিস্ত ভয়কে আত' 
আখ্য। দেওয়! হয়। যেমন বন্ধ-স্থানের আতঙ্ক, মুক্ত-স্থানের আতঙ্ক, ভীডে 
আতঙ্ক, উচ্চ-স্থানের আতঙ্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেকে আবার সম্পু 
যুক্তিহীনভাবে নানাবিধ কীটপতঙ্গ বা জীবজন্ত সম্বন্ধেও আতঙ্কগ্রস্ত হতে পারেন 
যেমন, আরস্থলার আতঙ্ক, টিকটিকির আতঙ্ক, ইত্যাদি, ইত্যাদি । বলাই বাহুল 
এ-জাতীয় বিবিধ আতম্ক স্বাভাবিক বা সুস্থ ব্যক্তিত্ব পরিচায়ক না-হগেও অনেকে 
মধ্যে এগুলির অল্পবিস্তর পরিচয় আমর দেখে থাকি । এমনকি একথাও বলা যা 
যেকোন বস্ত বা কোন বিষয় বা কোন পরিস্থিতি সম্বন্ধেই যুক্তিহীন বা ভিত্তিহী 
কোনরকম ভয়ের লেশমাত্র পরিচয় নেই-_-এ-হেন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আসলে ছুল“ভই 
অর্থাৎ, কোন-না-কোন আতঙ্কর দুর্বল বা! অনুগ্র পরিচয় প্রায় সকলের মধ্যে 
পাওয়া যায়। কিন্তু এই কারণে সকলকেই নিউরস্থেনিয়ার রোগী বল! হবে ন৷ 
আসলে কোনরকম ভিত্তিহীন আতম্কর পরিচয় কারুর আচরণে অত্যন্ত প্রকট হে 
পরই তা রোগ-লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে। যেমন, ভীড়ের আতঙ্কে কেউ হয়' 
বাজারে ষেতে পারেন না, নিমন্ত্রণ বাড়ী যেতে পারেন না, এমনকি হয়ত জনবহু 
পথেঘাটে বেরুতে পারেব না। অপর ব্যক্তি হয়ত বন্ধ-স্থানের আতঙ্কে ট্রে 
চড়তে পারেন না, সিনেমায় যেতে পারেন না। আবার ঘরে একটা আরস্থলা 
টিক্‌টিকি দেখলেই কেউ হয়ত আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। এ-জাতীয় ব্যক্তি 
ৃষ্টান্তে আতঙ্ক অবস্তই রোগ-লক্ষণ এবং তা৷ চিকিৎসা-সাপেক্ষ | 


ব্যক্তিত্ব ৩৪৫ 


ই। অন্ুকর্ষ ( (001017)818107) ) 

অনেকের মধ্যেই নানা রকম যুক্তিহীন, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় এবং এমনকি 
সামাজিকভাবে অন্যায় কাজ করবার বাধ্যবাধকতা দেখা যায় এবং সচেতনভাবে 
বিশেষ প্রয়াস করেও তার৷ এ-জাতীয় কাজ থেকে বিরত হতে পারেন না । এ- 
জাতীয় কাজকে অন্কর্ষ বা 'কম্পাল্স্ন্, (0০900018800) বলা হয়। আবেশের 
(08988102 ) দৃষ্টান্তে যেমন কোন অবান্তর ধারণ] বা চিন্তা ব্যক্তিবিশেষকে “পেয়ে 
বসে” তেমনি অন্থুকর্ষর (0০200518807 ) দৃষ্টান্তে কোন অবাস্তর বা অবান্ধিত কাজ 
করার প্রবণতা ব্যক্তিবিশেষকে “পেয়ে বসে” _হাজার চেষ্টা করেও তিনি এই 
প্রবণতাকে স্বীয় আয়ত্তে আনতে পারেন না। সাধারণ শিশুদের মধ্যে অবশ্য এই 
জাতীয় আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন, রাস্তা দিয়ে চলবার সময় দাগ 
মাড়ানো হবে না (অর্থাৎ, দাগ এড়িয়ে পা-ফেলার বাধ্যবাধকত। ), পার্কের পাশ 
দিয়ে চলার সময় রেলিং-এর প্রতিটি গরাঁদ স্পর্শ করতেই হবে, ট্রেনে চেপে যাবার 
সময় টেলিগ্রাফের পোষ্ট গুণতেই হবে; ইত্যাদি, ইত্যাদি। পরিণত ব্যক্তিদের 
মধ্যেও অন্থকর্ষর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন: শীতলাতলার সামনে দিয়ে যাবার সময় 
যন্ত্রচালিতের মতো মাথায় হাত ঠেকাতেই হবে । (মনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় 
সমস্ত আচরণই ধর্নভাবের পরিচায়ক নয়, আবার বিবিধ অন্থকর্ষ ধর্মান্ুষ্টানের 
অঙগীভূত হতে পারে ।) কিন্তু অন্গুকর্ষর অপেক্ষাকৃত অন্ুগ্র বা মৃদু দৃষ্টাস্তগুলিকে 
রোগ-লক্ষণ বিবেচনা করা হয় না। অপরপক্ষে, অন্ুকর্ষর পরিচয় ব্যক্তিবিশেষের 
আচরণে বিশেষ প্রকট ও উগ্র হতেপারে। যেমন, রাতে শুতে গিয়ে মনে হল, 
দরজায় খিল দিয়ে এসেছি কিনা একবার দেখে আসা দরকার ; দরজাটি পরীক্ষা করে 
দেখা গেল খিল সত্যিই দেওয়া হয়েছে, অতএব ব্যক্তিটি ফিরে এসে আবার শযণ- 
গ্রহণ করলেন; কিন্তু আবার তাঁর মনে হল দরজায় থিল দেওয়। হয়েছে কিনা দেখে 
আসা দরকার; তিনি আবার শয্যাত্যাগ করে দরজা পরীক্ষা করে এলেন, আবার 
শয্যাগ্রহণ করলেন; কিন্তু আবার মনে হল দরজাট] দেখে আসা দরকার ; আবার 
উঠলেন, আবার দরজ! পরীক্ষা করলেন, আবার বিছানায় শুলেন; কিন্তু আবার 
তাঁকে উঠতে হল, দরজা! দেখতে হল-_ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

অন্ুকর্ষ-উদ্ধায়ুর আর একরকম বহুল প্রচলিত দৃষ্টান্ত হল শুচিবায়ু,_চলতি কথায় 
আমরা যাকে বলি শুচিবাই, ইংরাজীতে 7 881)17167187819 | ব্যক্তিটি অকারণে 
সারাদিনই হাত-প' ধুচ্ছে, সারাদিন ধরে হাত-প না ধুয়ে কিছুতেই পারছে না। 

অন্থকর্ষ-উদ্বামুর আর একরকম চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত হল চুরির-বাতিক (7617০- 
[18118 )--অর্থাৎ, সাধারণ চোর যে-কারণে চুরি করে সেই কারণে চুরি করা নয়। 


৩৪৬ মনোবিজ্ঞান 


অপরপক্ষে অন্থকর্ষ-উদ্বামুর এ-জাতীয় রোগীরা চুরি না-করে পারে না, তাদের মধ্যে 
চুরি করবার একরকম বাধ্যবাধকতা বা আয়ত্তাতীত প্রবণতা বর্তমান। তারা 
ষে-বস্তুটি চুরি করছে তা মূল্যবান হতেও পারে, না-হতেও পারে, বস্তুটি হয়ত তাদের 
জীবনে কোনদিনই কোন কাজে লাগবে না; তবুও রোগীর! নিরুপায়__হাজার 
চেষ্টা করেও চুরি না-করে পারে না। দৃষ্টান্তবিশেষে দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত সন্তাস্ত 
ও ধনী ব্যক্তিও দোকান বা! বন্ধুবান্ধবের বাড়ি থেকে চামচ, কাগজ-কাট প্রভৃতি 
তুচ্ছ বস্ত চুরি করতে বাধ্য হচ্ছেন । 


জঈ। ছিধ। (9০81)19 ) 


কার্ধবিশেষে অকারণ দ্বিধার দৃষ্টান্ত ও দুর্লভ হয়। সন্ধ্যা আকাশে এক-তারা 
দেখার পর অনেকেই কারুর মুখের দিকে তাকাতে দ্বিধা করেন, তারা আকাশের 
দিকে চেয়ে অপর একটি তার। দেখবার চেষ্টা করেন; জোড়া-তারা না-দেখে তাদের 
পক্ষে কারুর মুখ দেখা সম্ভব নয়। এ-জাতীয় ভিত্তিহীন দ্বিধার সঙ্গে প্রায়ই মঙ্গল- 
অমঙ্গলের ধারণা সংযুক্ত থাকে এবং ছ্বিধাগুলি বিবিধ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূতও হতে 
পারে। আবেশ, আতঙ্ক প্রভৃতির মতোই অনেকের আচরণে অকারণ দ্বিধার পরিচয় 
মৃদু ব অন্ুগ্র হতে পারে ; স্বভাবতই তাদের মানসিক রোগী বল! হবে না। কিন্তু 
এই পরিচয় বিশেষ উগ্র হলে তা রোগ-লক্ষণ হিসাবে স্বীকৃত হয়। 


৩। হিস্টিরিয়! ( ড৪/975 ) 

হিষ্টিরিয়ার লক্গণ বহুবিধ হতে পারে । তবুও মোটের উপর বলা যায়, উদ্দীপক- 
গ্রহণ এবং প্রতিবেদন সংক্রান্ত আয়ত্তহীন অবস্থাই হিস্টিরিয়ার মূল লক্গণ। অতএব, 
কোন ব্যক্তি যদি হাসতে-হাসতে বা কাদতে-কাদতে এমন অবস্থায় পৌছান যে তার 
পক্ষে আর কোনমতেই হাসি বা কান্না সামলানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আমর 
বলে থাকি ব্যক্তিটি 'হিস্টিরিক্যাল* হয়েছেন। এখানে হিস্টিরিয় বলতে প্রতি- 
বেদ্ধনের উপর আয়ভ্তাভাব বোঝাচ্ছে। এই আয়ত্তাভাবের ফলে হিস্টিরিয়ার রোগীরা 
হাত-পা! ছুঁড়ে চিৎকার করতে পারেন, তাদের শরীরে “খেচুনি? (9০0৮0181009 ) 
দেখা দিতে পারে, এবং শেষ পর্ধস্ত তার! এমনকি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন । 
গ্রামাঞ্চলে 'ভূতে-পাওয়া” 'দানায়-পাওয়।' প্রভৃতি নামে যেসব অবস্থার উল্লেখ করা 
হয় সেগুলি সাধারণত এ-জাতীয় হিন্টিরিয়ারই লক্ষণ। কিন্তু প্রতিবেদনের উপর 
আয়ত্বাভাবের অরস্থা আরে! চূড়াস্তও হতে পারে; সে-অবস্থাকে হিন্টিরিয়া-স্ছচক 
পক্ষাঘাত (7558897199] 292815918 ) বলা হয়। আবার হিস্টিরিয়া রোগীদের মধ্যে 
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উদ্ধীপক-গ্রহণের ও চূড়ান্ত অক্ষমত! দেখ! দিতে পারে ; তাকে হিন্টিরিয়া-স্চক 
অপাড়তা (75969108] 40996119319 ) বলা হয়। 
হিস্টিরিয়া-স্থচক অপাড়তার ৃষ্টান্তে চোখ, ত্বক, কান প্রভৃতি গ্রাহক এবং 

তৎসংলগ্ন অন্তমু্থী স্মায়ু প্রভৃতির গঠনের (9৮:9০5:৪ ) দিক থেকে কোন দোষ 
দেখা যায় না; তবুও তাদের চোখে আলো ফেললে বা গায়ে ছু'চ বিধোলে ব' 
কানের কাছে শব্দ করলে তারা টের পায় না__অর্থাৎ, তাদের অনুভূতি হয় ন। 
এ-জাতীয় দৃষ্াস্তকেই হিস্টিরিয়া-স্থচক অন্ধতা! (78570 91170999 ), হিট্টিরিয়া- 
সুচক বধিরতা ( 75869710 [980939 ) ইত্যাদি বল। হয়। অতএব, এ-জাতীর 
অসাড়তা বা অনুভূতির অভাবকে গ্রাহক প্রভৃতির ক্রিয়া বা কর্ধর বিকার বা 
'ফাংসানাল' (0০61008] ) আখ্যা! দেওয়া! হয়। একই কারণে, হিস্টিবিয়া-স্থচক 
পক্ষাঘাতের নানা রকম দৃষ্টান্তকেও 'ফাংসানাল' বলা হয়; অর্থাৎ দেহ গঠনের দিক 
থেকে (যেমন, পেশী, বহিমু্থী স্বাফু প্রভৃতি) কোনরকম দোষ না-থাঁকা সত্বেও 
শরীরের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যক্ষ পরিচালনার চুড়ান্ত অক্ষমতা বা পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা 
দিতে পারে। 

হিস্টিরিয়ার আর একরকম নমুনা হল তোতলামি (98800736708 )। তোতলামি 
অবশ্য জিভের দোষ, স্বরযন্ত্রের দোষ গ্রভৃতি শারীরিক কারণে হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্ত 
তার দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। পক্ষান্তরে, তোতলামির অধিকাংশ দৃষ্টান্তেই কথ! বলার 
পক্ষে প্রয়োজনীয় শারীরিক অশ্রগুল গঠনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অটুট বা অবিকৃত 
থাকে; তবুও সেগুলির কার্ধাবলীতে (15:5০61929 ) বিশেষ বিকার দেখা দেয়। এই 
কারণে তোতলা ব্যক্তির! সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমান তোতলামির পরিচয় দেন না 
হয়ত একা একা ঘরে বসে চেঁচিয়ে বই পড়বার সময় বিনা-বাধায় গড় গড করে পড়ে 
যেতে পারেন, কিন্তু দশজন লোকের সামনে- বিশেষত সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে 
_কথা বলতে গেলে তারা বিশেষ বাধা ও জড়তা অনুভব করেন । সুনির্দিষ্ট শারীরিক 
কারণের জন্য কথা বলার অস্থবিধা হলে সমস্ত পরিস্থিতিতেই সমান অসুবিধা হওয়া 
উচিত; সাধারণত তোতলা ব্যক্তিদের তা হয় না। 


খ॥। বাতুলত। (1১53০110818 ) 

উদ্বায়রোগের প্রধানতম নিদর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখ! গেল। আগেই 
বলেছি, এজাতীয় রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের 'মানসিক হাসপাতালে” ভক্তি 
করার দরকার হয় না। রোগগুলিও তুলনায় কম কঠিন বা কম দুরারোগ্য । অবশ্যই 
রোগগুলির প্রকৃত কারণ এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 


৩৪৮ মনোবিজ্ঞান. 


মধ্যেই গভীর মতভেদ আছে। সেই বিতর্কের মধ্যে বর্তমানে আমাদের পক্ষে 
প্রবেশ করার প্রয়োজনও নেই, সম্ভাবনাও নেই। তার পরিবর্তে আমর! এখানে 
অপেক্ষাকৃত কঠিন ও দুরারোগ্য মনোবিকাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেখবো । এ-জাতীয় 
কঠিন মনোবিকারকে বাতুলতা ব! “সাইকোসিস্‌" (৪50109819 ) আখ্য। দেওয়া 
হয়। বাতুলতার চিকিৎসার জন্য রোগীদের হাসপাতালে ভতি করার প্রয়োজন হয়। 

আগেই বলেছি, বাতুলতাও প্রধানত চু'রকম ; (১) দৈহিক কারণ-জনিত 
(028819) এবং (২) 'ফাংসানাল” ( ম80081098])। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে দ্বিতীয় ধরনের বাতুলতাই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু দৈহিক কারণ-জনিত 
বাতুলতার আলোচনাও অবান্তর নয়। প্রথমে সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করা যাক। 


১। দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতা! (07880107১55 000818 ) 

দৈহিক কারণ-জনিত বাতুলতা৷ অনেক রকমের হতে পারে । সবগুলির উল্লেখ 
করা বর্তমানে নিপ্রয়োজন। তার পরিবর্তে ন্নায়ুতন্ত্রর রোগের-_-এবং সাধারণভাবে 
আচরণ-বিকারের-- প্রধানতম দৈহিক কারণগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। 

ক। জীবাণু-সংক্রমণ (79০$97191 [770908100 ) : নান রকম জীবাণু সংক্রমণের 
ফলে শ্বায়ুতন্ত্র_বিশেষত মস্তিষ্__-সরাসরিভাবে অসুস্থ হতে পারে এবং তার ফলে 
আচরণের নানা রকম বিকার দেখা দেয়। এ-জাতীয় জীবাণুর মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হল সিফিলিস (৪301119) রোগের কারণ 'ম্পাইরোকিট্‌। 
€ 901১100196০ ) নামের জীবাণু । 

খ। জীবাণু জনিত বিষ (1105109 7০000৪8. 05 8969:18 ) : জীবাণুরা 
মানুষের শরীরে নানা রকম বিষ ( 6০210.) উৎপন্ন করে ; এ-জাতীয় বিষের জন্যও 
গভীর বা গুরুতর আচরণ-বিকার দেখা দিতে পারে। 

গ। মাদক দ্রব্য (1879০610 70:588৪): দীর্ঘদিন ধরে এবং অত্যন্ত বেশি 
পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে নায়ুতন্ত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, অতএব 
দেখা দিতে পারে বাতুলতার লক্ষণ। বিদেশের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার 
জন্য ধাদের ভর্তি করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগীদের রোগের 
কারণ হল অত্যধিক মগ্কপান। 

ঘ। মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত (109391168 ৮০ 009 3780 [9859৪ ) এবং 
মভিফে 'টিউমার? (73781 [00018 01 

ঙ। মন্ভিক-কোষের মৃত্যু (75108 ০৪৮ ০01 6159 73781009118 ) : এই কারণে 
বেশি বৃদ্ধ বয়সে নানা রকম আচরণ-বিকার পরিদৃষ্ট হতে পারে। 
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চ। মন্তিষ্বে রক্ত-পরিবাহক ধমনীর কাঠিন্ঠ (79709017086 ০01 07১5 7090798 
৫0108 6০ 609 2810) : এর ফলে মস্তিষ্কে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত-সরবরাহ্‌ হয় না 
এবং রক্ত-সরবরাহের অভাবে মস্তিক্ষ-কোষগুলির পুষ্টি-_-অতএব কর্মক্ষমতাও-_ 
বিদ্বিত হয়। 

ছ। এগ্যোক্রিন্‌ গ্রস্থিুলির বিবিধ রোগ (70150:9978 ০1 60৩ 1100001109 
01805 ) : ইতিপূর্বে এগুলির আলোচন! হয়েছে । 


২। 'ফাংসানাল' বাতুলতা ( চ10001008] 7১৪5০180818 ) 

বাতুলতা রোগের প্রধানতম নিদর্শনগুলির কোন নির্দিষ্ট শারীরিক কারণ এখনে 
জান! যায়নি) অতএব সেগুলিকে ক্রিয়ামূলক বা “ফাংসানাল' আখ্য! দেওয়া হয়। 
এই রোগ প্রধানত তিন শ্রেণীর । যথা :__ 


অ। খেপ্দোম্মত্ বাতুলত৷ €1181710 [08107688159 7১৪ 01)0818 ) 


এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল, রোগীর আচরণে পর্যায়ক্রমে বা পালা করে হ্ু'রকম 
পরম্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের চুভাস্ত পরিচয়। কিছুদিন ধরে তার আচরণ 
চরম প্রফুল্নতা-উত্নাহ-উদ্দীপন প্রভৃতির পরিচায়ক ; তারপর অকন্মাৎ আবার কিছু- 
দ্বিন ধরে তার আচরণ চরম বিষগ্নতা-নিরাশা-ব্যর্থতাবোধ প্রভৃতির পরিচায়ক । 

রোগীকে যখন হাসপাতালে ভি করা হল তখন হয়ত তার দারুণ স্ফুতির ভাব) 
তার সমস্ত আচরণই তখন বিশেষ প্রফুল্পতার ও আশাবাদের পরিচায়ক । রোগী 
তডবড় করে অজত্র কথা বলছে, যদ্দিও সেই কথাবার্তা বেশ কিছুটা! এলোমেলো বা 
অসংলগ্ন । সব সময়ই তার বিশেষ কর্মব্যস্ত ভাব। নিজের সম্বন্ধে তার তখন মস্ত 
বড়ো বড়ো ধারণা । সময়মতো হাসপাতালে ভি করা না-হলে এ-জাতীয় ধারণার 
প্রভাবে লোকটি হয়ত “বিরাট এক ব্যবস]' ফাদার কল্পনা করে নিজের বিষয়-সম্পত্তির 
সবটুকুই জলাঞ্চলি দিয়ে বসতে । এ-অবস্থায় ব্যক্তিটি প্রচণ্ড প্রভূত্ব-পরায়ণ, তার 
কোন কথায় কোনভাবে কেউ বাধ! দিলে সে হয়ত মারতে আসে । তার নিজের 
কাছে সে তখন এক বিরাট নাটকের অদ্ধিতীয় নাঁয়ক। তাঁর এই স্ফৃত্তির ভাব যত 
বাড়তে থাকে ততোই দ্রেখা যায় তার সমস্ত বিশ্বাস এবং এমনকি প্রত্যক্ষও (০:- 
৫8761028) এই মেজাজ ছারা প্রভাবিত হচ্ছে। সে ক্রমশই বিশ্বাস করতে শুরু করে, 
সেই হুল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি; তার তখন নান| রকম ভ্রম- 
প্রত্যক্ষ ( [1108107 ) এবং এমনকি অমুল প্রত্যক্ষও (ন911001086107 ) ঘটতে 
থাকে। এক ব্যক্তিকে সে অন্য ব্যক্তি বলে ভুল করতে শুরু করে। হয়ত 


৩৫৩ মনোবিজ্ঞান 


হাসপাতালের ডাক্তারকে দেখে তার মনে হয়, “এই তো আমার সেই হারিয়ে- 
যাওয়া ছোট ভাইটি! আমি এখন পৃথিবীর রাজ! হতে চলেছি; ওকে আমার 
সিংহাসনের পাশে বসিয়ে দেবো।” অমূল প্রত্যক্ষ হিসাবে সে হয়ত নানা রকম 
দৈববাণীও শুনতে শুরু করে। ইত্যাদি, ইত্যাদি । র 

কিন্তু কিছুদিন পরেই এই ব্যক্তির আচরণ একেবারে বদলে যায়। রোগী তখন 
চরম হতাশা, [বধগ্নতা, নিরাশা, অঙগতাপ প্রভৃতির অতলে ডুবে যেতে পারে। রোগী 
তখন কথা পধস্ত বলতে চায় না; নডতে-চড়তে চায় না, বা, বড় জোর কেউ কাছে 
এলে হাত নেড়ে সরে যেতে ইংগিত করে । এই অবস্থায় রোগী যদি প্রশ্বের উত্তর দিতে 
একান্তই সম্মত হয়, তাহলে তার কথা থেকে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে তখন এই 
চুডাস্ত বিষ্রতার অনুরূপ নানা রকম অমূলক বিশ্বাস ও ধারণা বর্তমান । অর্থাৎ, এই 
অবস্থায় তার বিবিধ নৃতন ধরনের অমূল প্রত্যক্ষও ঘটছে। হয়ত সে বিশ্বাস করতে 
শুরু করেছে যে জীবনে সে অত্যন্ত বীভৎস কোন পাপ করেছে, সে-পাপের 
প্রায়শ্চিত্তই হয় না; কিংবা সে হয়ত তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়ন্বজনের কথা শুনতে 
পাচ্ছে_তার] সকলেই যেন তাকে কঠিন শাস্তি দিতে উদ্যত ! 

খেদোন্মত্ত বাতুলতার অধিকাংশ দৃষ্টাস্তেই পালা করে বা পধায়ক্রমে এ-জাতীয় 
বিরুদ্ধ অবস্থ! দেখা গেলেও রোগীবিশেষের দৃষ্টান্তে মাঝে মাছে শুধু স্ফৃতির অবস্থাই 
দেখা দিতে পারে, রোগীবিশেষের দৃষ্টান্তে আবার মাঝে মাঝে শুধু বিষ্নতার অবস্থাও 
দেখ! দিতে পারে। অর্থাৎ, কোনে রোগী কিছুদিন বা কয়েকমাস দারুণ স্ফুত্তির 
অবস্থায় থেকে আবার ম্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তেমনি কোন 
রোগী কিছুদিন বা! কয়েকমাস বিষনতা৷ ও অবসন্ন অবস্থায় থেকে আবার স্বাভাবিক 
হয়ে যেতে পারে । যাদের মধ্যে পাল। করে উক্ত বিবিধ অবস্থ। দেখ! দেয় তাদেরও 
সারা জীবন ধরে পাল! করে এ-রকম দ্বিবিধ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলে না; দীর্ঘ 
দিন ধরে-__জীবনের বেশির ভাগ সময়ই-_তার মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনই যাপন 
করে। কিন্ত মাঝে মাঝে তাদের জীবনে উক্ত উন্মাদ অবস্থা দেখা দেয়। 


আ1॥ প্যারানোইয়া (7১811871015 ) 

'প্যারানোইয়া*র প্রতিশব হিসাবে 'ভ্রম-বাতুলনা” নাম প্রস্তাব কর হয়েছে। 
কেননা, এই রোগের যুল লক্ষণ হল অমুল-প্রত্যয় বা ভ্রান্তি-_বাধাধরা, অপরিবর্তনীয় 
ভ্রম (8590, 01781691819 091951020 )| রোগীদের ভ্রাস্তি (99195109 ) প্রধানত 
ছু'রকমের : (১) বিভবভ্রান্তি ( 109158100, ০ £:৪0890: )) (২) পীড়নভাস্তি 


(706195101 01 062:89০861070 )। 


ব্যক্তিত্্‌ ৩৫১ 


বিভবভ্রান্তি মানে হল নিজেকে মস্ত ব্যক্তি মনে করা। রোগীর বদ্ধ ধারণ! সে 
আসলে হল রাজা-উজির, বা, মহাপুরুষ,বা, বিরাট কোন ব্যবসাদার, বা, রাজনৈতিক 
নেতা, বা, বিজ্ঞানী, বা, এ-জাতীয় কোন ব্যক্তি। সে নিজেকে বুদ্ধদেব, ক্রাইস্ট, 
বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ন, ইংলগ্ডের রাজ।, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি গ্রভৃতি 
কোন একরকম মহামানব মনে করে । রোগী চিৎকার করে ভ্রানস্তিটি ঘোষণ। করতে 
পারে, ভ্রান্তি-স্বলভ বেশভূষ। পরিধানের প্রয়াস করতে পারে: যেমন, কোমরে 


একটা কাঠের টুকরা ঝুলিয়ে তলোয়ারধারী রাজা সাজবার কল্পন1 করতে পারে । 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 


পীড়নভ্রান্তি মানে হল নিজের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্ত, পীডন ইত্যাদির ্রান্তি। 
অর্থাৎ, রোগীর বদ্ধ ধারণ! তার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত চলেছে: তাকে আক্রমণ 


করার জন্তে অন্টেরা প্রস্তুত হচ্ছে, তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে, 
ইত্যাদি,ইত্যাদি। 


ই। সিসোফেনিয়! (59)120777767)18 ) ব। ডিমেন্সিয়। প্রিককৃস্‌ 
€ [06771018618 1১78900স ) 

সিসোফেনিয়ার মূল লক্ষণ হল সমগ্র ব্যক্তিত্বের মন্থর অবনতি । রোগী ক্রমশই 
বহিবাস্তব থেকে নিজেকে সবিয়ে নেয় বা বাস্তব পরিবেশের প্রতি একান্ত উদাসীন 
হয়ে পড়ে এবং যেন এক কাল্পনিক বা মনগডা জগতের একাস্তিক অধিবাসী হয়ে 
যায়। এমনকি জামাকাপড় পরা, খাওয়। গুভৃতি অপরিহাধ বিষয়েও তার হু“স থাকে 
না; কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, বা আপন মনে বিড়বিড় করে। অনেক 
সময় দেখা যায়, স্বাভাবিক কাজকর্ম কর! বা নড়াচডা তো দুরের কথা--এমনকি 
নিজের শরীর সম্বন্ধেও তার কোন হু'স নেই: তার শরীরকে কোন একরকম 
বিশেষ ভঙ্গিতে রেখে দিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই ভঙ্গি অপরিবতিত থাকে । রোগীদের 
সাধারণত অনেক রকম অমূল প্রত্যক্ষ ( ন৪11901796100 ) ঘটে : তার নান! 
রকম কাল্পনিক শব শুনতে পায়, নান! রকম কাল্পনিক দৃশ্য দেখতে পায়; ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। কোন কোন রোগী অদ্ভূত অঙ্গভঙ্গি করে; এই অঙ্গভঙ্গিগুলি আসলে 
তাদের অমূল গ্রত্যক্ষর সঙ্গে সম্পকিতই-_রোগী হয়ত আকাশে কোন ব্যক্তিকে 
দেখছে এবং হাত নেডে তাকে কোন একরকম ইসারা করছে। 


এই বাতুলতার উপসর্গ আসলে বহুবিধ মত হতে পারে ; এখানে তার তালিকা 
প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। কিন্ত সংক্ষেপে বলা যায়, সমন্ত উপস্গই একটি মূল বৈশিষ্ট্যর 


৩৫২ মনোবিজ্ঞান 


পরিচায়ক : বাস্তব পরিবেশকে প্রত্যাখান করে কোন এক কাল্পনিক পরিবেশে 
মগ্ন হওয়া । 


৩। চিকিগওস। 


হাসপাতালে বিবিধ উপায়ে বাতুলতা রোগের চিকিৎসা হয় : ইলেকট্রিক সক্‌, 
ওষুধবিষুধ, রোগীদের কাজকর্মে নিয়োগ করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। চিকিৎসা পদ্ধতি- 
গুলির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, আমাদের পক্ষে তার প্রয়োজনও নেই। 
আধুনিক বিজ্ঞানীর “ফাংসানাল, বাতুলতা রোগের কারণ সংক্রান্ত কোন 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধীস্তেও উপনীত হতে পারেননি । আগেই বলা হয়েছে, “ফাংসানাল 
বাতুঙ্গতার (75006107091 15$ 0170518 ) কোন সুস্পষ্ট শারীরিক কারণ খুজে পাওয়া 
যায় না, বা, অন্তত এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি । অবশ্যই “মানসিক কারণ, 
নিয়ে নানা রকম মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছে; কিন্তু অন্তত এখন পর্যস্ত সেগুলি 
বিবিধ মতবাদমাত্রই- সর্বসম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নয়। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


মনহসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় স্বপ্নু-তত্ব* 
(15501,0917915515 2120 171:61029 1186501:5 0£ 70228.) 


১॥ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের পরিচিতি প্রসঙ্গে সাধারণত প্রথমে সম্প্রদায়টির উদ্ভব 
ক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করা হয়। সম্প্রদায়টির প্রবর্তক ও প্রধানতম 
প্রচারকের নাম সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (918700700 ম9০০ )। উনবিংশ শতকের শেষে 
তিনি ভিয়েনা শহরে ন্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞ হিপাবে চিকিৎসা শুরু করেন। এই 
সময় ভিয়েনা শহরে বড়ে৷ ভাক্তার ছিলেন জোসেফ ব্রয়ার (795911১7559: ) ; 
ফয়েড তাঁরই সহকারী হিসাবে কাঁজ শুরু করেন এবং ব্রয়ারের কাছ থেকে 
একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক রোগিণীর কথা শোনেন। মহিলাটি হিন্টিরিয়া রোগে 
ভুগছিলেন এবং ভাক্তারের কাছে মনের সমস্ত কথা বলতে বলতে ক্রমশই রোগ- 
লক্ষণ মুক্ত হন। যাতে রোগিণী মনের সমস্ত কথা অকপটে বলতে পারেন সেই 
উদ্দেশ্টে ব্রয়ার তাঁকে সংবিষ্ট (05707096189) করতেন । ফ্রয়েডেরও মনে হয়, এই 
পদ্ধতিতে মানসিক রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎস! সম্ভব হতে পারে ; অতএব ব্রয়ার 
ও ফ্রয়েড উভয়েই এই পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু করেন । তাঁর তখন 
পদ্ধতিটির নাম দেন 'বিরেচন চিকিৎসা” (08%6087610 [799600926) 1 এই 
অবস্থায় তার] সিদ্ধান্ত করেন, রোগীর জীবনের কোন অতীত ঘটনার বিস্মৃত রেশের 
সঙ্গে জডিত নানা! রকম আবেগ রোগীর মনে বদ্ধ থাকার ফলেই রোগী পীডিত হয় ; 
অতএব সেই ঘটনার স্তি উদ্বন্ধ করতে পারলে এবং স্থৃতি-সংলগ্ন রুদ্ধ আবেগগুলিকে 
মন থেকে মুক্তি দিতে পারলে রোগীর মনে ক্রমশই শাস্তি ফিরে আসে এবং সে 
রোগমুক্ত হয়। অর্থাৎ, পদ্ধতিটি অনেকাংশে জোলাপ দিয়ে পেট পরিষ্কারের 
সে তুলনীয় ; কিংবা, ফ্রয়েডেরই জনৈকা৷ রোগিণীর বর্ণনান্ুসারে, ঝুল বেড়ে 


* ফ্রয়েডীয় ন্বপ্নতত্বর ব্যাখ্যায় বাংল! ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট পুস্তক বর্তমান ; পুস্তকটির ভূমিকা; 
মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটিও বিশেষ মুল্যবান | যথা! : ন্্থপ্র”ঃ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখ, 
বস্থ রচিত এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ প্রকাশিত। মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায়ের সমর্থক ও প্রচারৰ 
হিসাবে ডাঃ বন্ধ ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন । বর্তমান পরিচ্ছেদে উক্ত গ্রন্থর বিশেষ সহায়ত 
শৃহীত হয়েছে এবং শ্রস্থটি থেকে নানা উক্তি উদ্ধ'তও হয়েছে। 
২৩ 


৩৫৪ মনোবিজ্ঞান 


চিমনি সাফ করার মতো1। কিন্তু এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তখন নান! রকম সামাজিং 
সমালোচন] হয়, বিশেষত এই কারণে যে চিকিৎসকেও পক্ষে এইভাবে রোগিণীদে 
গোপন জীবনকাহিনী শোনা সঙ্গত নয়। তাই সামাজিক সুখ্যাতি বজায় রাখা 
উদ্দেষ্টে ব্রয়ার এই পদ্ধতি পরিত্যাগ করেন । ফ্রয়েড কিন্তু অদম্য উৎসাহে এ' 
পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেন । তিনি দেখেন, রোগীর মনে অতীত ঘটনার স্ম 
এবং তৎসংলগ্ন অবরুদ্ধ আবেগগুলি উদ্ধদ্ধকরা প্রাক্ঃই সহজসাধ্য নয়? কিন্ত রোগীবে 
সংবিষ্ট অবস্থায় (75720619 ৭6869) নিয়ে যেতে পারলে তা তুলনায় সহজসাধ 
হয়। অতএব তিনি সে-সময়ের সংবেশন-পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যেরন্হাই 
(78977159110 ) প্রভৃতির কাছে সংবেশন-পদ্ধতি শিক্ষা করেন। কিন্তু ক্রমশই তি 
মানসিক রোগের চিকিৎসায় সংবেশন-পদ্ধতির নানা রকম দোষত্রটি অনুভব করে 
এবং তা পরিত্যাগ করে অনেক বেশি সময়-সাপেক্ষ ও ধের্য-সাপেক্ষ তবুও অনে; 
বেশি নির্ভরযোগ্য অপর এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন । তিনি এই নবপদ্ধতিটির না 
দেন “অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি? ( ম:99 48800186100 14961100. )। কিন্তু শুধু পদ্ধ 
পরিবর্তনই নয় : সেই সঙ্গে মানসিক রোগের স্বরূপ সংক্রাস্ত-_-এবং সাধারণভা; 
মনের গঠন সংক্রান্তও-_ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে । বস্তত সংবেশন-পদ্ধণ 
পরিত্যাগের বিশেষ কারণই হল উক্ত ধারণা-পরিবর্তন। অর্থাৎ ফ্রয়েডের প্‌ 
চিকিংসা-পদ্ধতির পরিবর্তন এবং মানসিক রোগের প্ররুতি সংক্রান্ত ধারণার মৌলি 
পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পকিত ছিল। অতএব ফ্রয়েড বলেন, সংবেশন-পদ্ধা 
পরিত্য/গ করে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকেই মনঃসমীক্ষণ সম্প্রদায় 
প্রকৃত স্থত্রপাত। 


২॥। অবাধ অন্ুযল পদ্ধতি (779৪ 85800186100 171981)00 ) 
আধ-অন্ধকার ঘরে কৌচ বা আরাম-কেদারার উপর রোগী শরীরকে সম্পু 
(বা যথাসস্তব ) শিথিল করে শুয়ে থাকবেন ; তিনি কোনো বিষয়েই মন নিব 
করবেন না; মন আপনা-আপনি যেদিকে যেতে চায় সেইদিকেই মনকে ছে 
দিতে হবে। এই অবস্থায় তার মনে যে-সব কথা উঠবে সমস্ত কথাই তিনি অকপ। 
বলে যাবেন । কথাগুলি সম্বন্ধে রোগী কোনরকম বিচার-বিবেচনা করবেন ন1। তা 
নিজের বিচারে নানা কথা তুচ্ছ, অর্থহীন, অবান্তর, আজগুবি, অশ্লীল, অসামাজিং 
ইত্যাদি নানা অর্থে আপত্তিকর হতে পারে । কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিবিচারে সম 
কথাই বলে যাবেন। “ন্যায্য, অন্তাষ্য, ভাল, মন্দ, শ্লীল, অন্নীল, আবশ্মক, অনাবশ্ঠ 
ইত্যার্দি কোন বিচার না করিয়াই এবং লজ্জা, সংকোচ, ভদ্রতা ইত্যাদির কোন বা 


মনঃসমীক্ষণ ও ফ্রয়েভীয় স্বপ্ন-তত্ ৩৫৫ 


| মানিয়াই”' তাকে সমস্ত মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে । অর্থাৎ, সংক্ষেপে, শরীর ও 
নের সম্পূর্ণ (বা যথাসম্ভব ) শিথিল বা নিশ্চেষ্ট অবস্থায় রোগীর মনে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
| স্বতঃস্ফু্ত ভাবে যে-সব ধারণাঁর উদয় হয় বা যে-সব কথা ভেসে ওঠে সেগুলিকেই 
বাধ অন্ষঙ্গর উপাদান" ( 9৪ 48900196100 14866718] ) আখ্য। দেওয়া হয়; 
বং ফ্রয়েড দাবি করেন যে এগুলিকে বিচার করে এবং এগুলির অস্তনিহিত মুল- 
ত্র অনুসরণ করে রোগ বা রোগ-লক্ষণের প্রকৃত ব1 মূল কারণ উদঘাটন করা সম্ভব। 
সই কারণ রোগীর কাছে হুম্পষ্টভাবে উদঘাটিত হলেই তার রোগমুক্তি ঘটে : রোগ 
1 রোগ-লক্ষণ থেকে তিনি মুক্তি পান । 

ফ্রয়েডের স্বপ্র-তত্ব প্রসঙ্গে আমর এই পদ্ধতিটির আলোচনায় প্রত্যাবর্তন 
রবো। কিন্ত তার আগে আরে! ছু"টি প্রশ্নের উত্তর দেখা দরকার। প্রথুমত, 
টপরোক্ত পদ্ধতি মানসিক রোগের প্রকৃষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে গ্রহণ করা 
[নেই মানসিক রোগের প্রকৃত কারণ সংক্রান্ত কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । 
দ্বতীয়ত, মানসিক রোগের সুনির্দিষ্ট কারণ হিসাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
॥নেই সাধারিনভাবে মনের শঠন সংক্রান্ত কোন আক মতবাদ গড়ে ত্তোলা অততব; 
মি হল মনের গঠন সংক্রান্ত ফ্রয়েড কোন্‌ মতে উপনীত হন? এবং মনোবিকারের 
প্রত কারণ হিসাবে তিনি কী অনুমান করেন? প্রশ্ন ছুটি পরম্পর-সম্পকিত এবং 
এদু”টির উত্তর না-দেখলে স্বপ্ন সংক্রান্ত ক্রয়েডের নিপিষ্ট মতবাদটি বোঝা যাবে না। 


৩॥। নিজ্ঞন €( €01800109010888 ) 


উপরোক্ত 'অবাধ ভাষানুষঙ্গ উপাদান” ( মু্ঘ৪০ 85590196101 01869512]5 ) 
পাতদৃষ্টিতে প্রায়ই অত্যন্ত এলোমেলো ও অর্থহীন মনে হলেও ফ্রয়েডের ক্রমশই 
রণা হয় যে এগুলির আপাত-পরিচয় ও প্রকৃত তাৎপধ অভিন্ন নয়। কেননা 
[সলে এগুলি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে রোগীমানসের গহীন-গোপন প্রদেশের ভাব-আবেগ 
রাই। কিন্তু রোগী নিজে তার নিজের এ-জাতীয় গোপন-গহীন ভাবাবেগের কথা 
ছুই জানেন না; অর্থাৎ সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন। তবু ফ্রয়েড দাবি 
রেন, 'অবাধ অনুষঙ্গ উপাদঞ্জনগুলি'কে বিচার করে বা সেগুলির মৃলত্ুত্র অনুসন্ধান 
রে উক্ত ভাবাবেগের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এবং সেই ভাব-আবেগের 
ঈ্পটি রোগীর নিজের কাছে সুস্পষ্টভাবে উদঘাটিত করতে পারলে রোগী 
[ঝোগ্যলাভ করবে । “অবাধ ভাষাচুষঙ্গের দ্বার বিশ্লেষণের সাহায্যে মনের 
জাত প্রদেশের ভাবধারা রোগীর গোচরে আনার নাম সাইকোএ্যানালিপিস 
৮৪ড্র৫0)080815818 ) ব| মনঃসমীক্ষণ।” ফ্রয়েভ প্রবতিত চিকিৎসা-পন্ধতির 


৩৫৬ মনোবিজ্ঞান 


এইটিই হল মূল উদ্দেন্ত; অতএব তার সম্প্রদায়ও মন£সমীক্ষণ বা সাইকোগ্যানা- 
লিসিস্‌ নামেই উল্লিখিত। এই পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসককেও মন:সমীক্ষক বা 
সাইকোএ্যানালিস্ট (93০০8281588) বলে; তার মুল কাজ হল রোগীর কাই 
থেকে অবাধ ভাষানুষঙ্গ উপাদান গ্রহণ কর! এবং তা বিশ্লেষণ করে রোগীর মনের 
অজাত প্রদেশের ভাবধারা রোগীর গোচরে আনা । 

অতএব ফ্রয়েভের মতে রোগীর মনের প্রকৃত গভীর গ্রদেশটি রোগীর নিজে 
কাছেই সম্পূর্ণ জ্ঞাত, একমাত্র মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যেই তা উন্মোচিত হতে 
পারে। কিন্তু শুধুমাত্র মানসিক রোগীই নয়, সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের বেলাতেও 
একই কথা। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মন বলতে যেটুকু সম্বন্ধে সচেতন তার 
মন আসলে শুধু সেইটুকুই নয়। ফ্রয়েভীয় পরিভাষায় মনের এটুকু হল “সংজ্ঞান' 
(007050055 10120); কিন্তু সংজ্ঞান মানব-মনের নেহাতই উপরতল বা বহিঃপ্রদে* 
(৪৪799159191 ) মাত্র; কিন্তু মানব-মনের যেটি প্রকৃত গভীর প্রদেশ সেটি মানুষে; 
কাছে শুধু অজ্ঞাতই নয়, স্বাভাবিক উপায়ে অজ্ঞেয়ও; শুধুমাত্র মনঃসমীক্ষ 
পদ্ধতির সাহায্যেই সেটি জান! সম্ভব। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায়, মনের এই অজ্ঞাত " 
গভীর প্রদেশই হল “নিজ্ঞন? (00990801098 20100 )। 

নিজ্ঞর্ণন সংক্রান্ত নির্দিষ্ট মতবাদটি ফ্রয়েডীয় তত্বের মূল ভিত্তি। শব্দটি অব 
নৃতন নয়; কিন্তু শবটির ফ্রয়েডীয় বা পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণ নূতন | অর্থাৎ 
সাবেকী মনোবিজ্ঞানেও অচেতন বা নিজ্ঞান ( 0:2907801008 ) উল্লিখিৎ 
হয়েছে ; কিন্তু যে-অর্ঘে উল্লিখিত হয়েছে তার সঙ্গে ক্রয়েডীয় অর্থের বিশেষ পার্থক 
আছে। 

সাবেকী মনোবিজ্ঞানে অচেতন বলতে বোঝায় অতীত অভিজ্ঞতাগুলির সংরক্ষণ 
ক্ষেত্র বা অতীত অভিজ্ঞতার গুদামঘর জাতীয় কিছু। অতীতে একটি অভিজ্ঞত 
ঘটেছিল, বর্তমানে সেই অভিজ্ঞতা স্থৃতিরূপে পুনরুৎপাধিত হচ্ছে । এই পুনরুৎপাঁদ? 
থেকেই প্রমাণ, অতীত অভিজ্ঞতাটি মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, বাঁ, মুছে যায়নি। 
মনের ই কোথাও-না-কোথাও সংরক্ষিত হয়েছিল । কিন্তু কোথায় সংরক্ষিত হয়েছিল: 
সংজ্ঞানে নয় ; কেননা পুনরুৎপাদনের আগে পর্যস্ত €স-বিষয়ে চেতনা ছিল না! 
অতএব অতীত অভিজ্ঞতাটি মনের নিজ্ঞান প্রদেশেই সংরক্ষিত হয়েছিল। 

কিন্তু ক্রয়েডীয় মত সম্পূর্ণ পৃথক । প্রথমত, নিজ্ঞঁনের উপাদান সহজে সংজ্ঞানে 
স্তরে উদ্দ্ধ হওয়া দূরের কথা, স্বাভাবিক উপায়ে ( মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সহায়ত 
ব্যতীত) ত৷ একাস্তই অসম্ভব। কারণ, নিজ্ঞান-উপাদানের পক্ষে সংজ্ঞানের স্তরে 
উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তির নিজের মধ্যেই একরকম প্রচণ্ড বাঁধ আছে। 


মনঃসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় ব্বপ্ন-তত্ব ৩৫৭ 


ধতীয়ত, নিজ্ঞান বলতে অতীত অভিজ্ঞতার কোন একরকম সংরক্ষণ-ক্ষেত্র ব৷ 
£দামঘর জাতীয় কিছু বোঝায় না; ফ্রয়েীয় মতে নিজ্ঞানের স্বরূপ হল অন্ধ 
গাপোষহীন যৌন বাসনামাত্র (9981 19951569)। তৃতীয়ত, সংজ্ঞানে যে-ঘটন। 
টে তা মৃূলতই-_ব1, অস্তত তার অধিকাংশই-_নিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত। 

নিজ্ঞনের এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য কামপ্রবৃত্তি সংক্রান্ত 
টয়েডীয় মতবাদটি থেকে আলোচন। শুরু কর! স্থবিধাজনক। প্রচলিত ধারণা 
সম্ুসারে বয়ংসন্ধিকালেই কামপ্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ ঘটে ; শিশুর মধ্যে কামপ্রবৃত্তির 
কান পরিচয় পাওয়! যায় না। কিন্তু ফ্রয়েড দাবি করেন, অত্যন্ত শৈশবেই কাম- 
বৃত্তির সুত্রপাত হয়। বস্তৃত, “বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যত প্রকার কামবিকৃতি দেখ! 
গয়াছে, প্রত্যেক শিশুর মনে তাহার সকলগুলিরই অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। এজন্যই 
টয়েড শিশুকে বনুমুখকামী ( 0০01 07007)0-09১59799 ) বলিয়াছেন |” ফলে 
শশ্ু স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সমস্ত রকম কামচেষ্টাও করে। কিন্তু কামচেষ্টার 
টপক্রম করলেই সে মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বাধ! পায়; নানা রকম 
নষেধ মানতে-মানতেই শিশু বড় হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক 
গাসনের ফলে তার মনে গ্তায় অন্ায়, পাপ পুণ্য, কর্তব্য অকর্তব্য মূলক নানামুখী 
বিবেক গড়ে ওঠে; অর্থাৎ, তার নিজের মনের মধ্যেই গডে ওঠে সামাজিক শাসনের 
একরকম প্রতিনিধি-বিশেষ। তখন সে বাইরের বাধা-নিষেধের অপেক্ষা না-করে 
নজের অসামাজিক কাঁমভাবগুলিকে নিজে নিজেই নিগৃহীত করার আয়োজন করে। 
ফলে কামভাবগুলি ক্রমশই নিজ্ঞানে নিবাসিত হয়। প্অজ্ঞাত মনে বা নিজ্ঞানে 
অসামাজিক ইচ্ছার নির্বাসনের নাম 03978988100 বা অবদমন।” অবদমিত 
1 89:9৪ ) ভাবগুলি যাতে সংজ্ঞানে উঠে আসতে না পারে তার জন্তে সংজ্ঞান 
ও নিজ্ঞন মন নান] উপায় অবলম্বন করে; কিন্তু অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপ এবং 
সে-ইচ্ছাকে নিজ্ঞানে অবরুদ্ধ রাখার যে-আয়োজন-_তার কিছুই আমরা জানতে 
পারি না । অর্থাৎ, অবদমন ব্যাপারের অধিকাংশই নিজ্ঞন মনে সম্পাদিত হয়। শুধু 
তাই নয়; নিজ্ঞানে নির্বাসিত অসামাজিক ইচ্ছাকে সংজ্ঞানের স্তরে উদঘাটিত 
করার যে-কোন প্রয়াসের বিরুদ্ধে মনের মধ্যেই একরকম প্রচণ্ড বাধা স্থষ্ট হয়; 
ফয়েডীয় পরিভাষায় এই বাধার নাম 'রেসিস্টেম্স। (05981568009) আমরা 
ইতিপূর্বে বলেছি, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রধানতম প্রয়াসই হল রোগীর নিজ্ঞান তার 
গোচরে আন! বা সংজ্ঞানে আনা। স্বভাবতই ফ্রয়েডপন্থীরা বলেন, চিকিৎসা গ্রসঙে 
তাদের প্রধানতম সমস্তা হল রোগীর রেসিস্টেম্স নিয়ে। রোগীর মনের এই বাধা বা 
রেসিস্টেম্স দূর করাই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্জ। ফ্রয়েড বলেন, 


৩৫৮ মনোবিজ্ঞান 


রেসিস্টেন্স ভাঙার পক্ষে একটি পরিস্থিতি বিশেষ সহায়ক হয়। ফ্রয়েডীয় পরিভাষা 
পরিস্থিতিটিকে ট্রান্স্ফারেম্ন (:508679009) বলা হয়। দিনের পর দি 
মনঃসমীক্ষকের কাছে মনের কথা বলতে বলতে মনঃসমীক্ষকের সঙ্গে রোগীর একরক 
আবেগমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়--রোগী সাময়িকভাবে মনঃসমীক্ষকের “প্র 
পড়েন।” অবশ্ঠই এই প্রেম প্রকৃত গ্রেম নয়-_বাস্তব জীবনে প্রকৃত প্রেমাম্পদে 
ষে-প্রেম থেকে রোগী বঞ্চিত হয়েছেন সাময়িকভাবে চিকিৎসকের উপরই সে 
প্রেম গিয়ে পড়ে । এই পরিস্থিতিকে ট্রান্স্ফারেন্স (17280909291799 ) বলে 
রোগ-নিরাময়ের সঙ্গে পরিস্থিতিটি পরিবতিত হয়; কিন্তু চিকিৎসার জন্য রেসিস্টে। 
ভাঙার পক্ষে পরিস্থিতিটি বিশেষ সহায়ক । 

অতএব দেখ! গেল, ফয়েডীয় মতে নিজ্ঞান আসলে হল সামাজিক বিচা; 
নিন্দনীয়-_অতএব অবদমিত-_যৌন-ইচ্ছাই। এবং এই নিজ্ঞনের পক্ষে সংজ্ঞা? 
উপনীত হবার বিরুদ্ধে প্রত্যেকের মনের মধ্যেই বিশেষ বাধা আছে । এবারে দে" 
যাক, সংজ্ঞানের নানাবিধ ঘটন! ফ্রয়েভীয় মতে কীভাবে নিজ্ঞণন দ্বারাই নিয়ন্তরি' 
হয়ে থাকে। 

“যে মানসিক ভাবসমষ্টি বা যে মানসিক শঞ্তি অসামাজিক কামজ ইচ্ছা 
অবদমিত করে এবং নিজ্ঞানে আবদ্ধ করিয়! রাখে, তাহাকে মনের প্রহরী বলা যাই 
পারে।” বস্তৃত এই অর্থেই ফ্রয়েডীয় রচনায় সেন্সর (09250: ) শব্দটি ব্যবহৃত 
এই প্রহরী বা 'সেন্সর, সবসময় সমান সতর্ক থাকে না; তার অসতর্কতার অুযো 
অবদমিত কামজ ইচ্ছা পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজন করে । কেননা, অবদমিত হ 
ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, শক্তিবিহীনও হয়ে যায় না। ইচ্ছার প্রকৃতিই হ 
পরিতৃপ্ধি পাভের প্রয়াস। অতএব অবদমিত কামজ ইচ্ছাগুলি সর্বদাই কোন-ন 
কোন ভাবে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে এবং সেন্সর বা প্রহরীর অসতর্কতা এ 
পরিতৃপ্চি লাভের সুযোগ স্ষ্টি করে : জেলের প্রহরী অসতর্ক হলে যেমন কয়েদী 
বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু মনের প্রহরীর অজ্তর্কতা সে 
অবদমিত ইচ্ছার পক্ষে তার নিজন্ব রূপে পরিতৃপ্তি লাভ সম্ভব নয়। তাহলে প্রহ 
সজাগ হয়ে উঠবে; তার অসতর্কভাব ভেঙে যাবে । অতএব, প্রহর 
অসতর্কতার স্থযোগে নিজ্ঞনে অবদমিত অসামাজিক ইচ্ছা চরিতার্থতা বা পরি 
লাভের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ (83585356 ) ধারণ করতে বাধ্য হয়। অবদমিত ইচ্ছা 
নান। রকম ছদ্মবেশী চরিতার্থতার কথা (1018891990 ৪861806107. ) মনঃসমীন্গ 
সম্প্রদায়ে আলোচিত হয়েছে । যথা: “দৈনন্দিন ভুলভ্রাস্তি, হাসিতামাসা, স্বপ্ন 
মানসিক রোগ-লক্ষণ। এগুলির মধ্যে আমর! বিশেষত স্বপ্নর আলোচনা করবো । 
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)॥ স্বপ্ন-তত্তব (718৩০07 ০01 101,681) ) 

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছাপুরণ বা ইচ্ছার চরিতার্থতা ( ঘম191,-15171- 
71978 )। অবশ্ঠ, বিশেষত শিশুদের স্বপ্নে (10£876119 07:98009) কখনো! কখনো 
কান সংজ্ঞান ইচ্ছাই সরাসরিভাবে চরিতার্থ ত। লাভের আয়োজন করে । যেমন : 
শাহাঁড়ে বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্ধস্ত আব যাওয়া হল না; শিশু 
প্র দেখলে! পাহাডে বেড়াতে গিয়েছে । অবশ্য ফ্রয়েডীয় মতে এ-জাতীয় শ্বপ্ররও 
প্রকৃতপক্ষে কোন গৃঢ় তাৎপর্য আছে; কিন্তু আপাতত সে-আলোচনার জটিলতায় 
প্রবেশ না-করে ও বলা যায় যে মনঃসমীক্ষণ-মতে প্রায় সমস্ত স্বপ্নই-_বিশেষত পরিণত 
'য়স্কদের সমস্ত ম্বপ্রই-__সামাজিক বিচারে বিশেষ নিন্দনীয়, অতএব নিজ্ঞানে 
অবদমিত কামপ্রবৃত্তির বা যৌন ইচ্ছার ছদ্মবেশী চরিতার্থত৷ মাত্র । 

এ-জাতীয় স্বপ্র-তত্বর বিরুদ্ধে অবশ্যই দু*টি প্রাথমিক আপত্তি উঠবে । সেই দুটি 
আপত্তির ফ্রয়েডীয় উত্তর দেখা যাক। 


প্রথমত, আমর] চলতি কথায় বলি “স্বপ্ন দেখা” । অর্থাত, স্বপ্ন প্রধানতই দার্শন 
প্রতিরপ (%1588] 170889 )। কিংবা, ম্বপ্র মূলতই দর্শন-অভিজ্ঞতা (₹1১88] 
১9970192009 )1 অথচ, ফ্রয়েড বলছেন, ন্বপ্রমাত্রই ইচ্ছা-পৃরণ,__কামপ্রবৃত্তির 
চরিতার্থতা। অতএব প্রশ্ন উঠবে, দর্শন-অভিজ্ঞতা কীভাবে ইচ্ছার-_-বিশেষত 
কামপ্রবৃত্তির__চরিতার্থতা হতে পারে? উত্তরে ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, ইচ্ছার চরিতার্থতা 
হ'ভাবে ঘটে থাকে । এক: সরাপর্রি ব৷ প্রত্যক্ষ চরিতার্থত1 (৭3:9০৮ 99615- 
[806100১ বা 01750 71918-101111079206 ) | দুই : পরোক্ষ বা প্রতীকী চরিতার্থতা 
। ্1080003 ৪8,61962061010 )1| যেমন ধরা যাক, মিষ্টি খাবার ইচ্ছা । মিষ্টি খেয়ে 
ইচ্ছাটিকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে চরিতার্থ কর] সম্ভব । কিন্তু মিষ্টি খাবার দৃশ্য 
পরিদর্শন করেও পরোক্ষভাবে ইচ্ছাটি কোন একভাবে চরিতার্থ হতে পারে; তারই 
নাম প্রতীকী চরিতার্থতা। বনুমুত্র রোগীর পক্ষে মিষ্টি খাওয়া নিষিদ্ধ; অতএব 
ইচ্ছাকে সরাসরিভাবে চরিতার্থ করায় তার পক্ষে বাধা আছে । তিনি কিন্তু মিষ্টি 
ধাবার দৃশ্ঠ দেখতে ভালবাসেন ; অর্থাৎ, এইভাবে মিষ্টি খাবার ইচ্ছা! চরিতার্থ 
করতে পারেন। প্রতীকী চরিতার্থতার প্রকট দৃষ্টান্ত অবশ্য অশ্লীল (9০৮০০৪11,) 
গল্প পড়ে বা অশ্লীল চিত্র দর্শন করে যৌন বাসনার কোন একরকম চরিতার্থতা। 
যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে যৌনপ্রবৃস্তিকে সরাসরিভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব; 
কিন্ত যৌনক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না-করেও এ-জাতীয় ক্রিয়াসংক্রান্ত গল্প বা চিত্রের 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও নিশ্চয়ই যৌন বাসনারই কোন একরকম চরিতার্থতা 
ঘটে। অতএব, স্বপ্র মূলতই দর্শন-অভিজ্ঞতা হলেও তারই মাধ্যমে ইচ্ছা-পূরণ 


৩৬৯ মলোবিজ্ঞান 
হতে পারে। বস্তত, ফ্রয়েডীয় মতে স্বপ্র হল ইচ্ছার প্রতীকী চরিতার্থতাই 


( 5108:1009 ৪%01918,061020 ) | 

দ্বিতীয়ত, না-হয় মেনে নেওয়! গেল, দর্শন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও ইচ্ছা-পুরণ-- 
অর্থাৎ, ইচ্ছার প্রতীকী চরিতার্থতা_-ঘটতে পারে । কিন্তু আপত্তি উঠবে, অধিকাংশ 
্বপ্নর দৃশ্য ঘটনাকে ইচ্ছা-বিশেষের প্রতীকী চরিতার্থতা মনে করাও কষ্টকল্পনার 
পরিচায়ক। কেউ হয়ত স্বপ্নে দেখলেন, তিনি শ্তামবাজারের মোড়ে হাঁটছেন, বা, কৃগে 
পতিত হচ্ছেন, ব।, ট্রামরাস্তায় দু'টি বাসের সংঘর্ষ ঘটল। ফ্রয়েড কি বলক্নন, ব্যক্তিটি 
হ্যামবাজার যাবার ইচ্ছ! হয়েছিল, বা, কৃপে পতিত হবার ইচ্ছা হয়েছিল, বা, ইচ্ছা 
হয়েছিল ছু”টি বাসের সংঘর্ষ ঘটে? ফ্রয়েড অবশ্ঠই তা বলবেন না । কেননা, তাঁব মতে 
স্বপ্ন হল নিজ্ঞানে অবদমিত যৌন ইচ্ছারই ছদ্মবেশী চরিতার্থতা। কিন্তু সাধারণত 
আমর! যে-সব ন্বপ্র দেখি সেগুলিতে কামপ্রবৃত্তির কোনরকম পরিচয় কোথায় ? 

উত্তরে ফ্রযেড বলেন, স্বপ্নের আপাত বিষয়বস্তর বা! গ্রকট বিষয়বস্ত ( 118701199 
60266৮) এবং গুঢ বিষয়বস্ত (1,56672$ ০0:08076) এক বা অভিন্ন নয়। স্ব 
আমরা যে-দৃশ্ঠ বা যে-ঘটন! বান্তবিকই দেখি বা প্রত্যক্ষ করি তা হল স্বপ্রের প্রকা 
বিষয়বস্ত বা আপাত বিষষবস্ত। কিন্তু এই প্রকট বিষয়বস্তই স্বপ্নের প্রকৃত বিষয়বং 
নয়। তার অন্তরালে কোন গুঢ বিষয়বস্ত বর্তমান । বস্তুত স্বপ্রের প্রকট বিষষ, 
বস্তি এই গৃঢ বিষয়বস্তরই ছদ্মবেশী রূপান্তরমান্র | স্বপ্রর বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা কে 
( 0706970:96896201 01 70798%009 ) স্বপ্রর সেই গঢ বিষয়বস্তব স্বরূপ উন্মোচন কব 
সম্ভব । এবং এই গুঢ বিষয়বস্তর পরিচয থেকে আমরা দেখি যে তা নিজ্ঞনে 
অবদমিত অস।মাজিক যৌন বাসনার প্রতীকী চরিতার্থতা মাত্র । 

কিন্ত স্বপ্ন বিশ্লেষণের বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি কী? ফ্রয়েডের মতে তা৷ অবাধ অনুষ। 
পদ্ধতিই। আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে পদ্ধতিটির উল্লেখ করেছি। স্বপ্ন বিশ্লেষণে 
উদ্বেশ্টে মনঃসমীক্ষকেরা! কীভাবে পদ্ধতিটির প্রয়োগ করেন বর্তমানে তা উল্লেখ কর 
যাক। 
৫॥ স্বপ্ন ব্যাখ্যার পদ্ধতি ('591)01056 01 1)798177-177 69707668610 ) 

্বপরপ্রষ্টাকে বল! হয়, স্বপ্ন দেখার পর যথাসম্ভব তাডাতাডি স্বপ্রটি লিখে ফেলতে 
স্বপ্রটি (বা স্বপ্রর নানা অংশ) স্বপ্রত্রষ্টার পক্ষে শীঘ্রই ভূলে যাবার সম্ভাবনা । নিদ্রাবস্থা 
মনের প্রহরীর অসর্তকার সুযোগে অবদমিত ইচ্ছা! ছদ্নবেশে চরিতার্থ খোজে বলে; 
জাগ্রত অবস্থায় মনের প্রহরী যখন সতর্ক হয়ে ওঠে তখন তা স্বপ্রটির পরিচয় সংজ্ঞা 
মন থেকে নির্বাসিত করতে চায় ; তাই ন্বপ্রকে ভুলে যাবার প্রবণতা । অতএব, ঘু 
ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ন্বপ্রটির কথ! লিখে ফেলা বাঞ্কনীয়। 
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প্নত্রষ্ট। মন£সমীক্ষকের বা ব্যাখ্যাকারীর কাছে শ্বপ্রটির যথাসম্ভব নিখুত পরিচয় 
নিয়ে যাবেন। ব্যাখ্যাকারীর নির্জন আধো-অন্ধকার ঘরে তিনি বিছানা বা কৌচের 
উপর চোখ বন্ধ করে এবং শরীর যথাসস্তব শিথিল করে শুয়ে পড়বেন এবং তার 
মাথার কাছে ব্যাখ্যাকারী কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসবেন। প্রথমে স্বপ্দ্রষ্টা স্বপ্নর 
যথাসম্ভব নিখুত পরিচয় দেবেন; ব্যাখ্যাকারী তা লিখে নেবেন। তারপর তিনি 
দ্বপ্রটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভেঙে নেবেন। ্বপ্রদ্রষ্টার মাথার কাছে বসে 
ব্যাখ্যাকারী স্বপ্রর এক-একটি করে অংশ স্বপ্রদ্রষ্টাকে শোনাবেন ৷ প্রতিটি অংশ শুনে 
্বপ্রত্রষ্টার মনে যে সব কথা বা যে-সব ভাবের উদয় হয় তিনি তা বলে যাবেন। 
অবশ্যই স্বপ্দরষ্টার পক্ষে বিচার-বিবেচনার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে 
হবে। অর্থাৎ স্বপ্রর অংশটি শুনে তার মনে যে-সব কথা আসবে সেগুলি যতো অবান্তর, 
অর্থহীন, অশ্লীল বা আপত্তিকর-_যাই-ই মনে হোকন1 কেন, সমস্ত কথা বলে যেতে 
হবে। “মনের লাগাম একেবারে আলগা করিয়া দেওয়া দরকার 1৮ ফ্রয়েডের মতে 
তার কারণ হল, স্বপ্দ্ষ্ী "মনের লাগাম সম্পূর্ণ আলগা করে যে-কথাগুলি বলবেন, 
--অর্থাৎ তার কাছ থেকে যে অবাধ অন্ুষঙ্গর উপাদান (ঢা:9৪ 4590০019610] 
11869718915 ) পাওয়। যাবে,__তা থেকেই তার নিজ্ঞ্ণন মনে অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপ 
প্রকাশিত হবে; কিন্তু এই প্রকাশ-সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তার নিজের মনের মধ্যেই 
কঠিন বাধা ( 8981868069 ) বর্তমান । কিংবা, যাঁঁএকই কথা, স্বপ্রদ্রষ্টার মধ্যেই 
অবাধ অন্ুষঙ্গর উপাদানগুলি গোপন করবার বিশেষ প্রবণতা আছে, যদিও অবশ্ঠ 
তিনি নিজে সে-বিষয়ে সচেতন নন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, ফ্রয়েডীয় মতে 
মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির প্রধানতম অঙ্গ হল এই বাধ! দূর করা বা ভেঙে দেওয়া এবং 
ট্রাক্সফারেন্স ( [ঘ:7919:6009 ) পরিস্থিতি সেই বাধা দূর করার বিশেষ সহায়ক 
হয়। মোটের উপর, মনঃসমীক্ষকের মতে স্বপ্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও স্বপ্দ্রষ্টার মনের 
আভ্যন্তরীণ বাধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তার কৌশলের একটি প্রধান অঙ্গ হল 
এই বাধা দূর করা বা হূর্বল করা। 


এইভাব্বে, স্বপ্ন এক-একটি অংশ শোনার পর স্বপ্রদ্রষ্টার মনে সম্পূর্ণ স্বতঃক্র্ত- 
ভাবে যতো কথার উদয় হয় ব্যাখ্যাকার তার সবই কাগজে লিখে নেন। এগুলিই হল 
অবাধ অনুষঙ্গর উপাদান । আপাতবৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই উপাদানের মধ্যে 
বুঝি কোন সামগ্রস্ত নেই-_এগুলি বুঝি এলোমেলো অর্থহীন কথামাত্র। কিন্তু 
ফ্রয়েডের মতে, এগুলির মূলে প্রকৃতপক্ষে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবধারার পরিচয় 
পাওয়া যায় এবং তা থেকেই প্রকাশিত হয় ্বপ্রর গুঢ় তাৎপর্য (18696 ০006908 ) | 


৩৬২ মনোবিজ্ঞান 


৬॥ সমালোচন। 

এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্রয়েডীয় মতের প্রভাব বিশে 
ব্যাপক হয়েছিল এবং এই প্রভাব শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি_ 
শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল। অন্যেরা অবশ্য নান 
রকম আপত্তিও তুলেছিলেন । কারুর মতে কামপ্রবৃত্তির উপর ফ্রুয়েড মাত্রাতিরিত 
গুরুত্ব আরোপণ করেছেন, কারুর মতে তিনি নিভ্ন নিয়ে আসলে রহস্ত সষ্টিই 
করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে ফ্রয়েড এবং তার অন্ুগামীরা বিবিধ যুক্তিতর্কর 
অবতারণা করেন। তার! দাবি করেন যে তাদের কোন সিদ্ধান্তই মনগড়া বা 
কাল্পনিক নয় ; বস্তত ভূয়োদর্শনের উপরই তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত প্রতিচিত। অর্থাৎ, 
মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ফ্রয়েডের কাছে যে-অজশ্র তথ্য প্রকাশিত 
হয়েছিল তারই ভিত্তিতে তিনি নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাছাড়াও, ফ্রয়েড 
নিজে বারবার একটি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। সাধারণের পক্ষে নিলিপ্ত বা নিরপেক্ষ- 
ভাবে তাঁর মতবাদটি বিচার করা আসলে সম্ভবই নয়। পক্ষান্তরে, এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে সাধারণের পক্ষে নানা রকম আপত্তি উদ্ভাবনেরই প্রবণতা আছে। কেননা, 
সামাজিক বিধিনিষেধের গ্রভাবে যে-প্রবৃত্তিগুলি নিজ্ঞানে অবদমিত হয় মনঃসমীক্ষণ 
সেগুলিকেই প্রকাশ (93989) করে দিতে চায়; অতএব সাধারণভাবে মনঃ- 
সমীক্ষণের বিরুদ্ধে একরকম বাধাই (73951888009 ) স্বাভাবিক। মন£সমীক্ষণের 
নানা সমালোচনা আসলে এই বাধারই পরিচায়ক । অতএব, ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলির 
যাথার্থ্য হৃদয়ঙগমের জন্য মন£সমীক্ষণের বিরুদ্ধে সহজাত বাধাটি দূর করা গ্রয়োজন। 
এই বাধার পরিচয় সংজ্ঞানে নয়, নিজ্ঞনে। তাই সমালোচকের পক্ষে স্বীয় 
চেষ্টায় এই বাধা অতিক্রম করার সম্ভাবনা নেই। ফ্রয়েডীয় মতে নিজ্ঞনের বাধা 
অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হল মন:ঃসমীক্ষণ__অর্থাৎ, মনঃসমীক্ষকের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে নিজের নিজ্ঞান-উন্মোচনের ফলেই মনঃসমীন্ষণের বিরুদ্ধে সহজাত 
বাধা দূর হতে পারে। এই কারণেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের প্রধানতম 
উপায়ই হল কোন দক্ষ মন£সমীক্ষকের কাছে নিজের মনঃসমীক্ষণ করানো । 

অতএব ফ্য়েভীয় মতে মন£সমীক্ষণের সমালোচন! প্রসঙ্গে একরকম অধিকারী- 
ভেদের প্রশ্ন ওঠে। মন£সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে নিজ্ঞঠন-উন্মোচনের বিরুদ্ধে 
সহজাত বাধাটি নিজের মধ্যে থেকে দূর না-করলে নিলিপ্ত ব! নিরপেক্ষভাবে 
ফ্য়েডীয় শিদ্ধান্গুলির প্রক্কৃত বৈজ্ঞানিক মূল্য হৃদয়জম কর! সম্ভব নয়, নিম্পৃহভাবে 
সেগুলির বৈজ্ঞানিক সমালোচনাও সম্ভব ময়। অবশ্ই, মনঃসমীক্ষকের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে নিজের নিজ্ঞান-উন্মোচন বিশেষ সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়-সাপেক্ষও। 


মনসমীক্ষণ ও ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-তত্ব ৩৬৩ 


অনেকের পক্ষেই তার স্ুযোগ-সম্তাবনার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, অন্তরা যুক্তিসঙ্গত- 
ভাবেই মন্তব্য করতে পারেন, উপরোক্ত উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের আয়োজন করে 
মনঃসমীক্ষকেরা স্বীয় সিদ্বান্তাবলীকে মগ্ত্পুপ্তির সমতুল্য করে রাখতে চান : এসব 
ব্যাপার যেন একরকম সাধনার ব্যাপার, অনুভূতির ব্যাপার, উপযুক্তভাবে দীক্ষিত 
হবার ব্যাপার ; সাধারণ যুক্তিতর্কমূলক বৈজ্ঞানিক বিচারের ব্যাপার নয়। 

কিন্ত উপরোক্ত উপায়ে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে অন্তেরা 
অবশ্যই বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটি পরিস্থিতির নজির দেখাতে পারেন। আগেই 
বলেছি, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফ্রয়েভীয় সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা 
গিয়েছিল এবং এই উৎসাহ শুধুমাত্র মনোঁবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
মুরোপ ও আমেরিকায় শিল্পী-সাহিত্যিক মহলেও মনঃসমীক্ষণের বিশেষ প্রভাব দেখা 
যায়। এবং এই পরিস্থিতি থেকেই অন্তমিত হতে পারে, ক্রয়েড তার মতবাদের 
বিরুদ্ধে যে-স্বাভাবিক বাধা বা আপত্ি-প্রবণতার উল্লেখ করেছেন তা আসলে 
অতিরঞ্জনেরই পরিচায়ক । 

ফয়েডীয় মতের সমালোচনায় আরো ছুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে। 

সম্প্রতিকালে মনোবিজ্ঞানীদের বিশেষ প্রয়াস হল, মনোবিজ্ঞানকে দর্শনের প্রভাব 
থেকে মুক্ত করে অন্তান্ত বিজ্ঞানের সমতুল্য একটি বস্তনিষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত করা। 
তারই উপায় হিসাবে সাবেকী অস্তর্শন পদ্ধতি পরিহার করে পরিদর্শনমূলক পদ্ধতি 
গ্রহণ করার আয়োজন হয়েছে । পক্ষান্তরে, ফ্রয়েভীয় সম্প্রদায়ের সমর্থকেরা অন্ত্দর্শন 
পদ্ধতির উপরই নৃতন করে গুরুত্ব আরোপণ করতে চান__মন£সমীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে 
নিজের মনের গোপন-গহীন রহস্ত উপলদ্ধিই ফ্রয়েডীয় সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ 

দ্বিতীয়ত, এইভাবে মনের গোপন-গহীন রহস্ত উপলব্ধিই একমাত্র আদর্শ বলে 
স্বীকৃত হবার ফলে ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শুধু যে ব্যক্তিত্বর দৈহিক বা শারীরিক ভিত্তি 
বহুলাংশে অবজ্ঞাত হয়েছে তাই-ই নয়, এমন কি তার] প্রতি পদেই বাস্তব জগতের 
বিবিধ বস্তু এবং ঘটনার প্রতীকী তাৎপর্যকেই (850)১0119 91016108099 ) একমাত্র 
তাৎপর্ধ বলে গ্রহণ করে ব্যক্তির উপর বস্তুজগতের প্রভাবকে স্থুলভাবে অবজ্ঞাই 
করেছেন। ফ্রয়েডীয় মতে আমাদের নিজ্ঞান মন প্রতিটি বস্তর এবং বাস্তব ঘটনার 
কোন একরকম বিশ্তদ্ধ মানসিক তাৎপর্য উদ্ভাবন করে এবং মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
এই মানসিক তাৎপর্যই একমাত্র তাৎপর্য বলে স্বীকূত হবে। অর্থাৎ, বাস্তব পরিবেশের 
বাস্তব তাৎপর্ধটি প্ররূতপক্ষে গৌণ ; মানসিক তাৎপর্ধটিই মুখ্য । এই কারণে অনেকে 
ফ্য়েডবাদের বিরুদ্ধে ভাববাদী দর্শনের (1898115610 7)0110901)73 ) প্রভাব প্রতিপন্ন 
করতে চেয়েছেন। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা € [.০221:1081)5 ) 


১॥ শিক্ষার অর্থ ( 11998178776 01 [1,081711110 ) 


“শিক্ষা” বলতে আমরা চলতি কথায় বুঝি “লেখাপড়া শেখ!” । মনোবিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে লেখাপড়া অবশ্যই একরকম শিক্ষা, কিন্তু তাই-ই শিক্ষার একমাত্র অর্থ নয়। 
অর্থাৎ, শিক্ষা শবটি মনোবিজ্ঞানে অনেক বেশি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
মনোবিজ্ঞানীর মতে, শুধুমাত্র মানুষই নয়__মানবেতর প্রাণীর আচরণেও শিক্ষার 
গুরুত্ব বস্তত অপরিসীম । 

কিন্তু মনোবিজ্ঞানে শিক্ষা বলতে ঠিক কী বোঝায়? 

মনোবিজ্ঞানকে আমরা “আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' অর্থে গ্রহণ করেছি। একদিক 
থেকে বলা যায়, আচরণ মূলত ছু'রকম : (১) শিক্ষা-নিরপেক্ষ ( ঢ0::198599 ) এবং 
(২) শিক্ষা-লন্ধ (7,98160 )। ভু'টি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। জন্মগ্রহণের পরই শিশু 
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে পারিপাস্থিক পৃথিবী থেকে জীবনধারণের উপযোগী অক্সিজেন 
সংগ্রহ করে। তার এই আচরণটিকে স্বভাবতই শিক্ষা-নিরপেক্ষ বল! হবে, কেনন! 
এই আচরণ আয়ত্ত করার জন্য তার পক্ষে কোনরকম প্রয়াস বা অনুশীলনের প্রশ্নই 
ওঠে না। কিন্ত প্রাণায়াম নামের প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষ এই শ্বাস-প্রশ্বাস 
মূলক আচরণকেই স্নিরিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। তার সে-আচরণ 
স্বভাবতই শিক্ষা-লন্ধ বলে পরিগণিত হবে। কারণ সে-আচরণ আয়ত্ব-সাপেক্ষ 
এবং তা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্তে অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের উপর নির্ভর করতে হয়। 
অতএব বল যায়, অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের পরিণামে আচরণের যে-বৈশিষ্ট্য 
দেখ! দেয় ব আচরণ যে-ভাবে পরিবতিত হয় তা শিক্ষাজন্তই | 

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী তাই বলেছেন, অতীত আচরণের স্বাক্ষর-সমন্থিত 
সমস্ত আচরণকে ই শিক্ষা-লন্ধ বলা হবে,_যদিও অবশ্ই ক্লান্তি গরভৃতির দৃষ্টান্তে 
পূর্ববর্তী ক্রিয়াকর্মের স্বাক্ষর পরিদৃষ্ট হলেও সুস্পষ্ট কারণেই সেগুলিকে শিক্ষা-লবধ 
বলা হবে না। যার ফলে পরবর্তী আচরণের উপর পূর্ববর্তী আচরণের (কম-বেশি ) 
স্থায়ী প্রভাব পড়ে তাই-ই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপদবাচ্য। 

একটু ভেবে দেখলেই আমর! বুঝতে পারবো, সহজ প্রবৃত্তি প্রভৃতি কয়েক রকম 
আচরণ ছাড়া আমার্দের অধিকাংশ আচরণের দৃষ্টান্তেই পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কম-বেশি 


শিক্ষা ৩৬৫ 


প্রভাব বর্তমান। কথা বলা, চলাফের] কর! থেকে শুরু করে সাইক্ল্‌-চডা। গাড়ি 
চালানে।, টাইপ করা, যন্ত্র নির্মাণ ও পরিচালন৷ করা, অঙ্ক কষা, সাহিত্য রচন! 
করা-_-সবকিছুই শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই কারণেই আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার 
গুরুত্বকে প্রায় অপরিসীম বল হয়েছে । এই গুরুত্বর ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে বলা যায়, 
শিক্ষার ফলে আমাদের আচরণ অনেক উন্নত হয়-_অর্থাৎ, পারিপার্থিকের সঙ্গে 
আমর অনেক সহজে এবং অনেক বেশি সার্থকভাবে প্রতিযোজনে সমর্থ হই। 


২॥ থর্ণডাইকের পরীক্ষা (71070701098 [081)6:17076708 ) 


আধুনিক মনোবিজ্ঞানে নানাবিধ সমস্যার সমাধানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি 
প্রয়োগের প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষত শিক্ষা গ্রসঙ্গেই এই পদ্ধতি 
সর্বাধিক সাফল্যমণ্তিত হয়েছে । এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সমশ্তার সমাধানে থর্ণডাইক 
পরিচালিত পরীক্ষাগুলিকেই গ্রকৃতপক্ষে যুগান্তকারী বল] যায়। অতএব, এখানে 
থর্ণভাইকের পরীক্ষাগুলির কিঞ্িৎ পরিচয় দেখা যাক। 

থর্ণভাইক ইদুর, বেডাল প্রভৃতি নানা রকম পণ নিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বহু পরীক্ষা 
পরিচালন করেন, এগুলির মধ্যে বেডালদের নিয়ে তার পরীক্ষাগুলিই সর্বাধিক 
প্রসিদ্ধ। বেডাল নিয়ে পরীক্ষার জন্য তিনি নানা রকম ধাঁধার-খাচা (9আপ্র্]০- 
059৪) তৈরি করেন। এ-জাতীয় খাচার মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত সরল সেগুলিতে 
ব্যবস্থা ছিল, খাচার ভিতরকার একটি দড়িতে টান দিলেই খাঁচার দরজ। খুলে যাবে । 
( এছাডাও তিনি অবশ্য আরো নানা! রকম এবং অপেক্ষাকৃত জটিল খাচ৷ ব্যবহার 
করেছিলেন; কিন্তু আপাতত সবচেয়ে সরল খাঁচা নিয়েই তার পরীক্ষার পরিচয় 
দেখা যাক। ) এ-জাতীয় খাঁচার মধ্যে ক্ষুধার্ত বেডালকে বন্ধ করে রাখা হল এবং 
খাচার সামনে রাখা হল একটুকরো! মাছ--ভিতর থেকে খাচা খুলে বেরুতে পারলে 
বেডাল ওই মাছ পুরস্কার পাবে। এই অবস্থায় ক্ষুধার্ত বেড়াল খাঁচা থেকে 
বাইরে বেরুবার জন্য নানা রকম এলোমেলো চেষ্টা করতে থাকে : খাঁচার গায়ে 
আচড়ানো-কামড়ানো, খাচা থেকে থাবা বা মুখ বার করবার চেষ্টা; ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। এ-জাতীয় এলোমেলো বহু চেষ্টা চলতে চলতে খাঁচা-খোলার দড়িতে 
টান পড়ে খাচার দরজা হঠাৎ খুলে যায়। অর্থাৎ, বেড়াল অনেক রকম ভুলত্রাস্তির 
মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে শেষ পর্যন্ত আকম্মিকভাবেই খাচা খোলার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। 

একই বেড়াল নিয়ে বারবার এই একই পরীক্ষা করতে করতে থর্ণভাইক্‌ 
দেখলেন, প্রত্যেক পরবর্তী পরীক্ষায় বেড়ালটির তুলত্রাস্তিমলক এলোমেলো ক্রিয়া- 


৩৬৬ মনোবিজ্ঞান 


কর্মের সংখ্য। (অনিয়মিতভাবে হলেও মোটের উপর ) ক্রমশই কমে আসছে এবং 
তার পক্ষে খাচ।৷ খোলবার জন্ত প্রয়োজনীয় সময়ও কমে আসছে । এবং এইভাবে 
তুলভ্রাস্তির সংখ্যা এবং দরজা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমতে কমতে শেষ 
পর্যস্ত দেখা যাঁয় বেডালটি আর তুলভ্রাস্তি করছে না-__সরাসরি লক্ষ্যে পৌছুতে 
পারছে । অর্থাৎ, বল] যায়, বেডালটি খাচার দরজা খুলে লক্ষ্যে পৌঁছুতে শিখলে! 

একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। একই বেড়াল নিয়ে বারবাঁর পরীক্ষা করে থর্ণডাইক্‌ 
দেখলেন, মোট ২৪ বার পরীক্ষার পর বেডালটি শেষ পর্যস্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে 
শিখলো। প্রথমবারের পরীক্ষায় দরজা খুলতে বেড়ালটির সময় লেগেছিল মোট 
১৬০ সেকেও্, দ্বিতীয়বার ৩০ সেকেও, তৃতীয়বার ৯০ সেকেও্ড_এইভাবে পরপর 
৬০) ৯৫, ২৮১ ২৩১ ৩০, ২২১ ৯১) ৯৫) ২০) ১২) ১০) ১৪) ১০১ ৮) ৮) ৫, ১০) ৮১৬, ৬) 
৭সেকেণ্ড। অর্থাৎ, (অনিয়মিতভাবে হলেও মোটের উপর) লক্ষ্যে উপনীত 
হবার জন্য সময় ক্রমশই স্পষ্টভাবে কমে যাচ্ছে। 


৩॥ শিক্ষার নিয়ম? সংক্রান্ত থর্ণভাইকের মত (17077010068 [,8/5৪ ০1 
হ,98101205 ) 

ইছুর, বেডাল প্রভৃতি জীবজন্ত নিয়ে এজাতীয় বহু পরীক্ষার উপর নির্ভর করে 
ধর্ণভাইক্‌ শিক্ষার স্বরূপ সংক্রান্ত একটি নিদিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সে-সিদ্ধাস্ত 
অনুসারে শিক্ষা হল অন্ধ প্রয়াস ও ভুলভ্রান্তির পদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করে 
উদ্দীপক ও প্রতিবেদনের মধো সন্বন্ধ স্থাপন : 1,687017)8 18 179 986901)877079106 
০৫ 70090951099, ৪61000105 %00. 29910010599 800. 1৮ [0110 ৪ & 10901190108] 
107:09998 ০: 11110 619] 900 ০:০7 যেমন, উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়, 
বেড়ালটি বাস্তব পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোনরকম অন্তৃষ্টির পরিচয় না-দিয়েই যন্ত্র 
চালিতের মতো অন্ধ প্রয়াস ও ভূলভ্রাস্তি করে চলেছে; এইভাবে অগ্রসর হতে 
হতে ক্রমশই তার আচরণ থেকে ব্যর্থতামূলক-__-অতএব অগ্রীতিকর-__ প্রয়াসগুলির 
প্রভাব মুছে যায় (86%0190 ০০% ) এবং সাফল্যমপ্ডিত_অতএব প্রীতিকর-_প্রয়াস- 
গুলির প্রভাব স্থায়ী হয় (865:090 3 )) এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যস্ত 
তার আচরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিবেদনের সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে__যেমন, বেড়ালটি খাঁচা-খোলার দড়িতে (উদ্দীপক ) ঠিকমতো টান দিতে 
(গ্রতিবেদন ) পারে। 

শিক্ষা সংক্রান্ত এই মতবাদের ব্যাখ্যায় থর্ণডাইক্‌ তিনটি যূল ব! প্রধান নিয়ম 
প্রস্তাব করেছেন। এগুলিকেই থ্ণভাইক-প্রস্তাবিত শিক্ষার নিয়ম (10707011618 


শিক্ষ! ৩৬৭ 


[,9/5 ০1 [)9820106 ) বল! হয় । নিরমগ্ডলি হল : (১) ফল-স্ত্র (;8৬ ০1 717606), 
(২) অনুশীলন-স্থজ্জ (19৯ ০1 [1%০:9189) এবং (৩) প্রস্ততি-স্ত্র (9৮৮01 0508%01- 
20988) | অবশ্য এছাডাঁও তিনি কয়েকটি গৌণ (99০0788:) নিয়মের উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু প্রথমে প্রধান বা মূল নিয়মগুলির পরিচয় দেখা যাক। 


১। ফল-সূত্র (7.৪ 01771160%) : ক্ষুধার্ত বেডাল লক্ষ্যে পৌছুবার জন্য 
এলোমেলোভাবে নান! রকম চেষ্টা করে চলেছে-_অর্থাৎ তার আচরণে নান! রকম 
উদ্দীপকের প্রতি নানা রকম প্রতিবেদন দেখা যাচ্ছে । এই রকম এলোমেলো! চেষ্টা 
করতে করতে হঠাৎ বা আকম্মিকভাবে সে লক্ষ্যে পৌছুলো ; অর্থাৎ বিভিন্ন উদ্দীপক- 
প্রতিবেদনের মধ্যে একটি নিদিষ্ট উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাঁফল্যমণ্ডিত হল। যে-সব 
উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাফল্যমপ্ডিত হয়নি সেগুলি তার কাছে অপ্রীতিকর ; পক্ষান্তরে 
ষে উদ্দীপক-প্রতিবেদন সাফল্যমপণ্তিত হয়েছে সেটি তার কাছে প্রীতিকর। 
অগ্রীতিকর বলেই বিফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনের প্রভাব তার আচরণের উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে পাঁরে না অর্থাৎ, তার আচরণ থেকে এগুলির প্রভাব মুছে যায়। 
অপরপক্ষে, গ্রীতিকর বলেই যে উদ্দীপক-প্রতিবেদনটি সাফল্যমণ্ডিত হয় সেটির 
প্রভাব গভীর বাস্থারী হয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে, ফলপ্রস্থ উদ্দীপক-প্রতিবেদন তার 
আচরণে গভীর রেখাপাত করে ; নিক্ষল উদ্দীপক-প্রতিবেদনের প্রভাব তার আচরণ 
থেকে মুছে যায়। | 


২ অনুশীলন-সূত্র (7,8৮৮ 01 [75670186): নানা রকম উদ্দীপকের 
সঙ্গে নানা রকম প্রতিবেদনের সম্পর্কের মধ্যে যে-নিরদিষ্ট উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক 
সম্পর্ক যত বেশি বার-_-এবং যতো! বেশিক্ষণ ও বেশি তীব্রভাবে-__ঘটে সেই নিদিষ্ট 
উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক সম্পর্কের পক্ষেই স্থায়ী হবার প্রবণতা থাকে। বেড়ালটি 
যদ্দি মাত্র একবারই নানা] রকম এলোমেলো! প্রয়াস এবং ভুলত্রান্তি অতিক্রম করে 
খাচা খুলতে পারতো তাহলে অবশ্ঠ সে খাচা-খোলার কৌশল আয়ত্ত করতে বা 
শিক্ষা করতে পারতো! না। কিন্তু বারবার তাকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। 
এবং এই জাতীয় বহুবার পরীক্ষা প্রসঙ্গে নানা রকম নিক্ষল উদ্দীপক-প্রতিবেদনমূলক 
আচরণের তুলনায় খাঁচা-খোলা সংক্রান্ত সার্থক উদ্দীপক-প্রতিবেদনটিরই পুনরা বৃত্তি 
ঘটেছে। এবং এই পুনরাবৃত্তির পরিণামেই আলোচ্য উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য 
প্রতিবেদনের সম্পর্ক তুলনায় দৃঢ় হয়েছে। 

অবশ্যই মনে রাখা দরকার, এই অন্ুশীলন-বুত্র এবং পূর্বোক্ত ফল-হুত্র পরস্পরের 
সহায়ক। কেননা, সাঁফল্যমপ্তিত উদ্দীপক-প্রতিবেদনের ই পুনরাবৃত্তির-প্রবণতা থাকে; 


৩৬৮ মনোবিজ্ঞান 
পক্ষান্তরে নিক্ষল__অতএব অগ্রীতিকর-_উদ্দীপক-প্রতিবেদনের পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা। 


থাকে না। অর্থাৎ, সফল উদ্দীপক-প্রতিবেদনেরই অস্থশীলন স্বাভাবিক; নিক্ষল 
উদ্দীপক-প্রতিবেদনের অনুশীলন স্বাভাবিক নয়। 


থর্ণডাইক এই অনুশীলন-হ্ত্রর ব্যাখ্যায় আরো ছুঃটি উপনীতির উল্লেখ করেন । 
যথা : (ক) সাম্প্রতিকতা-সুত্র (1; ০1 79০৪০ ) এবং (খ) তীব্রতা-স্ত্র (1ম ০1 
ডব1ছ100895 ০: [176920911য )। যে উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সম্পর্ক সম্প্রতি স্থাপিত 
হয়েছে সেটির পক্ষেই পুনরাবৃত্তির প্রবণত! বর্তমান-__এই হল সাম্প্রতিকতা-স্ুত্রর 
মূলকথা। আর তীব্রতা-স্থত্রর যুলকথা হল, উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ প্রত্ৃতি 
তুলনায় তীব্র উদ্দীপকের সঙ্গেই সাফল্যস্থচক প্রতিবেদনের সম্পর্ক স্বাপিত হবার 
প্রবণতা বর্তমান__অর্থাৎ, এ-জাতীয় উদ্দীপকের সঙ্গেই আলোচ্য প্রতিবেদনের৷ 
সম্পর্ক পুনঃপুনঃ ঘটার সম্ভাবন। বঙমান। 


৩। প্রস্ততি-সুত্র (1, 01 7368011888) : থর্ণভাইক্‌ বলছেন, শিক্ষার 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সর্ত হল প্রস্তুতি (79810889)| যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে 
বেডালটি ক্ষুধার্ত বলেই খাঁচা খুলে বাইরে এসে মাছ পাবার জন্য সে নান] রকম 
চেষ্টা করছে এবং এইভাবে নানা রকম এলোমেলো! চেষ্টা করতে করতেই শেষ পর্যন্ত 
খাঁচা খুলতে শিখছে । অর্থাৎ, বেড়ালটির মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে নির্দিষ্ট 
প্রতিবেদনের যোগাযোগ ঘটিয়ে ফললাভ করবার একরকম প্রস্ততি বর্তমান ; কোন 
লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এ-জাতীয় প্রস্ততি আছে বলেই তার পক্ষে উক্ত উদ্দীপক- 
প্রতিবেদনের সংযোগ অমন গ্রীতিকর হয়, উক্ত উদ্দীপক-প্রতিবেদনের সংযোগ 
ঘটাতে না-পার! অপ্রীতিকর হয়। অতএব, প্রতিক্রিয়ার জন্ত প্রস্তুতির অভাব সত্বেও 
শিক্ষালাভ সহজসাধ্য হয় না। অবশ্যই এই প্রস্তুতি বলতে থর্ণভাইক্‌ ন্বাযুতন্ত্ররই 
কোন একরকম আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন । 


উপরোক্ত তিনটি মূল ব! প্রধান নিয়ম ছাড়াও থর্ণভাইক্‌ শিক্ষা-সংক্রান্ত আরো 
পাঁচটি গৌণ নিয়মের উল্লেখ করেছেন | যথা : 


(১) একই বাহ্‌ অবস্থা বা উদ্দীপকের প্রতি বিবিধ প্রতিবেদন সংক্রান্ত নিয়ম 
(19৭৮ 01101610019 1১9900039 ৮০ 017৩ 88109 569108] 916056102 ]। যেমন, 
আলোচ্য দৃষ্টান্তে বেড়ালটির কাছে উদ্দীপক বলতে একই খান্বস্ত ; কিন্তু এই 
উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিবেদন একই রকমের নয়-__খাচার গায়ে আচড়ে-কামডে 
নানাভাবে সে এই একই উদ্দীপকের প্রতি নানা রকম প্রতিবেদনের পরিচয় দিচ্ছে । 


শিক্ষা ৩৬৯ 


(২) গ্রতিবিন্তাস, পূর্বপ্রস্তরতি এবং মেজাজ সংক্রান্ত নিয়ম (79 ০6 :8681858৩, 
99% 820 10190981500): যেমন, ক্ষুধার্ত বেড়ালটির নিদিষ্ট প্রতিবিষ্তাস ( 4৮৮- 
6০৫০) পূর্বপ্রস্তুতি (5৪6 ) এবং মেজাজের (7)1390816100 ) দূরুনই সে সামনের 
মাছের টুকরোটি লাভ করার জন্ত--অতএব খাচার দরজা খোলার জন্ত-_অমন 
অস্থির হয়। 

(৩) আংশিক সক্রিয়তার নিয়ম (1,8 ০1 787618] 4১০061৮16) : অর্থাৎ, শিক্ষার 
একটি নিয়ম হল কোন সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের প্রতি 
বেশি সক্রিয় হওয়া । যে-বেড়াল অনেকগুলি খাচা খুলে বাইরে এসে খাছলাভ 
করতে পেরেছে তাকে একটা নৃতন খাচায় পুরে দিলে দেখা যাবে যে খাঁচাটির নানা 
রকম বৈশিষ্ট্য-সমস্বিত সামগ্রিক গড়নটির মধ্যে বিশেষ করে দরজা-খোলা সংক্রান্ত 
ব্যবস্থাটুকুর প্রতি বেড়ালটি তুলনায় বেশি মনোযোগী হচ্ছে। 

(৪) তুলন|। বা উপমান সংক্রান্ত নিয়ম ([9জ্য ০1 455817773186107) ০2 
/081098$ ) : শিক্ষায় অগ্রগতির ফলে সমজাতীয় বস্তদের সমজাতীয় হিসাবে 
গ্রহণ করার বা সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে গ্রহণ করার পরিচয় 
দেখা যায়। 

(৫) আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের নিয়ম ([,9তএ ০৫ 49909019698. 91১116108 ) : 
অর্থাৎ, একটি পরিস্থিতির সঙ্গে অপর কোন পরিস্থিতি সম্পকিত হলে প্রথম 
পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়৷ ক্রমশ ছিতীয়টির প্রতিও যেন সংক্রমিত হয়। 


৪1 শিক্ষা সংক্রান্ত গেস্টাল্ট মত (0686881%10)9075 ০01 1,687017)6 ) 


শিক্ষা সংক্রান্ত থর্ণডাইকের মতবাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতিকালে গেস্টাণ্টবাদীরা 
বিশেষ আপত্তি তোলেন। এই আপত্তির মূল কথা হল, থ্ণভাইক্‌ শিক্ষা-পদ্ধতির 
যে-যাস্ত্রিক ব্যাখ্য। উদ্ভীবন করেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। থর্ণডাইক্‌ দাবি করেছেন, যন্ত্রে 
মত অন্ধ প্রয়াস ও ভূলভ্রাস্তি অতিক্রম করেই শিক্ষালাভ-করতে হয় এবং শিক্ষার মূল 
রহস্ত হল দৈহিক বা সায়ুতত্বমূলক ; কোন নিদিষ্ট উদ্দীপকের সঙ্গে কোন নিরিষ্ 
প্রতিবেদনের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া । পক্ষান্তরে গেস্টাল্টবাদীর! দাবি করেন, শিক্ষার 
মূল রহন্ত হল পরিজ্ঞান (19389-_অর্থাৎ, সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং সে-পরিস্থিতির 
বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বোধ ব। অন্তরদটি। অবশ্থই গেস্টাল্টবাদীরাও 
একথা অস্বীকার করেন না যে শিক্ষা প্রসঙ্গে অনেক সময় ভুলভ্রাস্তির মধ্যে দিয়েই 
অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু তাদের মতে ভূলভ্রাস্তির মধ্যে দিয়ে এগুলেও অকম্মাৎ 
সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একরকমের অস্তদ্টির উদয় হয় এবং শিক্ষা বলতে 

২৪ 


৩৭৬ মনোবিজ্ঞান 


প্রকৃতপক্ষে এই অস্তদ্টিই বোঝায়। এবং এ-জাতীয় অস্তরূষ্টির উদয় হলে অকম্মাৎ 
ভাবেই পূর্ববর্তী তূলত্রাস্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়। অতএব, শিক্ষা বলতে অন্ধ গ্রয়াস ও 
ভুলভ্রান্তির যাস্ত্রক পরিণাম বোঝায় না-__সমগ্র পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোন একরকম 
দ্রুত ও এককালীন অস্তদূর্টি বোঝার। 

শিক্ষা সংক্রান্ত এই মতের সমর্থনে গেস্টান্টবাদীরাও জীবজন্ত নিয়ে পরীক্ষার 
নজির দেখান । এ-জাতীয় পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগা হল কোয়েলার 
(০19) পরিচালিত কয়েকটি পরীক্ষা। আফ্রিকার ক্যানারি দ্বীপে তিনি 
সিমূপাীদের নিয়ে কয়েক রকম পরীক্ষা করেন। তিনি দাবি করেন যে পিম্পারীদের 
আচরণ পরিদর্শন করলে বোঝা যায় আকম্মিক অস্তূর্টি উদয়ের ফলে তাদের মধ্যে 
বিশৃঙ্খল চেষ্টাবলীর অবসান ঘটে। যেমন : একটি সিম্পাপ্তী তার নাগালের 
বাইরে রাখা খাবার পাড়বার জন্য অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম চেষ্টা করতে করতে 
হয়রান হচ্ছিল। কিন্ত সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলে! তার সামনেই যে-লাঠিট। 
পড়ে রয়েছে তার সাহায্যে খাবার পেড়ে নেওয়া সম্ভব । অতএব, সে বৃথা চেষ্টা 
হয়রাঁনি বন্ধ করে লাঠিটি দিয়ে খাবার পেড়ে নিতে শিখলো । কিংবা, আর একটি 
সিম্পান্ধীর সামনে অনেক উচুতে কলার কাদি ঝুলছিল; সিম্পার্ী ছোট ছোট ছ্ুটো 
লাঠির টুকরোর সাহায্যে কল! পাড়বার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ যেন আবিষ্কার 
করলো, লাঠি ছুটো জোড়া দিয়ে লম্বা করে নিলে অনায়াসেই কলার নাগাল পাওয়া 
যায়। এ-জাতীয় আকম্মিক অন্তরূ্টিই গেস্টাপ্টবাদীদের মতে শিক্ষার মূল রহস্ত। 

আমরা ইতিপূর্বে সাধারণভাবে গেস্টাপ্টবাদের মৃলস্থত্রগুলি আলোচনা করেছি। 
এখানে তাদের শিক্ষাতত প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি মন্তব্য করা যেতে পারে । 

গেস্টাপ্টবাদীদের শিক্ষাতত্ব সম্প্রতিকালে অনেকের কাছে সমাদৃত হলেও 
অন্তেরা এর মধ্যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অন্থভব করেছেন। বিশেষত 
মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে তারা যে-ভাবে আকম্মিক অন্তদৃণ্টির উদয় কল্পনা করেন তা 
প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতীত হয় না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা-পদ্ধতির দ্মামূতন্্মূলক 
ভিত্তি (99::০1981981 78815 ) গেস্টাপ্টবাদীদের আলোচনায় উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। 
অথচ শিক্ষা-পদ্ধতিকে কামুতন্ত্ররই উচ্চতর প্রক্রিয়! (10181091 091:5009 8061%16$ ) 
হিসাবে বোঝবার আয়োজনই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথ হওয়! উচিত। এই পথ 
পরিত্যাগ করে গেস্টাণ্টবাদীরা শিক্ষা-পদ্ধতিকে মোটের উপর কোন একরকম বিশুদ্ধ 
মানসক্রিয়া বলেই কল্পনা করেছেন। ফলে তাদের আলোচন। অনেকাংশে ভাবালু 
(৪8261780691 ) ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, অনেক সময়ই তা হয়ে দাড়িয়েছে 
সাহিত্য-জাতীয় ব1 কবিকল্পনা-জাতীয়ই। অবশ্তই তারাও জীবজস্ত নিয়ে নান! 
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রকম পরীক্ষার নজির দ্েখান। কিন্তু সেই পরীক্ষালন্ধ বাস্তব তথ্যগুলির ব্যাখ্যা 
ব| প্রকৃত তাৎপর্ধ সংক্রান্ত মতাস্তরের অবকাশ আছে। 


৫0 শিক্ষা ও সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (1,02710 80 00001610790 7361198) 

শিক্ষার ব্যাখ্যায় থর্ণডাইকের সিদ্ধান্তগুলি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হোক-আর-ন1ই- 
হোক অন্তত এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনিই প্রকৃত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকুৎ। এবং তার গবেষণার মুল বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শিক্ষা- 
পদ্ধতির শারীরিক বা স্বাযুতন্ত্রমুলক ভিত্তিটিই আবিষ্কারের প্রয়াস করেন। থর্ণডাইকের 
পর আর একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মোটের উপর একই পথ অনুসরণ করে শিক্ষা- 
সমস্যার উপর নৃতন আলোকপাত করেছে । এই আবিষ্কারকে “সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' 
(0০900161909 7989২ ) আখ্যা দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক মনোবিজ্ঞানীই 
সিদ্ধান্ত করেন, শিক্ষ। বলতে মূলতই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বোঝায়। 

'নাপেক্ষ প্রতিবর্ত'র আলোচনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । অতএব, 
আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে স্বতত্ত্রভাবে সে-আলোচনার প্রয়াস করবো | 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 


সাপেক্ষ প্রতিবত 
€ 0০0106101820 [2115 ) 


১॥ পাভ.লভ্ের গবেষণা (78৮10+৪ ঢু) চ9861£5610109 ) 

রুশ বিজ্ঞানী পাভ.লভ. (%₹1০%) কর্মজীবনের প্রথমার্ধে পচনতত্্র (10189963%৩ 
95869 ) সংক্রান্ত গবেষণা! করে এ-যুগের একজন অগ্রণী শরীরবিজ্ঞানী ()7810- 
10816) হিসাবে সম্মানিত হন। সেই গবেষণা প্রসঙ্গেই কয়েকটি ঘটনা তার 
কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে প্রতীত হয় এবং প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর 
করে এ-জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা অন্বেষণে অগ্রসর হয়েই তিনি "সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' 
সংক্রান্ত মতবাদে (11060 ০01 09291610090. 78979) উপনীত হন। প্রথমে 
ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ধ পরিচয় দেখা যাক। 

চোয়ালের কাছে অবস্থিত লালাগ্রন্থিগুলি (9811591 01709) থেকে লালা 
উৎপন্ন হয়। লালা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তার মধ্যে বিবিধ উপাদান বর্তমান । 
যথা: জল (৮৪৮০১), শ্লেক্ষা (0006009 )। লালাতে জলের ভাগ প্রধান হলে তাকে 
বলা হয় জলীয় লাল! (৮৪৮০: 9911%% ), শ্রেম্সার প্রাধান্য থাকলে বলা হয় শ্লেম্মিক 
লালা ( 20৫59053 98%1159 )। 

পারিপাশ্থিকের সঙ্গে প্রতিযোজনের পক্ষে লালাগ্রন্থিগুলির কাজ বিশেষ গুরত্ব- 
পূর্ণ। মুখের মধো লালার সরবরাহ না-হলে শুকনো ও শক্ত খাবার চিবিয়ে নরম 
করে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। খাবারটিকে গেলবার মতো! নরম অবস্থায় পরিণত 
করার জন্ত লালার জলভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়; গলাধঃকরণের নালি দিয়ে 
খাবারকে পাকস্থলীর দ্রিকে পাঠাবার জন্য (107 67৪ 78887 69 ০£ 62১৪ 1০০৫ 
07008]. 079 090101,8688) লালার শ্লেমক্সাভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় । প্রতিযোজনের 
পক্ষে লালাগ্রস্থিগুলির কাজ কতো! নিখুত তা কয়েকটি স্রবিদিত ঘটনা! থেকেই 
অনায়াসে বোঝা যায় । কুকুরের মুখে শক্ত ও শুকনো খাবার দিলে মুখের মধ্যে 
প্রচুর পরিমাণে লালার সরবরাহ হয়; সে-লালায় জলীয় উপাদান এবং গ্লৈশ্মিক 
উপাদান দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে 'বর্তমান | ফলে কুকুরের পক্ষে শক্ত ও শুকনো 
খাবার নরম করে এবং গিলে খাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু মুখের মধ্যে কোন অল্প বা 
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আযাসিড, (4০1) দ্রব্য দিলে অস্বস্তিকর অবস্থার (1306০8০0) সৃষ্টি হয়; তখন 
প্রয়োজন হয় উক্ত দ্রব্য মুখ থেকে ধুয়ে ফেলা ; তার জন্য অবশ্ঠই শ্লৈশ্মিক লালার 
প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন শুধু জলীয় লালার। এবং দেখ! যায় এ-অবস্থায় মুখের 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গ্ধু জলীয় লালারই সরবরাহ হয়। কিংবা, কুকুরের মুখে 
খাবারের বদলে পাথরের নুড়ি দিলে দেখা যায়, মুখের মধ্যে একটুও লালার সরবরাহ 
হচ্ছে না, কিংব! হয়ত বড় জোর ছু-এক ফোটা মাত্র লালা আদে। এ-অবস্থায় চঈডি- 
গুলি চিবিয়ে গেলার গগন ওঠে না; সমস্তা৷ শুধু ছড়িগুলি মুখ থেকে বার করে ফেলে 
দেওয়া এবং তার জন্ত লালার দরকার পড়ে না। পাথরের সুডির বদলে মুখের মধ্যে 
এক থাবা বালি দিলেও অবশ্য একই সমস্য। ; অর্থী, বালিগুলো মুখ থেকে বের করে 
ফেলে দেবার সমস্তা। কিন্তু তার জন্য জলীয় পদার্থ দিয়ে মুখের ভিতরটা ধুয়ে 
ফেলা দরকার ; অর্থাৎ দরকার হয় জলীয় লালার। এবং দেখা য'য় এ-অবস্থায় 
কুকুরের মুখের মধ্যে বাস্তবিকই পর্যাপ্ত পরিমাণে জলীয় লালারই সরবরাহ হচ্ছে। 
লালাগ্রন্থিগুলি দ্বার] প্রতিযোজনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এ-জাতীয় কার্ধাবলী কা 
করে সম্পাদিত হয়? প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (13616 ১০6০০) আলোচন। প্রসঙ্গে 
আমরা ইতিপূর্বেই প্রশ্নটির উত্তরের ইংগিত পেয়েছি। খাছবস্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে 
এলে মুখের মধ্যে অবস্থিত গ্রাহকগুলিতে (739৫০৮০”৪) নিদিষ্ট ্ায়বিক শত্তি 
উদ্দীপিত হয় ; অন্তমুখী স্ায়ু দিয়ে সেই স্ায়বিক শক্তি ন্নায়ুতত্ত্র কেন্দ্রে পরিচালিত 
হয়; তারই প্রত্যুত্তরে আযুতন্ত্র কেন্দ্র থেকে বহিমুখী স্বাফু দিয়ে লালাগ্রন্থি পর্যন্ত 
পরিচালিত হয় নিরিষ্ট স্সীয়বিক শক্তি, অতএব লালাগ্রন্থিতে উৎপন্ন হয় নিিষ্ট 
উদ্দীপক-জনিত নিদিষ্ট গুয়োজনের সাধক নিদিষ্ট ধরনের লালা। জীবজগতে 
ক্রমবিকাশের ফলে উন্নততর প্রতিযোজনের জন্য উন্নততর প্রাণীদেহে এ জাতীয় 
নানা গ্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরিচয় দেখা দিয়েছে___অর্থাৎ, দেখা দিয়েছে নির্দিষ্ট অন্তমুণা 
স্নায়ুর সঙ্গে নির্দিষ্ট বহিমু্থী সায় যোগাযোগ ৷ তারই ফলে উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্য 
এবং গ্রাহকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় : মুখে শুকনে। 
আর শক্ত খাবার গেলে লালাগ্রস্থিগুলি থেকে জলীয় এবং শ্লেম্মিক লালার সরবর।হ 
হয়, মুখে আযাপিড-দ্রব্য বা ধুলোবালি গেলে সরবরাহ হয় জলীয় লালার, মুখে 
পাথরের হুড়ি গেলে লালা সরবরাহ হয় না। 
উন্নততর প্রাণীর দৃষ্টান্তে এ-জাতীয় যে-সব সাধারণ বা স্বাভাবিক বা জন্মগত 
প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি অবশ্তঠই আর কোন সর্তের উপর 
ভরশীল নয়। মুখে শক্ত আর শুকনে৷ খাবার এলেই লাল! কাটবে; এক্ষেত্রে 
লাল! কাটা আর কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। পাভ্‌লভ, এগুলির আখ্যা 


৩৭৪ মনোবিজ্ঞান 


দিয়েছেন 'নিরপেক্ষ গ্রতিবর্ত' ( 07000791610090. 78193) নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের 
পক্ষে স্বাভাবিক ব! প্রাসজিক বা অপরিহার্য উদ্দীপক সুনির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্ড্িয়কে 
উদ্দীপিত করলে তারই গুত্যুত্তরে নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত ঘটে । অতএব, দেখা যাচ্ছে 
তার লক্ষণ হিসাবে বিশেষ করে দু”টি কথা মনে রাখা দরকার । এক: স্থুনিিষ্ট 
প্রতিবেদনের জন্য উদ্দীপক হিসাবে বস্তর স্রনিদিষ্ট গুণ বা বৈশিষ্ট্য । যেমন, মুখে 
লাল! কাটার জন্য খাগ্যবস্তর শুধত্ব ও কাঠি্ঠ । ছুই: সুনির্দিষ্ট গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় 
দ্বার এই জাতীয় উদ্দীপক গ্রহণ। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টান্তে উদ্দীপকটি গৃহীত হচ্ছে 
মুখের ভিতরকার ইন্দ্রিয় দ্বারাই-_চোখ নয়, কান নয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয় নয়। 

কিন্তু পাভলভ. লক্ষ্য করলেন, এ-ছাড৷ অন্তভাবেও লালা গ্রন্থির একই সক্রিয়ত। 
পরিদৃষ্ট হতে পারে। বর্তমানে এ-জাতীয় শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্তই উল্লেখ কর! যাক। 
খাবারের পাত্র দেখলেও কুকুরের মুখে লালা কাটে । ঘটনাটির বৈশিষ্ট্য কী? 
প্রথমত, এখানে উদ্দীপক বলতে লালা কাটার পক্ষে প্রাসঙ্গিক খাবারেরই কোন 
অনিবার্ধ বৈশিষ্ট্য নয়। তার বদলে এ-উদ্দীপক হল দৃশ্য (15581) | ছিতীয়ত, 
এখানে লালা কাটার পক্ষে প্রাসঙ্গিক গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় দ্বারা উদ্দীপকটি গৃহীত 
হচ্ছে না। তার পরিবর্তে উদ্দীপকটি গৃহীত হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ইন্দ্রিয় ছবার1। 
যথা: চোখ। সাধারণভাবে খাবারের পাত্র নামের দৃশ্য উদ্দীপকের সঙ্গে লালা 
কাটার কোন সম্পর্ক নেই ; যে-কোন কুকুরকে যে-কোন অবস্থায় শুধু এই খাবারেব 
পাত্রটি প্রদর্শন করলে তার মুখে লাল! কাটবে না । কিন্তু যে-কুকুরকে বারবার এই 
খাবারের পাত্রেই খাবার দেওয়া হয়েছে তাকে শুধু খাবারের পাত্রটি প্রদর্শন করলেই 
তার মুখে লালা কাটে । অর্থাৎ, এখানে প্রতিবর্ত ক্রিয়াটি স্থনি্দিষ্ট সর্ঠের উপর 
নির্ভরশীল । পাভলভ. এ-জাতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নাম দিয়েছেন, “সাপেক্ষ প্রতিব্ত 
(09291610090. 7679 )। 

“নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত'-র ( 07090001510760. 6165) ৃষ্টাস্তে উদ্দীপকটিকেও 
বল! হয় 'নিরপেক্ষ উদ্দীপক” ( 0:0001610090 961000155 )। এ-জাতীয় উদ্দীপক 
কোন পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু “সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-র (0০291610290 
79255) উদ্দীপকটিকে বল! হয় 'সাপেক্ষ উদ্দীপক? (00741610098. 361009159 )। 
কেননা, এই উদ্দীপক পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন, আলোচ্য দৃষ্টাস্তে, খাবারেব 
পাত্রের দৃশ্ঠ উদ্দীপকটি তার নিজ গুণে বা স্বকীয় বা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দরুন 
লালা-উৎপাদনের কারণ হয় না। একমাত্র পূর্ব-সর্তের উপর নির্ভর করেই তা হওয়া 
সম্ভব। সর্তটি হল: বারবার এই একই পাজ্রে কুকুরটিকে খাবার দেওয়া । অর্থাৎ, 
খাস্য-উদ্দীপকের সঙ্গে এই দৃশ্ত উদ্দীপকের বারবার সঙ্থাবস্থান। “নিরপেক্ষ 


সাপেন্গ গ্রতিবর্ত ৩৭৫ 


উদ্দীপকটির” সঙ্গে বারবার “সাপেক্গ উদ্দীপকটি' একত্রে থাকলে প্রথমাবস্থায় যদিও 
শুধুমাত্র “সাপেক্ষ উদ্দীপক”টির দরুন আলোচ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে ন। তবুও শেষ পর্যস্ত 
দেখা যায় শুধুমাত্র এই “সাপেক্ষ উদ্দীপক"টর দরূুনই আলোচ্য প্রতিক্রিয়া ঘটছে। 
একই কারণে, “সাপেক্ষ প্রতিবর্ত'র দৃষ্টান্ত গ্রতিক্রিয়াটিকেও “সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া” 
(00001610090. 7990789 ) বল! হয়, যেমন “নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত'র ৃষ্টান্তে 
প্রতিক্রিয়াটিকেও “নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া: ( 00০011916107000. 1/98707296 ) বলা হয়। 

এই পরিভাষা মনে রেখে এবার আমরা “নিরপেক্ষ প্রতিবর্ত এবং "সাপেক্ষ 
প্রতিবর্ত'র মধ্যে পার্থক্য দেখতে পারি : 


নিরপেক্ষ প্রতিবর্তত 
নিরপেক্ষ উদ্দীপক-_-_-৯নিরপেক্ষ গ্রতিক্রিয়। 
[ নিদিষ্ট গ্রাতিক্রিয়ার [ স্বাভাবিকভাবে প্রাসঙ্গিক উদ্দীপকেব 
পক্ষে স্বাভাবিকভাবে ্রত্যুত্তবে নিদিষ্ট প্রতিক্রিয়া ] 
প্রাসঙ্গিক উদ্দীপক ] 
দৃষ্টান্ত 
মুখে খাছ্াদ্রব্য -৯ লালা-উৎপাদন 
সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
নিরপেক্ষ উদ্দীপক ---৯  নিবপেক্ষ প্রতিক্রিয়! 
া 
সাপেক্ষ উদ্দীপক 


[ কিন্তু এই ঘটন] বহুবার ঘটার পর ] 
শুধুমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক-_-৯ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 
[ অর্থাৎ, একই প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এখন 
তা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ায় পরিণত 


হয়েছে] 
মুখে খাস্ছদ্রব্য -_-৯  লালা-উৎপাদন 
শু 
চোখে খাগ্য-পাত্র 
[ কিন্তু এই ঘটনা বারবার ঘটার পর ] 


শুধুমাত্র চোথে খাচ্য-পাত্র___-৯লালা-উৎপাদন ] 


৩৭৬ মনোবিজ্ঞান 


২॥ 'পাভ.লভের পরীক্ষ। (28510৮+8 [957)671206708 ). 

প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভলভ, সিদ্ধান্ত করেন : যে-কোন 
নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের পক্ষে পৃথিবীর প্রায় যে-কোন উদ্দীপকই এইভাবে 'সাপেক্ষ 
উদ্দীপক' হিসাবে পরিণত হতে পারে। এখানে পাভ লভের পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেখ। যাঁক। 





কুকুরের চোয়ালের কাছে অপরেসন্‌ করে তার লালাগ্রন্থির সঙ্গে কাচের নল 
লাগিয়ে দেওয়! হল--এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হল যাতে লালাগ্রস্থিতে উৎপস্ 
লালাটুকু মুখের ভিতর চলে না-গিয়ে কাচের নল দিয়ে বাইরে চলে আসে । কাচের 
নলের মধ্যে ঠিক কতটুকু বা ক'ফৌোটা লাল। আসছে তা৷ মাপবার জন্যেও নিখুত 
যাস্তিক ব্যবস্থা কর] হল-_-এই নলের মধ্যে কতটুকু লাল৷ আসছে তা ছবিতে আক 
সবচেয়ে বীর্দিকের ড্রামটির গায়ে চিহ্ন পড়া থেকে বোঝা যাবে । কুকুরের মুখে 
সামনের বাটিতে তাকে খাগ্য দেবার ব্যবস্থখ। অবশ্ত এই ছবিতে বনিত ব্যবস্থ 
পাভ লভের পরীক্ষার প্রথম দিককার পর্যায়ের পরিচাঁয়ক। পরে তিনি পরীক্ষা-ব্যবদ 
আরে নিখুত করেন। সে-ব্যবস্থা অনুসারে কুকুরটিকে সম্পূর্ণ শব্দহীন কক্ষে রে 
পাশের কক্ষ থেকে যস্ত্রমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে কুকুরটির কাছে উদ্দীপক দেবা 
আয়োঞন করা হয়--এই জাতীয় আয়োজনের ফলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ উদ্দীপক নিং 
পরীক্ষা কর] সম্ভব হয়, অর্থাৎ নিখু'ত ব্যবস্থা থাকে যাতে পরীক্ষার সময় আলো 
উদ্দীপকের সঙ্গে অপর কোন উদ্দীপকের কোনরকম সম্পর্ক না থাকে। 


উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পরিচালিত বহু পরীক্ষার মধ্যে নমূন। হিসাবে এব 
পরীক্ষার পরিচয় 'দেখা যাক। লালা-উৎপাদ্নের পক্ষে স্বাভাবিক উদ্দীপক ₹ 


সাপেক্ষ গ্রতিবর্ত ৩৭৭ 


খাছাদ্রব্য। কিন্তু উদ্দীপক হিসাবে শব্ধতরঙ্গর সঙ্গে প্রতিবেদন হিসাবে. লালা- 
উৎপাদনের কোন স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। পাভ.লভ্‌ উদ্দীপক হিসাবে খখাগ্যবস্ত 
এবং একটি নির্দিষ্ট শব্তরঙ' (যথা : প্রতি সেকেণ্ডে ৬৩৭৫ কম্পন) ব্যবহার 
করলেন। তিনি দেখলেন : 

প্রথমবার শুধু এই শব্খতরঙ্গর প্রতিবেদন হিসাবে এক ফৌোটাও লালা-উৎপাদন 
হল ন1। 
৯ বার খাদ্য এবং শব্বতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাছ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দ- 

তরঙ্গর প্রতিবেদন হল ১৮ ফোটা লালা 


১৫ বার খাছ্য এবং শব্ধতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাছ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্- 
তরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৩০ ফে।টা লালা 

৩১ বার খাছ্য এবং শব্ধতরঙ্ঈর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাছ বদ দিয়ে শুধু শব্দ- 
তরঞ্গর প্রতিবেদন হল ৬৫ ফোটা লালা 


৪১ বার খাদ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাছ্য বাদ দিয়ে শুধু শবব- 
তরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৬৭ ফট! লালা 


৫১ বার খাচ্য এবং শব্দতরঙ্গর উদ্দীপক একত্রে দেবার পর খাছ বাদ দিয়ে শুধু শব্দ- 
তরঙ্গর প্রতিবেদন হল ৬৯ ফৌটা লালা, 


অতএব এই পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লালা-উৎপাদনের পক্ষে শব্দতরজটি শুরুতে 
অবাস্তর হলেও ক্রমশ তা “সাপেক্ষ উদ্দীপক-এ পরিণত হচ্ছে। 

একই জাতীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভলভ. দেখান যে কুকুরের লাল।- 
উৎপাদন নামের প্রতিক্রিয়াটির জন্য দৃশ্য, শ্রোত, ভ্রাণজ, ম্পর্শজ- বহুবিধ উদ্দীপকই 
'সাপেক্ষ উদ্দীপকে' পরিণত হতে পারে । ঘটনাগুগির ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন, 
এ-জাতীয় প্রতিটি দৃষ্টান্তে চক্ষু, কর্ণ, নাক, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে লালা-উৎপাদক 
যন্ত্রের একরকম “সাময়িক মায়ুূপথঃ (6910001%75 17975৩-086]) প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শুধু তাই নয়। প্রায় অসংখ্য পরীক্ষার উপর নির্ভর করে পাভ.লভ, এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' বলে ঘটনাটিকে আপাতদৃষ্টিতে যতো! সহজ বা 
সরল বলে মনে হোক-না-কেন, অনেক ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জটিলও হতে পারে। 
বস্ততপক্ষে, তিনি দাবি করেন, আমরা চলতি কথায় যে-সব ঘটনাকে মানিক 
আখ্যা দিয়ে থাকি তা সবই শেষ পর্যন্ত জটিল 'সাঁপেক্ষ প্রতিবর্ত' ছাড়া আর কিছুই 
নয়। তাঁর এই দাবির সামগ্রিক তাৎপর্য বিচার দীর্ঘবিভ্ভূত হতে বাধ্য । আমাদের 
বর্তমান উদ্দেশ্টের পক্ষে শুধু এইটুকু কথা উল্লেখ কর প্রয়োজন যে তার পথ অন্থসরণ 
করে__“সাপেক্ষ প্রতিবর্ত' পদ্ধতির উপর নির্ভর করে__আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা 
শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানে বিশেষ সফলতা লাভ করেছেন । 

২৪ (ক) 


